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নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 


“জগতে আজ পর্য্যস্ত অতিবড়ে। সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, 
অনুবাগনঞ্চিত পরুষ চিন্ত নিয়ে ধার শ্রেষ্ট রচনাকেও বিদ্রপ করা, তার কদর্থ 
করা, তাবু প্রতি অশোভন মুখবিকতি করা যে-কোনো মান্য ন। পারে । 
প্রীতির প্রসন্গতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কির স্থষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট 
হয প্রণাশমান হয় ।”--আত্মপরিচগ । 


১৮৬১ খ্রাষ্ঠান্বের এই মে তারিখে, মহষি তদবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে 
এবং জোডাসাকোর ঠাকুর' পরিবারের পরিবেশ-ক্রোডে যে শিশুটা ভূমি 
হইমাছিল, আজাহার ললটে যে-কোন অল্পগণিতজ্ঞ বিধাতা -পুরুষ বিশেষ গণনার 
মধে প্রবেশ না করিয়াও, অতিনির্ভাবনায় অন্ততঃ এইটুকু লিখিয়। যাইতে 
পারিতেন__কালক্রযে এই শিশুর অনেক কিছু হইবার সম্ভাবনা দেখ! যায় £ 
বিগ্ভালয়ে না গেলেও ব৷ বিদ্যালয় হইতে পলাইলেও বিদ্যার অভাব ইহার 
ঘটিবে না_বিগ্যাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিলেও বিদ্যা ইহাকে ছাড়িবে না, 
আইন পড়িয়। ব্যারিস্টারের স্বাধীন ব্যবসায়ে মন না দিলে, অথবা ভারতীয় 
সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। দ্বিতীয়-অগ্রজের পদাঙ্ক অন্সরণ 
করিয়া রাজসেবায় দেহমন সমর্পণ না করিলে, অথব1 পিতৃদেবের টৈরাগ্য 
সংক্রামিত হইয়া ব্রহ্মজিদ্ঞাসায় অকালে গৃহত্যাগ না করাইলে, শিশুটা 
“শ্বলমাত্র জমিদার হইয়! জীবন-যাপন করিতে পারিবে না,_ললিতকলার 

ইশীল্নে আত্মনিয়োগ করিবেই এবং বড় একটা কিছু স্ষ্টি করিতে না 
পার্নরলেও অন্ততঃ “তত্ববোধিনী”র মত কোন একট। পত্রিকার সম্পাদক হইয়। 


নাটক বিচার ( ৩য় )--১ 


সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হইযা উঠিবে। বাশ্তবিক, বিনা গণন"তই 
রর্বান্্নাথের ভাগ্য সম্বন্ধে এই ধরণের একটা অনুমান করা, যে কোনও 
জ্যাতিষীর পক্ষে সম্ভব ছিল এবং নিম্নলিখিত কারণেই সম্ভব ছিল । 

তখন জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী ছৃই-ই বাধা এবং 
আশ্চধ্যকর উভগনের সম্প্রীতি । রবীন্দ্রনাথের পিত] মহষি দেনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শুধু যে একজন বড় জমিদার ছিলেন তাহাই নহে, একদিকে ব্রহ্ষধম্মের তিনি 
ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ, ব্রন্দের ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক, ভাঁরতীষ অধ্যা হ্- 
সাধনার শ্রাতে তাহার অন্তরাত্বা ছিল বিষণ্ডিত , অগ্দিকে তিনি ছিলেন 
সর্বপিধ সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নাধক-_জ্ঞানে ও কম্মে 
দেশবাসকে উদ্বদ্ধ করিবাব মহাত্রতে স্থদীক্ষিত ত্রতচারী। 'অধিকন্ত তিনি 
ছিলেন-_প্রন্স” খারকানাথের পুত্র , সেই এ্তিহের ধারাক্রমে তাহার পুত্ররা 
( দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্্র, জ্যোতিরিক্্ প্রভৃতি ) গ্রতীচ্য মানস-অঙ্গনেই লালিত- 
পালিত । তাহার পরিবারের বহিরঙ্গনে প্রতীচ্য পরিবেশ । অত্যই, মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষের এক অদ্ভুত সমন্বয় এবং “্যস্মিন 
জীবতি নহবো জীবস্তি” সেই ধরণের এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব । 

ধন্মান্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এই ঠাকুর পরিবার, সামাজিক আন্দোলনের 
পৃটপোষক এই পরিবার, শিল্প সাধনার সাধনপীঠ এই পরিনার, প্রাচ্য ও 
প্রতীচোর “জ্ঞান-ধম্ম কত কাব্য কাহিনীর” লাগর-সঙ্গম এই পরিবার--এক 
কথায় জ্ঞানের, ভাবের ও কম্মের এক মহা-প্রেরণাক্ষেত্র এই প:রবাঁর। -_ 
এই প্রেরণাময় পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম_ রবীন্দ্রনাথের দেহ-যনের পুষ্টি 
ও বুদ্ধি। 

এই পরিবেশের প্রভাবে-বাল্যকালীন দেহ-মনের অভড্যাস-অনুশীলনের 
পুঙ্খান্ুপুত্খ পরিচয়েষ মধোই রবীন্রনাথেব ব্যক্তিমানণের সাধারণঞ্সন্তার 
পরিচয় রহ্যাছে। রবীন্দ্রণ'থ যতই বলুন--“মেহ সকল কান্যই কবির 
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প্রকৃত জীবনী । সেই জীবনীর বিষযীভূত ব্যক্তিটীকে কাব্যরচযিতায় 
জীবনের সাধারণ ঘটন[বলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা কর! বিড়ম্বনা'__ 
“বাহির হইতে দেখো না এমন করে 
আমায় দেখো না বাহিরে 
আমাঘ পাবে না আমার দুখে ও খে, 
আমার বেদনা খুজে না আমার বুকে, 
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে, 
কবিরে খুঁজিছে যেথায় সেথা সে নাহিরে। 


মানষ আকারে বদ্ধ মে জন ঘরে 
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে 
ধাহারে কাপায় আ্তাতি-নিন্দার জরে 
কবিরে খুঁজিছ তাগারি জীবন-চরিতে ? 
কন্ধ জীবন-চরিতকে স্থক্মদর্শী বি্লেষণালোকের রশ্মি দ্বারা পর্যবেক্ষণ 
করিলে কবিকে একাধারে খুঁজিযা না৷ পাওয়া যায় এমন নহে। একথা যদি 
আপাততঃ স্বীকার করাও যায় যে "কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া নীণাপাণি বাণী, 
বিশ্বজগতের প্রকাশশভ্ি, আপনাকে কোন্‌ আকারে ব্যক্ত করিঘাছেন, তাহাই 
দেখিবার বিষধ”__-তবুও একথা স্বীকার না করিয়া উপাষ নাই যে প্রকাশ- 
ব্যাপারটা )নিরাশ্রয়-নিরালম্ব নহে প্রকাশের উপাদান ও আকার ।বশেষ 
“দশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ । এই সাপেক্ষতার প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যেই 
ব্যক্কিমানদের বৈশিষ্ট্য অন্তনিহিত। 
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতিতে তাহার শৈশব এবং বাল্য 
শিক্ষাত্যাসের প্রভাব,_-এক কথায় বলা চলে--অসামান্ত এবং অপরিহার্ধ্যরূপে 
'উল্লেখযোগ্য । এই চৈশব এবং বাল্যপরিবেশের সাধারণ পরিচয়, রবীন্্রনাথের 


০ শ1৮) সাহত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নিজের কথায় দেওয়া যাক-_ 

(ক) “সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, ভার 
বাবহার ছিল সকল কাজেই',__-যদিও “আমাদের ভাষায় একট। কিছু ভগ 
ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ীর ভাধ।। 
পুরুষ ও মেগেদের দেশভৃষাতেও তাই চালচলনেও।” (খ) “আমাদের 
বাড়িতে আর একটী সমাবেশ হইসাঁছল সেটি উল্লেখযোগ্য । উপনিষদের 
ভিতগ দিসে প্রাকপৌবণিক যুগে ভারতের সক্ষে এই পরিবারেবা ছল ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ । আত বালাকালেই প্র।শই প্রতিদিনই বিশ্বদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আনৃত্তি 
করেছ উপনিষদের শ্লোক 1” (গ) “অন্তদিগে আমার গুঞ্জনদের মধ্যে 
হংরাজি সাহিতো'র আনন্দ হল নিবি৬। তখন বাড়ার হাঁওয়। শেক্সপী”রের 
নাট্যরস সম্ভোগে আন্দোলিত, স্যার ওখাল্টার স্কটের ুভাবও প্রবল 1” ( ঘ) 
সন্ধ্যা বেলায় জলতো তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোঘ মাছুর পেতে বৃভী 
পাসার কাছে শুনতুম রূপকথা । এই নিশ্তন্ধপ্রাম জগতের মধ্যে আমি ছিলুম 
এক কোণের যানুষঃ লাজুক নীরব নিশ্চল ।৮ (ড) “আমি হন্কুল পাপানে। 
ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকাল 
সম্বঞ্চে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে আকাশটা বাধাহীন সেইখানে 
আমার মন হাঘরেদের মতে। বেরিয়ে পড়েছিল-** (চ) “ইতিপূর্ধেেই কোন 
একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিত। 
সেই ছন্দ মেলানে। মিলকর। ছড়াগুলে। সাধারণ কলম দিযেই সাধারণ লোকে 
লিখে থাকে ।.-.*"পয়ার ত্রিপদ্দী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের 
অক্লান্ত উৎসাহে লেখাশ্ন ম।তলুম। , ...এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর 
পেছনে একটি ভূমিকা আছে--সে হচ্ছে একটী বালক, সে কুণো, মে একলা, 
সে একঘরে, তার খেল। নিজের মনে ।” (আত্মপরিচয় ) (ছ) “আমার 
অতি বাল্যকালেই ম। মারা গিয়াছিলেন--তখন বোধহয় আমার বয়স ১১।১২ 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ & 


বংসর হঈবে। তাহার মৃত্যুর ছুই বংসর পূর্ধে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে 
করিষা অমৃুতসর হইয়া! ড্যালহৌসী পর্বতে ভ্রমণ করিতে যান ।..-.-...- 
সেই ভ্রযণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। সেই তিন যাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাপকালে তাহার 
নিকট হইতে উংরেজী ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে জ্যোতিষ 
শান্ত আলোচন। ও নক্ষত্র পরিচয়ে অনেক সময় কারটি'ত। এই যে স্কুলের 
বন্ধন ছিন্ন কবিষা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইযাছিলাম, 
হাতেই ফিরিয়া! আগিয়। বিদ্ধালয়ের সফিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়] গেল ।” 
( শ্রীপদ্মিনীমোহন নিযোগীকে লিখিত পত্র) (জ) তারপর “ইন্কুলের পড়াষ 
যখন তিনি (গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্রাচাপ্য ) কোনমতেই আমাকে বাধিতে 
পাঁবিলেন না, তখন হাল ছাডিযা দিযা অন্থপথ ধরিলেন। আমাকে নাংলায় 
অর্থ করিযা কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন । তাহ! ছাড়া খানিকট। করিযা 
ম্যাকলেখ আমাকে বাংলায মানে করিযা বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংল। 
ছন্দ আমি তঙ্জম। না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন |” 
( ন) "গান গাহিতে--" কের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়িতে 
দিনের পব দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা তাহার 
. শতকরা বর্ধণে মনের মধ্যে স্থরের রামধনুকের রণ ছডাইষা দিতেছে ।৮* 
উল্লিখিত বিষধ কয়টি চোখের উপর থাকিলে রবীন্দ্রনাথের বাক্তি- 
মানসের কয়েকটি বৈশিষ্টোর উতস-পরিচষ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইলে। 
বালাকাল হইতেই সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যের শব্দলন্তারের তথা 
প্রকাশক্বমতার উপর অধিকার এবং ধ্বনিতরঙ্গের বা ছন্দের সহিত হৃদয়ের 


* «এই দেশী ও বিলাতী ক্ররের চর্চার মধ্যে বাল্সীকি প্রতিভার জন্ম 
হইল ।” (রবীন্দ্রনাথ কেন “গীতিকবি” হুইয়াছিলেন সেই “কেন” এখানে 
পাওষা যায়|) 


ও নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যোগের ফলে ছন্দসংক্কার, নাল্যকালেই কাবা-রচনার প্রেরণ! এসং কল্পন!- 
প্রবণতা--এক কথা ভাবুকঙ।, (বশ্বেব সভিষ্চ অবিচ্ছেগ্য সঙ্বন্ধের চেতনা-_ 
সমগ্র বিশ্বপপ্তার সহিত নিজেব অন্থরক্ষ মোগের উপলব্ধি -এহ দমকল 2নশিষ্ট্যের 
কারণ দেখা যাঈণে রবীন্দ্রনাথের ৫শশন শিক্ষাভাাসেব মপ্যেহ_ বালাকালে+ 
অবস্থার মধ্যেই অন্তনাহত আছে । 

এই অবস্থা ুলির প্রভাবের আঅথ।* নিষঙ্রণের ধতিহাসক পটভমি ভঙতে 
রবীক্ৰনাথকে নিচ্ছিন্র কাঁপা ন। দেখিলে দেখ। শাহবে যে ববীকনাতের 
'প্রতিত্ঞার জন্মা্মি অলৌকিক জগতে নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপাদান 
সম্পূর্ণ ইহলৌকিক এব" প্রত্থি চার উন্মেষ ঘটিপ্রাছে লৌকিক কামকারণতক্টে 
নিয়ন্ত্রণধীনেই । প্রাচ্য ও প্রতীচোর প্রভাবের পুর্ণ পরিচস লঈলে "দেখা যাঈলে 
যে রনীন্দনাথের ভাব ভাষ। কনা বিষণ, এক কথখাধ তাহার সাঠিত্টোর বিষম 
( €911010 ) এবং আকাণ (15।0 । অলোৌঃঞ্ক প্রেবণার ফল নঠে এবং 
তাহার রচনার কালক্রাম+ বিকাশঙ বাহা পরিবেষ্টনীর আকর্মণের ফলেনঈ 
প্রধানত: ঘটিযাছে | নিয়লিখিত পত্রখানি (শ্রীপদ্মিনীমোহন নিযোগীকে 
লিখিত পত্র- আত্মপরিচয় উদ্ধৃত ) পাঠ করিলে বুঝা যাইবে কবিকেও' 
অবস্থার দাস স্বীকার করিতে ঈষ্টযাছে_-“আমাব জন্মের তাবিখ ৬ই মে, 
১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দ। 'বালাকালে ইস্কুল পালাইঘাই কাটাস্টিগা্টি , নিতান্মই 
লেখার বাতিক ছিল বায শিশ্বকাল হইতে কেবল লিখিতেদ্ি। যখন 
আমার বয়স ১৬ সেই পময ভারতী পাত্রক! বাহির হদ। প্রগানভুঃ এই 
পত্রিকাতেই আমাৰ গদ্য 2লথা অভ্যন্ত হয়। আম. ১৭ বছর বঙ্গসে 
মেজ দাদার সঙ্গে বিলাত যাই--এই ক্থযোগে ইংরাজি শিক্ষার শ্বিধা 
হইয়াছিল । লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধাপক হেনরী মলির ক্লাসে 
ইংরাজি সাহিত্য চচ্চ? করিয়াছিলাম-.. * সোনার তরীর কবিতাগুলি প্রা 
সাধন পত্রিকাতে লিশিত হইযাছিল। আমার ভ্রাহপ্পুর শ্রীধুক্র স্ধীন্ত্রনাথ 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ৭ 


তিন বংসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন_-চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূশ ছার 
আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধন পত্রিকার অধিকাংশ লগ। 

অআংমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার 
হাত ভুরিপরিমাণে ছিল । এই সমদেই বিষযকর্থের ভার আসার প্র, 
অপিত হওযাঁতে সর্দদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পত্তীগ্রামে ভ্রমণ 
করিতে হইত-_কত্তকটা সেই অভিজ্ঞতার উওসাহে আমাকে ছোট 
শল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল । 

সাধনা বাহির হইনার পুর্নেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হগ। 717ারা 
ইহার জন্মদাতা ও অপাক্ষ ছিলেন টাঙাদের মধে। কৃঞ্ণচকঘললাৰ, সরেন্দপাবু, 
নন্শনচন্* বছাঁলই গ্রধান ছিল ক্ধঃকমলনানৃ৭ সম্পাদক ছিলেন, সেঠ পন্দে 
পদ্দি সপ্মাতেই আমি ছোটগরী, সমালোচনা ও সাহিত।প্রনন্ধ লিখি-শাম। 
আম:ব ছোটগল্প লেখাব শ্রব্রপাত এইখানেই | ছয় সপ্তাহ কাল লিখিযাঁ 
ছিল।ম, সাধনা চারি লসর চলিপািল। নন্ধ হওযার কিছুদিন পরে একনংসর 
ভাবণ্শব সম্পাপক ছিলাম. এই উপলক্ষোও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ 
কতক গুলি লিখিত হয়া 

মাগার পরলো কগত বন্ধ শ্রীশচন্দ্র মদমদারের বিশেষ অনুরোধে বক্ষদর্শন 
পত্র পুনরুজ্জীবিত করি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে 
বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই | তরুণ বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরানীর 
হাট হলখিধাছিলাম, ইহাই আমার প্রথম লদ গল্প |...ইতি ২৮ শেভাদ, 
১৩১৭ |% 

এগ পত্রখানির বিশেষ তিহাসিক মূল। এই যে ঠহাতে রবীন্দ্রনাথের 
; অনেক রচনার প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায এবং ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় 
যে প্ত্রিক সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় এবং অন্ান্ত পত্রিকার তাঁগিদেই 

রনীআনাথ রচনায় প্রবৃভ্ত ছিলেন । রচন1 প্রবৃত্তির মধো, রুশীন্দ্রনাখের 


৮ নাটা সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


অস্তমুখী তথ] কল্পলাপ্রবণ (101109%611 ১ ব্যক্তিসতার আত্ম প্রকাশের চেগার 
এবং উহার বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যাহাই থাকুক ফাহা পরিবেশের চাহিদার মাত্রাও 
কম নহে; এবং এই কথাই নল! সঙ্গত যে বাহ্‌ পরিবেশের চাহিদার 
প্রেরণাযই রবীন্দনাথ তাঁহার আঙ্র অনুভূতিকে তাহার অন্গ:গ্রকৃতির 
প্রবণতাকে বপাঁধিত করিবার উদ্দীপনা এবং স্বযোগ পাইযাঁছেন এবং দেই 
স্তযোগের সদ্বারভারও করিযাছেন | সুতরাং, রলীন্দ্র-কাবোর প্রকৃত পরিচয 
লাভ করিতে ভইলে,_- প্রথমেই জানিযা লইতে হইবে তাহাব নাক্কি-মানসের 
প্রকৃতি এব" সজে সঙ্গে জানিতে হইবে রচনাঁকালীন যুগ-প্রছাবের £নশিষ্টা 
এবং সেই প্রভাবের গর বান্টিমানসের স্ভানগত আসি ব! আ্বনাপট্ি 
অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গী । 

এই আলোচনার পরে সহজেই এখন "আমরা রপীন্্রনাগের বনি”ম।নসের 
বৈশিষ্টোর কারণ নির্দেশ করিতে পাবি । কেন তিনি শৈশন কালেই "্দাবক 
বা কল্পনা বিলাসী হইউমাছিলেন, কেন তিনি শ্বেচ্ছাঘ এবং অনেবক্ষেত্রে 
অনিচ্জাযও বটে কাব রচন। কবিতে প্রবৃত্ত হইথাছিলেন, কেন বাল কালেই 
শবে ছ্বন্দে ও ভাবে তাহার করিত। বিশিষ্টতাল দিকে আগাইযা গিপাছিল__ 
এবং কেন বাল।কাল হইতেই বিশ্বরতশ্বোর ধ্যানে তাহার মন একাগ্র হয়া 
উঠিযাছিল _-এই সকল “কেন'র সম্মোষজনক উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই জন্দর- 
ভাবে দিষা গিয়াছেন (জীবন-স্মতি, আত্মপরিচয এবং চিঠি-পত্রাদি 
দরষ্টবা )! আমরাও এ সঙ্গন্ধে পূর্বেক্ট কিছু কিছু উল্লেখ করিধাছি এবং ইহাই 
দেখাইতে চাহ্যাছি যে বাঁল'কালের শিক্ষশভাাসের এনং পারিন।রিক সংস্থার 
প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতির অনেকখানি জড়িশা ব'হযাছে। সামান্ত 
একটী দৃষ্টান্ত দিলেই এই 'প্রভাবের গুকত্ব উপলব্ধ হইবে । রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
শ্বীকার করিয়াছেন যে-_সীমার সহিত অঙীমের মিলনের কথাই তাহার 
কাবোর প্রধান কথা. আবার এ কথাও নিজ্জেই বলিয়াছেন__“আবালাকাল 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ৯ 


উপনিষদ আবুত্তি করত করতে আমার মন বিশ্বনাঁপী পরিপূর্ণ তাকে 
অন্তরষ্টিতে যানতে অভ্যাস করেছে ।” এই দ্বীকৃতির মূলাবনীন্দরক্াবালোচনায 
যেকত নড তাহ এইটুকু স্মরণ রাখিলেই বৃনী। যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের 
প্রপান টনশিষ্টা বিশ্ববাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তদৃষ্টিতে মানার মধেই 'প্রকাশিত। 
বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের আছাস্ব ব'াপিঘা এই বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ তাকে 
নানাভাবে এনং নপ নব কপে আস্বাদন * রবীন্দ্রনাথের চবম দাঁশনিক মুষ্ঠজে 
ঈ “বিশ্বব্যাপী পবিপূর্ণা”্রই অখণ্ড অন্কভূতি এনং তাহার মাপা ভাবদ্ধন্দেব 
যে অভিবক্ি পা্গা যাৰ তাহা এই অখণ্ড অস্থভূৃতির সঠিত খণ্ড অন্ন্ততির 
ঘবন্দ্েরেই প্রতিফলন--এমন কি, সামান্গ কোনঞ্ গ্রাহ্থ বিষঘকেও রবীজ্দনাথ 
বিশ্ববাপী প্বিপুর্ণতার দার্শনিকরসে রসিত না করিধা গ্রহণ করিতে 
পাবেন নাই । অতিশৈশনেই উপনিষদের আবহাওয়ায় এবং ব্রাক্ষীগ সাধন- 
ভজনার পরিসেশে লালিত হওযাঁষ বশীন্দ্রনাথের মধো সৈলান্তিক মন্তভৃতি 
ও দর্শন এন ওতপোতভাবে শ্বভভাবের সহিত জডাইমা গিসাছিল 
মে, উষ্ভাব ফলে শান টিত পিশ্বের অখু-পরমাণুব মধোও নিঙ্গেকে 
প্রসারিত করিলা দিগ। আত্মোপল্ন্ষির চেষ্টা করিসাছে এবং 
সচ্চিদানন্দমময ব্র্গপন্তার_-টচতনপ্বতপর "লীলাটকবলা” ছাঁড| "নার 
কোন সত্তাকে হ্সীকার করিতে চাহে নাই _পাবেও নাই । এই সংস্কার- 
বশেঠ রব"ন্রনাথে '্ভাব-সব্ন্ব দটভলগ-_-ভাব-সত্যের প্রতি অত্যধিক আসি 
( এবং এ আপক্তির চরম পবিণতি-__“রূপক' হৃষ্টিতে )। বন্ব-সতোব গতি 
উপেক্ষা শিল্পী রবীন্্রনাথে শ্গান-সতোর প্রতি অন্ুরাগের ঝপে এন” দেশ- 
কাঁ,লর সীমার-মধ্যে-মানদ্ধ খগু-প্রকাঁশের পারস্পরিক সম্বঙ্গের বাস্থন কপের 
ও উহার যাথার্থ্যের প্রতি অবজ্ঞার কপে আত্মপ্রকাশ করিগাছে। ফলে, 
দেশ-কাল-সম্বন্ব-নিরপেক্ষ ভাবের মাহাত্সা প্রকাশের প্রতি অধিকতর ন্ৌক 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঠবশিষ্টা তইপা 


সহ 


১৩ । 


২৩। 


২৪ | 


নাটা সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


১৯০৮ 


১৭২১ 


১১২৭ 


মুকুট নাটিকা পৃঃ ৬* 
*( ব্রদ্ধচর্যাশ্রমের বালকদের ছার! 
অভিনীত হইবার উদ্দেশ্তটে “বালক” 
পত্রে (১২৯২) প্রকাশিত “মুকুট' নামক 
ক্ষদ্র উপন্যাস হইতে নাটটীকত ) . 
প্রাষশ্চিত্ত এতিহাসিক নাটক পঃ ১১৬. 
(“বৌ-টাকুরাণীর হাট নামক উপগ্াস 
হইতে এই প্রামশ্চিতত গ্রস্থখানি নাটা,কৃত 
হহলে” | ) 


রাজ। নাটক (ৰপক) পঃ ১২৮ 
ড[কঘর নাটক (প্ূুপক) পৃঃ ৬৯ 
মালিনী নাটিক। পা" ৭ 


বিদাঘ অভিশাপ নাটাকানং পৃঃ ১০ 
অচলাধতন নাটক (রূপক) শঃ ১৩০ 
কান্মনী নাটাকাবা (রূপক) পঃ ৮৭ 
পুরু কপক নাটক পৃঃ ৫১ 
(অচলাঘতনের অভিনয়যোগা সংক্গবণ ) 
অরূপ রঙ্ভন নাটক (রূপক) পৃঃ ৭৩ 
(এই নাটাবপকটি “রাজা, নাটকের 
অভিনযযোগা সংক্ষি্ধ সংস্করণ-_নৃতন 
করিয়া পুনলিখিত ) 

খণশোধ নাটিকা পৃঃ ৯৬ 
(শারদোৎ্সবের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ ) 
মুক্তধারা রূপক নাটক পৃঃ ১৩৬ 


২৭ 


৯৮ | 


নাটাকার রবীক্্নাথ ১৩ 


১৯৭২৩ 


১৯২৫ 


১০২০ 


১৯২৯ 


(যুক্তধার1 নৃতন নাটক হইলেও ইহার: 
একটি প্রধান চরিত্র--প্রীয়শ্চিশ নাটকের 
ধনঞজয় টেবরাগী, সেইজন্ হহার 
কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কযেকটি 
গান “প্রাষশ্চিত্ত হইতে গৃহীত । 
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গৃহ্প্রবেশ নাটক পু, ১০২ 
( গল্পসঞ্ধক পুস্তকের অন্তত শেষের 
রাত্রি” গল্পের নাটারূপ ) 


চিরকুমার সভ। নাটক পৃঃ ২২০ 
শোধবোধ নাটিকা পূ ৮২ 
( কর্মকল গল্পের নাটারূপ ) 

নটার পুজ। নাটিক। পৃঃ ৮২ 


[ “পূজারিণী' কবিতার গল্পাংশ পরিপত্তিত 
আকারে (খত উৎসবে নাট'সংগ্রহ ), 
_-নাটটীকৃত ] 


রক্তকরবী নাটক পুঃ ১০৩ 
খতুরঙ্গ গীতিনাট। 

শেষ রক্ষা প্রহসন পুঃ ১৩৩ 
(গোড়ায় গলদ-এর অভিনয়যোগ,' সংস্কংণ) 
পরিত্রাণ নাটক পঃ ১৪১ 


(প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নৃতন পরিবস্তিত 
সংস্করণ ) 
তপতী নাটক পৃ: ১৮৫+ পরিশিষ্ট ৩ 


১৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


(রাজা ও রাণী নাটকের গল্লাংশ পরিবত্তিত 

আকারে নৃতন করিয়া নাট্যীককত) 
৩৫। ১৪৩১ নবান গীতিনাটা পু: ২৮ 
৩৬। ১৯৩২ কালের যাত্রা! নাট্য পৃঃ ৩৯ 
সচী £--(১) রথের রশি (২) কবির দীক্ষা 
৩৭ | ১৪৩৩ ৮গালিক। নাটিকা পৃঃ ৪৫ 
৬৮। রর তাসের দেশ নাটিকা পৃঃ ৬৪ 
তর । এ বাশরী নাটক পৃঃ ১৩০ 
৪০ | ১৯৩৬ চিত্রাঙ্গদ। নৃত্যনাট্য পৃঃ ৩৩ 
৭১ | ১৯৩৮ চগ্ডালিক। নৃতানাটা পৃঃ ৩১ 
এই | ১৯৩ন শ্টাম। নৃতানাটা পঃ ৯২ 


রবীন্দ-নাট্য-সাহত্যের বৈশিষ্ট 

রবীন্দ্রনাথের গ্রাতিভা [বশ্বতোমুখ__সাবভৌম ও অপামান্ত; একাধারে 
তিনি কবি-গল্পলেখক-ওপন্তাসিক-নাট)কার-সমালোচকপ্রবন্ধকার-সম্পাদক, 
--এক কথায় “কি-নছেন? এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি 'একাই-একশো ; সত্যই, 
তাহার একবাত্র এবুং অতিপসজ্ত উপাধি_বিশ্বকবি। এই বিশ্বকবির অগ্ততম 
নাটাকার-ব্যক্তিতবটি নাট্য-সাহিতোর ক্ষেত্রে কি এবং কতরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করিয়াছে, এস্থলে তাহাই আমাদের আলোচা--অর্থাং আমাদের আলোচা 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটা-সাহিতো কি কি দান করিয়াছেন এবং সে দানের 
মর্যাদা কি? 

প্রথমে দেখা বাউক-_রনীল্ত্রনাথ বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ভাগারে কি 
পরিমাণ দান করিয়াছেন। তাহার দানের সামান্ত পরিচয় এই--নাটাকাব্য, 
গীতিনাট্য, নাটক-নাটিকা-প্রহসন; ব্যঙ্ব-কৌতুক-সংগ্রহ, এবং রূপক প্রতি 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


জড়াইয়। তাহ! মোট সংখ্যায় বিয়াল্লিশ। ইহাদের মধ্যে নাটাকাবা -৯, 
গীতি-নাটা- ৬, নৃতানাট্য -৩, নাটক - ৭, নাটিক।-ন, প্রহসন- ৩ ( *চির- 
কুমার-সভা'কে কমেডি নাটক বাললে ), খংমনার্টিক? সংগ্রহ-২, রাপক 
নাটক-নাটিকা-৮, এই মোট সংখা। হইতে নাটাকাবা, নৃত্যনাট, এবং 
বস্গকৌতুকাদি বাদ দিলে অবশিষ্ট পাওয়া যায--সাতখানি নাটক ( অবশ্ঠ 
ছোট আকার ), নষখানি নাটিক? (আরো! ছোট আকার ),তনখানি প্রহসন 
এবং আটখানি ঝপক নাটক-নাটিকা। 1 

এই হিসাব হইতে প্রথমেই যে বিষয়টি দৃষ্টি আকধণ করে তাহ এগ যে, 
রবীন্দ্রনাথ মতন এক 'জাতীয় নাট/সাহিত। গ্রবত্তন করিয়াছেন--কপক-নাটক- 
নাটিকার দানে বাংল! নাটা-সাহিতে। নৃতন সম্পদ স্থঠি করিয়াছেন। নাটা- 
সাহিত্যের এই রীতি বাংলায় রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করিয়াছেন। | অবশ্য 
গিরিশচন্দ্রের “মহাপুজাঁকে--১৮৯০ তরী; ২৪শে ডিসেম্বর, ই্াবে আভশী৩ - 
রূপক নাটকের প্রথম নিদর্শন রূপে গ্রহণ করিলে-_অধ্যাপক শ্রীস্থকুমার সেন 
মহাশযের মতে “রূপক নাট্য”-_সিদ্ধান্তটির পুনবিচার আবশ্ক হইতে পারে, 
কারণ রবীন্দ্রনাথের "নপক" নাটকের প্রথম আধিভাব ঘটে--১৯১০ রাগাবে । 


4 নাটক ₹৮১) রাজা ও রাশী, (২) বিস্জন, (৩) তপতী, 
(৪) প্রায়শ্চিত্ত, (৫) পরিত্রাণ, (৬) গৃহ্প্রবেশ, (৭) চিরকুষার সভা । 

নাটিক1:-(১) মুকুট, (২) মালিনী, (৩) খণশোধ, (৪) খোধবোধ, 
(৫) নটীর পুজা, (৬) চগ্ডালিকা, (৭) তাসের দেশ, (৮) কালের যাত্রা 
(ছু'খানি ক্ষুদ্র নাটিক। ), (৭) রুদ্রচণ্ড। 

গহসন £_ গোড়ায় গদ, (বৈকুঠের খাতা, (৩) শেষরক্ষা। | 

রূপক নাটক-নাটিক। :--(১) রাঞ্রা, (২) ডাকঘর, (৩) অঠচলায়তন, 
€৪) ফাল্তুনী, (৫) গর (৬) অরূপ-রতন, (৭) মুক্তধাদা, (৮) রূক্তকরবী । 


১৬ না সাহত্যের আলোচনা ও নাঢকাবচার 


এই উক্তিটি পডিয়! কেহ যেন মনে না করেন যে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
“রূপক নাটক” লেখক হিসাবে একই পর্যায়ের লোক। আমার বক্তবা এই-_ 
রূপক-রীতিটির ব্খথলিত-পদক্ষেপ খিরিশচন্দ্রে প্রথম দেখা যায় )। এই রূপক 
নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অক্ষম কৃষ্টি এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই এনং ইহাদের জনক রাঁপে রবীন্দ্রনাথ গ্রবর্তকের, মধাদার 
অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা আবশ্তক যে 
রধীগ্রনাথ রপক নাটক শাটিক। রচনার পথে বাংল। নাট্য-সাহিত্যে একটি 
নৃতন ধার। স্থষ্টি করিযাছেন সত, তবে বাংলা পাট্য সাহিতে'র অন্থান্ত ধার! 
তাহার হপ্টে আশান্ুবপ শ্রবাদ্ধ লাভ করিতে পারে নাইন এতিহা!পক এবং 
সামাজিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামীদের প্রতিভাকে মান করিষ। 
দিতে পারেন নাই। খাটি এতিহাপিক এবং খাটি সামাজিক নাটক. বলিতে 
যাহা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ তাহ। লেখেন নাই এবং যাহা লিখিযাছেন তাহ! 
বাশ্ডবতাশুন্ত এবং বলা চলে -ভাবকে কোন রকম একট। রূপের মধ্যে অঙ্ক 
দেওয়ার চেষ্টা (তাহার "রাজ। ও রাণী”, “বিসজন”, প্প্রায়শ্চিত” প্রভৃতিকে 
পরমোত্ক্ট এতিহাসিক নাটক বলা যেমন সঙ্গত নহে, তেমনি “গৃহপ্রবেশ”, 
“শ্রোধবোধ” প্রভৃতিকেও উচ্চাঙ্ের সামাজিক নাটক বলাও যুক্তিসঙ্ত বল। 
চলে না। চুলা বাংল! নাটা সাহিত্যে গীতিনাট্যকার হিসাবে 
অতুলনীয়, রূপক-নাট্যকার রূপে অদ্ধিতীষ, কিন্তু সামাজিক এবং এ্রতিহাসিক 
নাটক রচনায় তাহার দান এবং স্থান অতুলনীয় নহে। গীতিকাব্যে বাস্তবতার 
বিচার অবাঞ্থনীয় হইতে পারে, “রূপক' নাটকে বাস্তবতার এঞ্ অবান্তর 
হইতে পারে, কিন্তু এতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন 
অপরিহার্য্য এবং এই প্রশ্নের মুখে রবীন্দ্রনাথের এধ্রুতিহাসিক এবং সামাজিক 
নাটক-_“এ'যা-উ'করিতে বাধ্য ; তবে 'প্রন্কত নাটক'-এরলক্ষণ হইতে এচিত্য- 
অনৌচিত্যের সম্ভাব্য-অসস্ভাবের, বান্তব-অবান্তবের হিসাবের অংশগুলি 





নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ১৭ 


'বাদ দিয় কেবলমাত্র প্রকাশের অংশ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে 
সিদ্ধান্ত অন্রূপ হইবে বলাই বাহুল্য ।)% 


বীনর-নাট/ সাহিতে ভাবরস ও রূপরস 

রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই একই কাজ করিয়াছেন--ভাঁনকে রূপের 
মাঝারে অঙ্গ দিতে যেটুকু আবশ্তক তরদপেক্ষা রূপের আর কোন 
প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই--“ভাব-সত্য'কে প্রকাশ করাই তাহার 
মৃখ্য কাম্য ও উদ্দেশ্ট হইয়াছে। ফলে রূপ-সত্যের মধ্যে যে বাস্তবতা, সে 

* ডাঃ নীহাররঞ্জন রাষ মহাশয ঠিকই বলিষাছেন-_- 

“সেইজন্ত নাটক বশিতে সাধারণতঃ যে ঘটনা-বহুল, ঠব|চত্র্য-বছুল 
সাহিত্যের কপ আমর। বুনিয়া থাঁকি রবীন্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের হুট 
নাই ।..কিন্ত ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, তেমন সাধারণ নাট্য ও 
উপন্তাস, রবীশ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হুইতে পারে নাই ।৮-- 
( রবান্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ১০৪ পৃ) 

স্বগ্শয় অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কেও স্মরণ করা যাইতে পারে-_ 

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ছোটগন্পে, উপন্তাসে সুরোগীয় সাহিত্যের যে যূল 
স্বর তাহার বিচিত্র খেলা আছে,'**** ৭ তি ব তার মানব-স্যটিতে সেই 
টবচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্যযায় কোথার, 
সে উখানপতনের তরঙ্গমাল। কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতগ্রতিথাত কোথায়, 
যাহা সমুদ্রের মত যুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুন্ধ করিয়াছে] এই জন্ত লিরিক 
কাব্যে যেখানে বস্তর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীল। সঙ্গীতে তিনি ক্রন্দমান, 
সেখানে তিনি অতুল। এই জন্য ছোট গর্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার 
মর্মনিহিত স্থরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তার তুলনা নাই; কিন্ত 
নাট্যোপন্তাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে ।” 


নাটক বিচার ( ওয় )-স"২ 


১৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বাস্তবতা তাহার নাটকে পাওয়া যায় খুব কমই । রবীন্দ্রনাথের অন্থকরণে 
“রস* শব্দটি প্রয়োগ করিলে বলা চলে-__রবীন্্রনাথে রচনা-রস অতুলনীয়, 
“ভাব'-রস অসামাহ্, কিন্তু 'রপ-রস সন্তোষজনক নহে । এই 'বুপরস- 
হীনতণ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিতোর একট| বড লক্ষণ এবং ইহার কারণ 
রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের শ্বভাব--ভাব'কে অদ্বৈত সত্য বলিশা নিঃসংশয়ে 
গ্রহণ"করার ফলে ভানে্র প্রতি একাগ্র অভিনিবেশ বা' প্রসক্তি (121107)। 
এই ব্বভবেরই প্রেরপাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হইতে কাব্যিক নাটকের, 
শ্কত্তি (10910 1912702 )। 
বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের নাটকের পরিপাটি বিচার করিবার পূর্বে কাব্যিক 
নাটকের নাটকত্ব যাচাই করিয়া লওখ। একান্ত আবশ্বক। অন্যথ! মত-বিশৃঙ্খল। 
অনিবার্য (অবস্থাও তাহাই )। এমন কি রবীন্্নাথেরও এ বিষযে সংশয়ের 
দোল দেখা যায । বিসজ্জঁন নাটকের উতসর্গে ক্রিটিকদের “এক হাঁত' লইতে 
যাইয়া রবীন্দ্রনাথের বিসংবাদের বিষমের প্রতি দৃঠি আকর্ষণ করিযাছেন__ 
“কেহ বলে ড্রামাটিক, বল] নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি” এবং 
“রাজ! ও রাণী” নাটকের ভূমিকায় (আশ্বিন ১৩৪৬ লিখিত ) নিজের টেন 
প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন--“এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, 
তাতে নাটককে করেছে ছুর্ল। এ হয়েছে কাব্যের জলাল্পীমি। এ 
লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ । সেটা 
শোচনীয়রূপে অসংগত |” সাহিত্য বিচারক্ষেত্রে এই প্রশ্নের আলোচনা কম 
হয নাই এবং এখনও এই প্রশ্নকে জীবস্তই বল! চলে । ১৯১২ খ্রীঃ 185061165 
/091010776165 মহাশয় “710 79211) 1০৮:০/৮-পত্রে--106 চ011017 
91 7০9617 10 106 101910)9৮ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নাটকে কাব্যের 
স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পেখছিয়াছিলেন-_ 
(71000 9৩008100100 28165 (181 16 00010081% 1701650100 25 2 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


0101018] 00111) 0106 00991 00185 ৫063 06106]7 0120 [116 71056 
018. কারণ-_-"& 01996 0185 080 1001 250]0161$ 17110816 116 
ভিডিও পরী টা ীগ 
7 165 0010061010101)) 11. 15 0100” 

__স্অধিকন্ত আযাবারক্রোন্ছি যহাশয়ের মতে-_+6 1011617)09 1621119, 
106 01716 97101) ৮1101. 21015 10051 09811 00006171100) 1১ ৮1181 13 
* 00111101819 _ ০2116 079 59101716891 198116%৮--অর্থাৎ “01780110181 
16811” 1 আর এই 01010110191 7:98119কে যথার্থ প্রকাশ কর যায-_ 
কুব্যের ভাষাখই ) সাত নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত আধুনিক কবি টি.এস্‌.এলিয়ট 
মহাশয় ১৯১৯ থ্রীষ্টাবে লিখিত “1২116191010 &70 [99860 7017709” প্রবন্ধে 
এবং ১৯২৮ শ্রী: লিখিত 4 1919108 012 [31781018110 [০6119 নিবন্ধে এই 
প্রশ্নটিকেই পুনরালোচনা করিয়াছেন । প্রথম প্রবন্ধে তিনি 'লিরিকের বড 
বাড়াবাড়ি'কে বাড়াবাড়ি বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন, তবে কাব্যিক মৃহূত্ে 
কাব্যিকতাকে [সবুত্নই করিয়াছেন আর দ্বিতীয় নিবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন_ 
“110 19 101 10 011650101) ০6 2156 ৫18100 /615009 [07050 018178 
৪ 05519 9র্দ 92159 ০0 1011)?” .এবং এই শিদ্ধান্তেই পৌছিতে 
চ্াহিয়া্ছেন যে 411৩ (অর্থাৎ ৬/1]1180) /১10167 ) 92৪ ৮1০01 
যা 11078 10791 0121018 2100 [00911 16 (90 01161671713 


+-আতর-11505115র জন্ত ৮5136 11)0110ই অধিকতর উপযোগী; তাঁহার 
মতে 44001100005 17007 2100 2 10816 01 1742756 11061951 0" 


1121 ৬০ 10560. 01101618159 10 0110001966-9511619 01 1%11015 


(185, 11016 0010065 00 08106 [01 1066505105) ৪৭ ৫068 ৮6186 


দ্র 
ৃঁ দ্ধ যাহার! বাল্তব-প্রিয়-সমালোচক-রূপে রিয়ালিই্,--তাহারা এই 
_মউকে সম্পূ্ণক্ূপে গ্রহণ করিতে চাছেন না। তাহাদের মতে-_বাত্যব-মিষ্ঠ 


২০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নাটকের অন্ততম লক্ষণ এবং কাব্যিক উচ্ছ্াস-_অর্থাৎ কাব্যময়তা বাস্তবতার 
পরিপন্থী। এই শ্রেণীর কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক খুব উচ্চান্পের নাটক 
বলিয়! গৃহীত হইবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে ভাব-জগতের 
অশরীরী অধিবাসীদের নাগরিকত। যে-পরিমাণে দেওয়া হইযাছে, তাহাতে 
বন্ত-জগণ্ডে র আবহাওয1 একেবারেই হালকা হুইগ্রা গিয়াছে । এইবপ "ভাবে 
ভরা ফানুদ” লইযা খেলা করিতে বাস্তববাদীরা কু দেখাইবেন এবং 
অন্বস্তিবেধ ক'রবেন-_ অস্বাভাবিক নহে ।* 


তাই রবান্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের প্রকৃতিগত শিষ্য আলোচন। 
করিয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে__রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকাদির 
সাধাথণ ধর্ম__ভাবতাপ্রিকতা এবং কাণ্যিকতা ব বা! কবিত্ ত্রমষতা। এই বেশিষ্ট' 
ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয় | রনীন্দ্রন[€, 
দৃশ্য-অক্কাদি বিষয়ে গতান্থণতিকতার সীমা অতিন্রম করিযাছেন,- ইহ! 
অপেক্ষাও বড় কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ 'এক্যের (9015 ) বিষয়ের প্রতি 
বিশেষভাবে অনুগত থাকিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন। পবক্ষেত্রে তাহার সতর্কত! 
অন্ষু্ না থাকিলেও এ কথা স্বীকাধ যে রবীন্দ্রনাথ টি.এস্‌.এলিয়ট-ব|ঞ্চিত 
“0016 ০09106000801070” এর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন। 
সমসাময়িক অন্তান্ঠ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কম এক্য-নিষ্ট। 
এক্যান্গতা। রবীন্দ্-নাট্য-স।হিত্যের অন্থতম বৈশিষ্ট্য । 
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* তবে এক্ষেত্রেও “'ভাব-সত্য, এবং 'প-সত্য'এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 
এবং কাম্যত্ব লয়! প্রশ্ন তূলিয়। জল অনেক দূর ঘোলাইয়! দেওয়া অসম্ভব 
নহে। কেহ হয়ত প্রমাণ করিতে পারেন--রূপ-সত্য আসল-সত্য ভাব- 
সত্যের দেহ মাত্র, এছ হিসাবে ভাব-সত্যই আসলে বাস্তব (751) এবং 
রবীন্দ্রনাথ খাটি বাস্তব । 
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্বীন্দর-নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 

স্বভাবে! অতিরিচাতে--এ কথাটি সর্বক্ষেত্রেই সত্য, এবং রবীন্দ্রনাথেও 
ইহার ব্যতিক্রম নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ ভাবুক কবি এই কথাটি যত সত্য, 
তদপেক্ষ।! অধিকতর সত্য এই যে. তিনি ভাববাদী--বিশেষতঃ অধ্যাতববাদী 
কবি। ফলে ভাবকেন্দ্রিকতা বা ভাবতান্ত্রিকত1 রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষণ। 
এই ন্বভাবের কেন্দ্রান্থগত আকর্ষণের ফলে রবীকজ্নাথ কখনও বাস্তব 
পরিমগ্ুতুল নামিয়া যাইয। মাটিকে মাটি নলিখা আক্ুড়াঠয়। ধরিহত পারেন 
নাই। নস্তর টানে রবীন্দ্রনাথ কখনও বান্তবের উপর আসিয়া দাড়ান নাই, 
ভামমান ভাঁবলোককেই “বাস্ত্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন । এই বিশেষ 
মনোভগ্গীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে সহজেই দেখা যাইবে, কেন রবীন্দ্রনাথ 
ভাবপ্রধান নাট-নাটিকা লিখিযাঙ্গেন, কেন তিনি রূপক নাটক-নাটিকার 
মাধ্যমে আগ্মপ্রবাণেখ চেষ্টা করিয়াছেন.--কেন তিনি খাঁটি সামযিক, বা 
খাটি এতিহাসিক লেখার প্রেরণ। পান নাই | 

এই ননোনজশীর ব। প্রবৃত্তির পণ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
উল্লেখযোগ) নৈশ _বচন-বিভ্তাপের মাহাত্ম্য । যেমন শ্রেষবক্রোক্তি- 
উপমা উৎপ্রেক্ষ অলঙ্কার প্রয়োগে, তেমান শবের লাক্ষণিক এবং 
বাঞ্জনা-শত্তির খেলাতেও রবান্দ্রনাথ সমান সিদ্ধহস্ত: এক কথাঘ-- 
রবীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বমধ | (উংরা'জতে বলিতে গেলে--“রোমান্টিক” 

তৃতীযতঃ, অন্তদ্বন্দের স্থগিতে রশীন্দ্রনাথ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
তবে এ বিষয়ে যে তিনি নিখুত এবং অদ্বিতীয় তাহা নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা--"নাটকের মধ্যে তিনি যে স্প্প কলা 
কৌশল এবং স্থগভীর অন্তদৃষ্টির হুস্পষ্ট পরিচয দিলেন তাহ! তাহার পুর্বে 
ৃষ্ট হয় নাই এবং পরেও অন্ুস্থত হয় নাই”-_সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া! গ্রহণ কর! 
যায় না। স্ুপ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্ত্দৃষ্টির পরিচয় সমসাময়িক 


২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নাট্যকারদিগের ছুই এক জনের মধ্যে না পাওয়া যায় এমন নহে। অন্তর্থন্ের, 
রূপায়ণ প্রতিঘন্বিতায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবে ও ভাষায় পশ্চাৎপদ 
আছেন--একথ। বল! চলে না। বরং এই কথাই বলা যায় এবং বল' সঙ্গত__ 
দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে অন্তদ্ন্দের ক্রিয়! তীব্রতা যত বেশী পরিমাণে পাওষ। যায়, 
রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহ] পাওয়! যায় না । রবীন্দ্রনাথে এমন অনেক চরিত্র 
আছে যাহার মধ্যে কোন দ্বিধা! নাই, দ্বন্দ নাই, সংশয় নাই ।_-এক কথায় যাহ 
জীবন্ত নহে। 

তারপর চরিত্র স্থপ্টির কথা। অন্তদ্বন্দ স্ষ্টিকে এবং চরিত্র স্থষ্টিকে 
পৃথকভাবে দেখা অসঙ্গত। কারণ চরিত্র স্থ্টির মহিমী তখনই স্পট ভাবে 
অনুভূত হয় যখন অন্তদ্ধন্দে চরিত্র প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। ভাব 
ও ভাবদ্বন্বকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-রূপ দিতে সক্ষম হইম্বাছেন বটে, কিন্তু 
চরিত্র স্যপ্টি বলিতে বাস্তবিক যাহা বুঝায় তাহ অপেক্ষা ভাবাদর্শের 
চলা-ফেরার দৃষ্টান্তই তাহার নাটকে বেশী। "ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 
মহাশয়ের ভাষার অনুকরণে বল! চলে--“প্রতি মুহূর্তের অন্থভবের নৃতনত্বের 
মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশষ্ষের যে দোলায় ₹ীবন্ত চরিত্রের 
অভিব্যক্তি তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথে খুব স্থলভ নহে”ঃ সেখানে “চরিত্র 
অপেক্ষা আইভিযার রসমৃত্তি”র দেখাই বেশী পাওয়া যায়। ভাঁমকা প্রস্তুতির 
পর্যায় ছাঁড়াইয়। নাটক-নাটিকার বিশেষ সমালোচনাকালে- প্রা প্রত্যেক 
সমালোচকই এক-একটি চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা “প্রতিকৃল' 
ছাড়া আর কিছুই বল! চলে ন1। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ট নাটক “বিসর্জন*- 
এর দুই একটি চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌--গোবিন্দমাণিকায সন্বদ্ধে ডাঃ 
নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মন্তব্য__"গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ কিন্ত 
বিকাশের দিক হইতে তাহ! স্থন্দর নহে; তাহার মধ্যে কোন দ্বিধ! নাই, দ্বন্দ 
নাই, সংশয় নাই, প্রতিমুহূর্তের অস্থভবের নৃতনত্তের মধ্যে যে রসের লীলা, 
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মনের মধ্যে সংশয়ের ধে দোল! গোবিন্দমাণিকোর চরিত্রে তাহা নাই।” 
অধ্যাপক অজিত ঘোষের মন্তব্যঃ “তাহাকে একেবারে নি্ধদ্দ নিক্ষিয 
মনে হয়*। তারপর “অর্পণা স্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন-__“অর্পণা একটি 
আইডিয়ার রসযৃত্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্ত মাংসের একটি 
মানবকন্তার রূপ তাহার মধ্যে কোথা ওফুটিয়! উঠে নাই । “বন্ধবর অজিতবাবুও 
স্বীকার করিযাছেন “তাহার চরিত্র আনে্গ-চাঞ্চলোর ছ্বারা, ভাবের দন 
দ্বারা! জীবন্ত হইয়া! উঠে নাই” । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, চরিত্র স্যষিতে 
রবীন্দ্রনাথ অব্যর্থ “লক্ষ্য-ভেদ'-দক্ষত1 দেখাইতে পারেন নাই । 

তারপর এ কথাও সত্য নহে যে “রবীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাহ্য 
না করিধ। তাহার নাটকের মধ্য হইতে গুল এবং রোমাঞ্চমধ ঘটন। 
একেবারে বাদ দিলেন”। " (অজিতবাবু )। “একেবারে বাদ দিলেন, 
এর সহিত-_-“রাজা ও রানীতে” নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধার! 
একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য অনেক স্থল ও 
রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণ1 ইহাতে আছে"”--এই উজির স্বতোবিরোধ 
রহিযাছে। কুমারের কত্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং 
ইলার আকম্মিক আগমন ও মৃচ্ছা-এই ধরনের মোলাড্রামাটিক, ঘটন। 
রবীন্দ্রনাথের নাটকে যখন দেখা যায়, তখন-_"স্থুল এবং রোমাঞ্চময় ঘটন। 
একেবারে বাদ দিলেন” লেখ! যুক্তিযুক্ত হয় নাই ( রবীন্দ্রনাথে বাংল! 
নাট্যসাহিত্যের “01110129” করিতে যাইয! বদ্ধুবর নিজে স্বতোবিরোধের 
আবর্তে পড়িয়! গিয়াছেন-_-“বাঙ্গাল। নাটকের ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। মোটকথা 
রবীন্ত্রনাথ ঘটন1-বিস্তাসে স্থলতা এবং রোমাঞ্চময়ত একেবারে বাদ দিতে 
পারেন নাই এবং এ বিষয়ে তিনি একেপাকে নিখুতও নছেন। রবীন্দ্রনাথের 
নাটকে ঘটন1 উচিত্য বা অস্তীব্য-নিয়মিত নহে--ঘটন। তত্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ 
ঘটনার সার্থকত! তত্ব প্রতিষ্ঠার সাফল্যে । এই ব্যবস্থা রোমাঞ্চকর নাটকেই 


২৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


প্রধানতঃ দেখা যায় এবং সে-সব স্থলে ইহ নিন্দনীযই হইয়। থাকে | রবীন্দ্র-. 
নাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তাহার দৌষকে গুণ বলিয়। প্রচার করিয়া 
9 অসম্মান ন1! কর] হয় এ বিষয়ে সমালোচকদের সতর্ক থাকা উচিত । 


প্লমদাময়িক নাট্যকার ও রবীন্দ্রনাথ 


একই যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং অনেকটা! 'একই পরিবেশের মধ্যে 
থাকিলেও, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কত পার্থক্য হইতে পাবে--রবীক্রনাথ, 
খিজেন্লাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের তুলনামূলক আলে'চনা করিলেই তাহা! 
স্থম্পষ্ট হইবে (নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্রষ্টব্য )। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্রিমানসের 
প্রকৃতি এবং ছ্বিজেন্্রলালের ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসের তুলনামূলক 
আলোচনা করিয়। পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ করিলেই প্রত্যেকেরই 
বিশেষত্তের ব্যাখ্যা ও পরিচয় পাওয়া! যাইবে । এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে 
নাট্যাচার্ধা শ্রীশিশিরকুমার ভাদড়ী মহাশগের কিছুপিন আগের এক 
ব্তৃতার কথ! £ শ্রীযুক্ত ভাছুড়ী আক্ষেপ করিযা বলিগ্াছিলেন _রঙ্গমঞ্চের 
সহিত যোগ ন| থাকাব রবীক্খনাথ, অনন্যসাপারণ প্রকাশ-ক্ষমতা থাক] সত্বেও, 
বড নাট্যকার হইতে পারেন নাই ; রক্গমঞ্চের সহিত যোগ না রাখিযা রবীন্দ্র 
নাথ বাংলাকে একজন শেক্সপীয়র হইতে বঞ্চিত করিধাছেন। বাস্তবিক, 
্রঙ্মবাদের কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়! থাকায়, এবং বিশেষতঃ আন্দজাত্যের চিলে- 
কোঠা নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া রাখায়-_সামাজিক হইযাও অসামাজিক 
জীবন যাপন করায় রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ভাব-লোক-বিহারী হইয়া পৃড়িয়া- 
ছিলেন_ সামাজিক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে 
যে সামাজিক জীবন সে-জীবনের মাহাত্মযকে একান্তিক ভাবে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃণ্তির সহিত তাহার লক্ষণীয় 
পার্থক্য । রবীন্দ্রনাথকে বল। যাইতে পারে “প্লেটো”, আর দিজেন্দ্রলালকে বল। 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ২৫ 


চলে “আরিস্টটল*; রবীন্দ্রনাথ ভাব-টকবল্যবাদী আর দ্বিজেন্্লাল প্রভৃতি 
বস্তর জগতেই ভাবের প্রতিষ্ঠা করতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথে বস্্জগৎ 
নিমিত্মাত্র, দ্বিজেন্্রলালের কাছে বস্তজগৎ তদ্রপ নহে- বস্ত্র এবং ভাব সমান 
মুখ্য। এই কারণেই বিষষ নির্ধাচনের মৌলিক পার্থক্য-_বিষণ উপস্থাপনের 


সি স্পা পপ নত স্ত ৮ শ সপ 
শিপ আশ | পর 


ভিন্ন রীতি। বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ--বলা যায় “ছিন্বাধা পলাতক 
বাল ক₹”--শতকর্ষে-রত সংসারের সহিত তাহার যোগ আনহুর শোগ নহে । 
সেই সন্ত- রবাক্জরনাথে “কল্পনার ০০1)17110৫ন1 £০-০০”এর |জরযা ষত নিলক্ষণ, 
“অন্গরাগের ০০117110918] 1০০০৮ এর ক্রিয়া তত লক্ষণীয় নহে ।+ 

তাঞ্পর, প্রকাশশক্ির তাঁরতম্যের কথা । রপীজনাথ প|রিবারিক 
পরিনেশ হউতে এবং শিক্ষাভাঁস ংইতে সংস্কৃত ভাব ও ভাষার যে সঞ্চষ 
অন্তশিহিত করিযাছিলেন--অধিকন্তব ইংরেজী সাহিত্যের প্রবচন ও 
বচনভঙীর ষে সংস্কার তাহার মধ্যে আহিত হইাঁছিল-_তাহার ফলে তাহার 
ভাব কখনও ভাষার ও কল্পনার দন্ত অগ্থভব করে নাঈ। ছ্বিজজ্গলালের 
সহিত এখানেও তাহার এক্য ও পার্থক্য উভয ন্মাছ্ে। রনীন্দন'থ যখানে 
ভাবে-ভাষাণ প্রাচা ও প্রতীচ্য উভয় কোটিতেই সমান, খিজন্দ্রলঃল সেখানে 
অধ্রিকতব পরিমাণে *তীচ্য-কোটিক । রনীন্দবনাথের জি্বনায় প্রাচ্য মরম্বতীর 
ভরের পরিমাণ যদি দশ আনা কি বার-আন] হয তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল 
এ ভর-পরিমাঁণ ছয-আনার মত। প্রীচা ও তীচ্য ভাব্-ভাষ।র পঞ্চযের 


সপ পপ সপ পল ০০০ 


* ( অসম্পূর্ণ ২০০] এবং পরিপূর্ণ [0০01 এব গিলনই কবিতার সৌন্দধ্য- 
কল্পনার ০17010581 [097০০ 1062] এর দিকে 1২9৪%]কে নিছে যায় 
এবং অন্ুরাগের ০০711105681 [97০6 1২681 এর দিকে 1৫০৭1কে আকষণ 
করে--কাব্যসষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাম্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 
হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় ন1। ) 


২৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন ও নাটক বিচার 


আনুপাতিক পরিমাণ-হার অন্ুপারেই এক একজনের প্রকাশ-শক্তি এক এক 
ধরণ পাইয়াছে। * 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে-_রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ সমসামধিক গিরিশচন্দ্র 
ভাবানুভৃতির সহিত শিক্ষাভ্যাসের তেমন যোগ ঘটিতে পারে নাই বলিয়! 
গিরিশচন্দ্রে না পাওয়া যায় প্রাচোর কবি-কল্পনার বা ভাব প্রশ্বর্য্যের ওতপ্রোত 
অভিব্যক্তি না পাও যায় প্রতচ্যের কবি-কল্পনার টচিত্র্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিম। 
-তারপর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের শিক্ষাভ্যাস থাকিলেও, সহদযতার 
মাত্র ছিল কম, তেমনি ছিল ন! প্রতীচ্যের ভাব-ভাষার উপর মহজ সংস্কারের 
মত অধিকার । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে ছিলেন বিলক্ষণ দক্ষ । 
প্রাচ্য কাব-কল্পনার সহিত তাহার খুন ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও ভাষার 
উপর অধিকার ছিল তাহার অসাধাঘ্ণ এবং গ্রতীচ্য ভাব ও ভাষা 
ভঙ্কিমার পহিত ছিল অন্তরঙ্গ যোগ । এই শিষয়ে দ্িজেন্্রলালের সহিত 
রবীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় শীক্য দেখা যায়। অবশ্ত এ কথাও মনে রাখিতে হইবে 
যে-ছিজেন্্রল।ল ( অকালেই) ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরবিদায় লইয়াছেন 


»। শপ শি ৮ পি এ সপ | শা শপ ০ শশী ১ সপ সপ 


* সাহিত্য-বিচারে সংখ্য।-বিজ্ঞানের প্রয়োগ অনেকেরই হয়ত মনঃপৃত 
হইবে না। তবে, এ কথ। ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কোন কবির মৌলিকত্ব 
নিরূপণ করিবার আগে, কবির কাব্যে যে যে কগ্না যে যে অলঙ্কার প্রযুক্ত 
হইয়াছে তাহার গোটা হিসাব করিবার পরে, পুর্ববর্তী কবিদের দানের সহিত 
তুলনামূলক আলোচনা করা দরকার । এ পর্য্স্ত এই ধরণের চেষ্টা কোন 
কবি মম্বদ্ধেই করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কত রকমের অলঙ্কার বাবহার 
করিয়াছেন, কতরূপ কল্পনা স্থট্টি করিয়াছেন, এই অলঙ্কারে এনং কল্পনায় 
কতটি পুরাতন এবং কতটি নৃতন উত্তাবন__-এইরূপ হিসাব আজও হয় নাই। 
আশ। করি, রবীন্দ্রভবনের গবেষকগণ এ বিষয়ে অবহিত হুইবেন। 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ২৭ 


আর রবীন্দ্রনাথ এ সময়ের পরেও রচনাশৈলীকে আরো! পরিপাটি করিবার 
অবসর পাইয়াছেন। 

দ্বিজেন্দলালে এবং রবীন্দ্রনাথে, ইংরেজী অলঙ্কার "অকলিমোরন”, 
'সিনেকডকি১, '্রান্স্ফার্ড এপিথেট” প্রস্ৃতি প্রয়োগের প্রাচুর্য অসাধারণ 
বেশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে এবং এই সব বিষয্নেই উভয়ের প্রকাশ শক্তির যথেট 
একা আছে; কিন্ত শ্রেষ, বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া %/1 এবং 19770] এর 
যে খেল] রবীক্রনাথ দেখাইয়াছেন, এবং রচনাকে যে অসামান্ত সরসত1 দান 
করিযাছেন, তাহার পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালে খুব কমই দেখা যায়। বঞ্রোক্তি- 
বিষ্াসে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । 

উপসংহারে এই কথাই বলিবার আছে যে--রবীন্দরনাথের হন্ডতে বাংলা 
নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,নতুন সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারণ 
ঘটিযাছে, এ কথা খুবই সত্য, কিন্ত এ কথ! কোন মতেই স্বীকার্ধ্য নহে যে-_ 
“রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা বাংলা নাট্যধারার 011779% লক্ষ করিয়াছি” 
এবং তীহার পরেই বাঙ্গালা নাটকের বিশেষ লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। 
নর” এই কথাই সত্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রবপ্তিত রূপক নাট্যের ধার এবং 
কাবাক নাটোর ধারণ, রবীন্দ্রোত্বর যুগে বাংল নাট)ধারার সহিত অস্তরজ 
যৌগ স্থাপন করিতে সক্ষম হুম নাই বলিয়া, নাটকের আদর্শস্থানীয় নলিয়া গণ্য 
হয নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংল! নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে 
সত্য, কিন্ত এ কথ! আংশিক সত্য যে, “রবীন্দ্রনাথের নাটকেই বাঙ্গলা 
নাট্যধারা বিশ্বনাট্যধারার সহিত যুক্ত হইল |”-ইহার সত্যতা এই 
পর্ণান্ত যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি--তীহার আকর্ষণে বাংলা নাট্যধারার প্রতি 
বিশ্বের দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে* এবং বিশ্বের নাট্যসমাঁজে রবীন্দ্রনাথকে 
যোগ্য প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ কর) চলে। কিন্তু বাংলা নাট্যকারের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথকে ছাড়। আর কাহাকেও যে প্রেরণ কর। চলে না, এ কথা সত্য 


২৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নহে । বাংল! নাট্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান চিরম্মরণীগ। ভাব-শিশুকে 
রবীন্দ্রনাথ ভাষার বন্ধনে সংহত করিযা যে-বপ দান করিয়াছেন, তাহার 
সঞ্চারণ-ক্ষমত।, তাহার আবেদন-শক্তি অসাধারণ । 

তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই এ বিষষে বড দিগদর্শনী £ “মানুষের 
চি্রকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না__-সেই জাগিষে 
রাঁখাটাই আপল কথা, কোন কিছু দান করার মুল্য ' তেমন বেশি নয। 
নৃতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে-_-পুরাতনের বাণী অতি-অভ্যামে আর 
মনকে ঠেলা দে না। তবে একখাও সঙ্গে সঙ্গে ম্মরণীয যে, “খাটি রসাত্মক 
বাণী ভানের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয না”। 


রাজ! ও রাণী 


রাড] ও রাণী' নাটক ১২৯৬ সালে ২৫শে শাবণ প্রকাশিত এবং “শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রন।থ ঠাকুর বড়দাদা শ্রীচরণ কমলে” উতস্থ?, আর ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের ৩০শে 
নভেম্বর “এমারেন্ড রঙ্গমঞ্জে অভিনীত | জাধারণ রঈমঞ্চে অভিনীত 
হইগ্লা্তে এইবপ নাটক রবীন্দ্রনাথের যে কএখানি-রাজ। ৬ রাশ” তাহাদের 
অন্তত এনং প্রথম অবশ কালাম্ুক্রমের দিক দম )। এহ অভিনয় ৩*শে 
নভেম্বর ১ইতে বোধ হয় ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিযাছিল, কারণ “রাজা ও 
রাণীর. বে ১৩ই ডিপেম্বর হইতে 'এমারেন্৬'-এ “গোপীগোষ্ঠ, (অতুল মিত্র) 
সৎ আরম্ত হয়। 


নাটকের বিষয় 

রাজা ও রঃ করুণরণাত্মক বিযোগান্্ এবং বিষাদ-পাঁরণ।ম একখানি 
4৪ নাটক) »শৃ্রেদব নামক জনৈক মোহ-স্বভাব রাজার বিপর্যস্ত 
বাঠীনার শোচনীস পরিণতি এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য। (বাজ বিক্রমদেব 
রাণী স্থমিত্রাকে সঙ্কীর্ণ বাসনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়। নিঃশেষে ভোগ 
করিতে চাহি্যাছিলেন 1) এই আসঙ্গ-মোহে তিনি আবিষ্ট এবং যত আবিষ্ট 
তত তাহার অন্তদৈণন্ত এবং রাজশ্রীর প্রতি উপেক্ষী_এমন কফি বিরাগ । এই 
মোহই তাহাকে "রাণীর অন্তঃপুরে হ্বেচ্ছাবন্দী করিয়া ফেলিল তথা অন্যান্য 
সত্তাগুলিকেও নিক্ছি্ন ও পু করিষা সম্পূর্ণ ব্যক্তিটিকে করিয়! তালিল বিকৃত । 
মোহের বিষস আকর্ধণে রাজার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া! গেল, রাজ। 
আসঙ্গ-কামনার দিকে অন্ধ আবেগে ছুটিয! চলিলেন--'রাঁজসত্ব!” শক্তি হারাইতে 
হারাইতে অরাজকতার শেখ সীমায় যাইয়! ধ্াড়াইল। কর্তব্যের যোগে সকলের 


৩০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


সহিত যেখানে কলাণের যোগ, সেই যোগ হারাইয়! রাজ। অকল্যাঁণের বাহক 
হইয়। দাড়াঈলেন । রাণী সুমিত্রা--আপন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশ-সত্তার, 
চেতনায় যিনি মহিমময়ী, যিনি প্রকৃতই ধর্মপত্বী-পত্ী ও মহিষী ধাহার পূর্ণ 
_পরিচয়__রাজার সমগ্র আকর্ষণের লক্ষ্য বা শোষণ-স্থল হইয়া পড়ায় নিজেকে 
অপরাধী মনে না করিযা পারিলেন ন না। রাজার প্রেমেই তিনি একদিন 
রাজাকে আঘাত দিলেন-_রাজাকে ছাড়িযা চলিয়া গেলেন । মোহ্গরন্ত 
রাজাকে সম্পূর্ণ ব্যা্রিত্বের বিরাট স্থষমায়-_রাজমহিমায়-_প্রতিষ্ঠিত করিতে রর 
আত্মত্যাগের দুর্গম পথে ছুঃসহতম সাধনায় ব্রতী হইলেন ।(পাজার দুর্বার এ এবং 
একাগ্র একাগ্র মোহ্)াাধাতের: বাধা পাইয়া উন্মত্ত হিংসার রূপে সন্তোগ-মের হইতে 
শক্তি-মেরতে যাঠবা ভর করিল 1) বাসনার ধ্যানের-ধন শ্থমিত্রাকে না 
পাওয়ার অবদগখ্িত মনুতাঁপ এবং অবসাদকে রাজ। শক্তির উত্তপ্ত মদিরা আক 
পান করিষা পপ্রশাঁমত করিতে ব্যগ্র হইলেন। রাজমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্টিত 
হইতে যাইয়। রাজা যুদ্ধের-জন্-যুদ্ধের শ্রোতে ঝাঁপাইযা পড়িলেন। 
উত্তেজনার মদির1 তীহার চাইই চাই । এখানেও সেই অন্ধ আবেগ উত্তেজনা- 
লিপ্পায় অন্ধ আঘাত করিবার আনন্দে উন্মত্ত-অধীর | উদ্ভত'আঘাতের সম্মুখে 
তাহার আত্ম-পর কোনও বিচারই নাই। যে রাজ-মহিমাকে উপেক্ষ। করায় 
স্ুমিত্রা তাহাকে নিদারুণ আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই মহিষার 
পূর্ণপাত্র এক চুমুকে পান করিতে না পারিলে তাহার ্বন্তি নাই, দীপ্ততম রশ্মি 
প্রপাত দিয়। কলঙ্কের দুরতম ছায়াকেও তাঁহাকেও? জালাইয়া দিতে হুইবে। 
এই অন্ধ বিক্ষোভে তিনি আপন শ্টালক কুমারসেনকে শুধু যুদ্ধে হারাইযাই 
ক্ষান্ত হইলেন না__পাছে “গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের বাহিরে পড়িয়া রবে যত 
অপমান"*__সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ কাশ্মীর পর্য্যস্ত ছুটিয়া গেলেন। “জীবিত 
কি মৃত” কুমারসেনকে তাহার চাইই চাই। কারণ, “রাজার প্রধান কাজ 
আপনার মান রক্ষা করা”। প্রচণ্ড প্রেমের মতো '"অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী 





রাজ! ও রাণী ৩১ 


উদ্দাম উন্মাদ ছুনিবার* প্রবল জাল! লইয়া রাজ! বিক্রমদেব বিদ্রোহী 
কুমারপেনকে বন্দী করিতে ত্রিচড় রাজ্যে মুগয়ার ছলে গ্রবেশ করিলেন। 
কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা মাঝে মাঝে আওনাদ করিতে লাগিল--“হে বিক্রম, 
ক্ষান্ত করে। এ সংহার-খেলা। এ শাশাননৃত্য তন থাযাও থাযাও, নেবাঁও এ 
চিতা” । আর ত্রিচুড রাজকষ্ঠা ইল! প্রবল (প্রেমের মাধুর্ষেযর আকর্ষণে 
রাজাকে প্রেমোন্ুখ করিয়া তুলিল-_প্রেমের পন্মোহন স্পর্শে শক্তিমত্ত 
প্রেমতৃষ্ণাণ্ত রাজ! আবার প্রেমস্বর্গের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরিয়। চাহিলেন। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্চির আলঙ্বন স্থমিত্রার বিদায়ের সহিত অন্তহিত হইয়াছে ; 
অগত্য। পরোক্ষ পরিতৃপ্তি লইযা মন সন্তষ্ট, প্রকৃতিস্থ হইতে চাহিল। 

ইলার সহিত ক্মাবসেনের মিলন ঘটায় মিলনের তথা প্রেমের মাধুরধ্যকে 
পরোক্ষত:ঃ উপলব্ধি করিযা অশান্স চিন্তকে শান্ত করিত্বে অগত্য! চেষ্টা 
করিলেন। তাহার কামন] হইল-_প্রেম স্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে 
ধন্য হই।” কিন্তু সংহার-খেলায় মত্ত হইয কুমারসেনকে যে পরিস্থিতিতে 
ইতিমধ্যে ঠেলিয়। দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ না দিয়া আত্মমর্য্যাদ। রক্ষা 
করিবার কোন উপায় কুমারসেনের ছিল না। কুমারসেন নিজের শির দিয়া 
কাশ্মীরের মান ও প্রাণ রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ভগিনী স্থমিত্রা শেক- 
মৃচ্ছিতা হইলেও কাশ্মীর রাজকন্1 স্থমিত্রা শেষ পর্যন্ত রাজকুমার যুবরাজ 
কুমারষেনের “ছিন্ন শির” বহনের কঠিনতম দাধিত্বভার বহনে সম্মত হইলেন । 
স্ব্থালে ছিন্মৃণ্ড লইয়া স্থমিত্রা কাশ্মীর রাজসভায় প্রবেশ করিলেন ; এদিকে 
বিক্রমদেব কুমারকে পাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তত হইয়া অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। কিন্ত স্মিত্রার প্রবেশ তাহাকে শুধু অপ্রস্তুত ও আশ্চর্্যাস্থিত 
করিল তাহাই নহে, স্থমিত্রী আভিথ্যের যে উপহার ত্বর্ধালে উপস্থিত 
করিল, ভাহা তাহাকে অপরাধের সঙ্কোচে অ্রিয়মাণ করিয়। দিল-/আর 
কুমিত্রার “পতন ও মৃত্যু” তাহার হারানো শ্বর্গকে নাগালের মধ্যে আনিয়া ও 


৩২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে অপপারিত করিয়া দিল। রাজা বিক্রমদেব 
রাণীকে-_ তাহার হৃদয়ের রাণীকে-__পাইয়াও হারাইলেন-_বাণীর হৃদয় 
অধিকার করিবার যোগ্যতা যেক্ষণে সম্পূর্ণ অর্জন করিলেন, সেইক্ষণেই 
প্রেমের প্রতিমার 'বিসজ্জন ঘটিল। অতৃপ্ত কামনার অন্তর্যাহ্রে জালা নিবু 
নিবু হইতে ন! হইতেই অন্ুতাপের অনল দাঁউ দাউ করিরা জলিযা উঠিল-_ 
টিি-অপরাণের পুটপাক" তাহাকে গ্রাস করিষ। ফেলিন।) 


(াটকের জাতিত্ররুতি 

এইরূপ এক ব্যক্তির জীবন-কথা ট্র্যাজেডি নাটকেক্গ উপযুক্ত বিষদ এবং 
রাজ! বিক্রমদেবের জীবন বাস্তনিক অতি শোচনীগ। অতএব এমন চ'হত্র 
যে-নাটকের কেন্দ্রীণ চিত্র সে-নাটককে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক বল! অগায় 
নহে। কিন্ত নাটকখানিকে বিন! আপত্তিতে ট্র্যাজেটি বলিনার উপায় নাই । 
নাটকখানির ঘটনা-বিহ্তাস খুবই আপত্তিকর--এক কথায়, মেলোড়ামাটিক। 
নাটকের কয়েকটি ঘটন। যেমন অপতভ্ভাব্য, তেমনি গোমাঞ্চময় । 

স্থমিত্রা চারত্রের গতি ও পরিণতি সম্ভব কি না এ গ্রশ্নেব অবতারণা না 
করিয়াও কয়েকটি আকম্মিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটন। উল্লেখ করা যাঃতে 
পারে। ন্বর্ণবালে কুমারের কত্তিত শির প্রদর্শন, স্মিত্রার “পতন ও মৃত্যু” 
এবং ইলার আকম্মিক আগমন ও মৃচ্ছা-এই ঘটনাগুলি অতি নাটকীয় 
( মেলোড্রামাটিক ) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রশ্ন আসিবে 
যে নাটকের কাহিনী অসন্তাব্য ঘটনার সমবায়ে রচিত, যেখানে আকস্মিক ও 
অতিনাটকীয় ঘটন। বারা রস স্যার চেষ্ট1! পরিস্ফুট, সেই নাটককে “মেলো- 
ড্রামা” বল! হইবে ন। কেন? 

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে “মেলোড্রামা”-স্ুলভভ ঘটন। থাকিলেই 
যদি কোন নাটককে মেলোড্রামার_ শ্রেণীতে নামাইয়৷ দিতে হয় তাহ! হইলে 


রাজা ও রাণী ৩৩ 


'রাজ। ও রাশী'কে ন্তাষত মেলোড়ামাই বলিতে হইবে । কিন্তু এখানেই উল্লেখ 
করিতে 'হইবে যে-_-মেলোডরামা-স্থলভ ঘটন? থাকা সত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির 
মর্যাদা লাভ করিতে পারে এবং পারে বিশেষ একটি গুণের জন্ত ব। ধর্শের 
জন্ত | এই ধর্মটি-_-[7016758111) অর্থাৎ” 2] 11515661006 0017 30171110105 
49167 2170 00016 0109199100. (1000 00915. ০0/৮/৪10 3 54503” এই এই 
সার্বজনীনতা-__গভীরতা এবং মহিমম়তা না খাকিলে কোন নাটকই 
উচ্চাের নাটক হইতে পারে না। সমালোচক এলারডাইস্‌ নিকল মহাশিয় 
এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--৬1)6179৮6 2 [18590 12015 0119 1661106 
০06 01)101581119) ৮/1)91078৬91: 11 01:959119 11161619 1116 [81190121থ 
2100 €116 (9101091) 1116 06190176011. 11116 210 1] 1019,05, 01061) 
11709001095 91107701$ 99110 01 11591 8501795 60 1132 ৪9০৬০ 
01010018008. [টি ৮6 119 09? (1715) 1709৬6৬67  ৬/611-5710061 
(176 ৫7977917789 06) 11061 [06115০0 01) 0190 800 119৮/০৬০1 
01111181705 ৫6110169060 11:6 01781200615, 1116 [018১ ৮11 19117? , 
উজ্চান্ের ট্যাজেডির প্রধান বৈশিষ্ট্__সার্ববজনীনতা, আবেদনের গভীরতা 
এবং গম্ভীরতা। এই ধর্মটি থাকিলে, রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকা সত্বেও 
নাটক ট্র্যাজেডির মধ্যাদা লাভ করিতে পারে।)( 761) ৪. 1018 (08894, 
91101 ৪5 110771161)1019% 112৬9 060106019 10919 01870786109 ০01 
56109010131 91610761065 11) (5 ]00101.--715 77607), ০/ 
/)107717--. 89, ) 

“রাজ ও রাণী” নাটকে আবেদনের সার্বজনীনতা, গভীরতা এবং 
গম্ভীরতা৷ এত লক্ষণীয় যে বিষয়ে কোনরূপই সন্দেহ কর যায়না । এই 
কারণেই নাটকখানি ট্র্যাজেডির মর্যাদা লাভ করিয়াছে-_নানারপ ত্রুটি থাক। 
সন্বেও,._সার্বজনীনতা। গুণে ট্র্যাজেডি-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে । অর্থাৎ 


নাটক বিচার (৩য়)__-৩ 


৩৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


আঙ্নিক-এর দিক দিয়া আপত্তি করা চলিলেও, “ভাবিক'-এর দিক দিয়। 
নাটকথানির ট্যাজেডিত্বে আপতি কর) চলে না । ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় 
নাটকখানির আঙ্গিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--“এ কথা সত্য, “রাজ ও রাণী" 
ন[টকীয় গঠন ও ঘটনা-বিহ[সে শিথিল, একটু মেলোড়ামাটিক, চমকপ্রদ ; 
এবং ইহার ক্রটি-বিচ।তি কনিকে নিাশ্ন্ত থাকিতে দেয় নাই।” (কবি 
“তপতী” লিখিম। চিন্তা দূর করিঘাছিলেন সত্য, কিন্তু “রাজা ও রাণী একটু 
মেলোড়ামাটিক, চমক প্রদ” এই সিদ্ধান্ত দ্বার। 'রাঞজ1 ওরাণী”কে 'মেলোডামা”র 
শ্রেণীতে নামাইয়। দিলেন কি না৷ স্পষ্টভাবে বুঝা! যায় না । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
অজিতকুমার ঘোষ মহাশযও নাটকখানির বিশ্লেষণ করিবার সময় নার্টকে 
“অনেক স্থল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা” স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু এ 
এল ও রোম।ঞ্চকর ঘটন। থাকায় নাটকখানির যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে যে সন্দেহ 
স্বাভাবিক, সেই সন্দেহের নিরসন করিতে চেষ্টা করেন নাই-_অর্থাৎ “রাজা 
ও রাণী? ট্র্যাজোড কি মেলোড্রামা এ প্রশ্থের মীমাংপ। অজিতবাবু করেন 
নাই। স্বঘং রবীন্দ্রনাথও নাটকখানির ক্রটির দিকে স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়াছেন- লিখিয়াছেন, “এর নাটাভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে 
নাটককে করেছে ছুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি” । 

স্থতরাং স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে নাটকখানিতে মেলোড়রামা-স্থলভ 
স্কুল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা আছে, উচ্ছ্বাসময়তা আছে; 
নাউকথানির আঙ্গিক ক্রটি বিষয়েও সমালোচকগণ আস্তিক (0০916০) 
এবং একমতাবলম্বী , অতএব, নাটকখানি ট্র্যাজেডি কি মেলোড়ামা, এ প্রশ্ন 
খুবই স্বাভাবিক এবং এই প্রঙ্গের উত্তরের উপরই নাটকের যথার্থ পরিচয় 
নির্ভর করে। আমর এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি তাহ! পূর্বেই 
মুক্তিসহকারে উপস্থাপিত করিয়াছি এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে নাটকখানির মধ্যে 
মেলোড্রামার লক্ষণ থাকিলেও একটি বিশেষ ধশ্মের জন্ত--আবেদনের 


রাজ! ও রাণী ৩৫ 


সার্বজনীনতার এবং গভীরতার জন্ত নাটকখানি ট্র্যাজেডির শ্রেণীতেই উন্নীত 
হইয়াছে । 

“নাটক-তত্ব বিচার বিষয়ক ইংরেজী গ্রস্থগ্থলিতে ট্রাজেডি এবং 
মেলোড্রামার যে লক্ষণাদি নিরূপিত করা হইহাছে, তাহার সহিত সামপ্রস্ 
রাখিতে হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত অগতা। করিতেই হইবে । কারণ, শেষ পর্যযস্ত 
আবেদনের সার্বজনীনতা, গভীরত1 এবং গম্তীরতার ছারাই ট্র্যাজেডি ও 
মেলোড়ামার পার্থকা নিদ্দারণ করিতে হইবে_কেবল মাত্র ঘটনার 
আকম্মিকতা।, স্থুলত', উচ্ফু( সময়ত এবং রোমাঞ্চকরত। দ্বারা নহে। * 


আ্টিকের গঠন্গত দোষ-গু৭ 


প্রথমেই নাট্যকারের উপলন্ধিকে বিবৃতি করা যাউক : নাটকের ভূমিকা 
নাট্যকার লিখিতেছেন-_ 

“এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকেরু প্লাবন, তাতে নংটককে করেছে 
দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলা-ভূমি, এ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ 
করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ । সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত। এই 
নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিখেছে যেখানে বিক্রমের ছুদ্বান্ত প্রেম 


* নাটকের জাতি-নিরূপণে ট্রযাজেডি-মেলোডাম। বিভাগ প্রতীচ্য 
সাহিত্য-শান্ত্রের বিধান_স্বতরাৎ প্রতীচ্য মতবাদের স্বত্র দ্বারাই বিচার কার্ধ্য 
করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা না| বলিয়। উপায় নাই যে, স্ত্রকারগণ 
অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে আজও পৌছাইতে পারেন নাই । বাংল নাটক 
সম্বদ্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া অনেক সমলোচকই এই অস্পষ্টতার জালে 
জড়াইয়! মতি স্থির রাখিতে পারেন না। এ বিষয়ে সতক হওয়া একান্ত 
রাঞ্ছনীয়। 


৩৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন] ও নাটক বিচার 


প্রতিহত হয়ে পরিণত হযেছে দুরন্ত হিংম্রতার, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে 
উঠেছে বিশ্বঘাতী ।” 

তারপর “তপতী” নাটকের ভূমিকায়ও নাট্যকার বিবৃতি দিয়াছেন__ 
'রাজা ও রাণীর আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার 
চেষ্টা” । “হ্ুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে__ 


পা পার জজস্ পদ আপ | পা লি 


সথমিত্রার মৃত্যুতে দেই বিরোধের সমাধা হ্য়। বিক্রমের যে ও প্রচণ্ড আসক্তি 
ূরণভাবে স্বমিত্রা কে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই 
আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই ুমিত্রার, সত্য উপলব্ধি 


পল পা আর 


বিক্রমের পক্ষে সন্তব হলো | এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা । 

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের 
বৃত্বাস্ত অগ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ 
অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্ত লাভ ক'রেছে তাতে নাটোর বিষ্টি হ'ঘ্েছে 
“ভাবগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকেই অস্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বার! 
চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেষেছে--এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার 
অনিবাধ্য পরিণাম নয়”। 


অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ও (রবীন্দ্র-সাহিত্যের 
পি, ) লিখিযাছেন-- 

“বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে সুমিত্রার স্থির অবিচল 
সত্যবুদ্ধি ও প্রেমের কাছে এবং প্রতিহত হইয়! রূপান্তরিত হইয়াছে ছুদ্দ' 
পহিংসায় ও হিংঅতায়। যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল নিজেকে সে-প্রেম 
' প্রতিহত হইয়া এইবার আঘাত করিল সকলকে? তাহার মধ্যে নাই ক্ষমা) 
নাই বিচার-বুদ্ধি। নাটকীয় সম্তাবন! এই রূপান্তরের মধ্যে নিহিত; কিন্ত 
তাহার পরেই ইলা ও কুমারের সে গীতিকাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে 
ঢুকিয়! পড়িয়াছে তাহা৷ যে শুধু জলীয় তাহাই নহে নাটকীয় সম্ভাবনার দিক, 


রাজ! ও রাণী ৩৭ 
হইতে অবাস্তরও বটে ৮1 


আমার মনে হয-নাট্যকার এবং ডাঃ রাষ মনম্তান্বিক বিশ্রেষণের দিক 
দিয়া বিচার করিষা দেখেন নাই এবং দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে 
নাট্যকারের 'নাট্য-পরিণতি” এবং ভাঃ রায়ের 'নাটকীষ সম্ভাবনা" নাটকের 
“গর্ভ-সদ্ধি' মাত্র। মধ্যপথকে পথের শেষ মনে করা, উভয়ের দৃষ্টিই সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছে, ফলে কুমারসেন-ইলা কাহিনী (নাট্যকারের কাছে) 
“শোচনীয়ৰপে অসঙ্গত” এবৎ (ভাং রাষের কাছে ) “নাটকীয় সন্তাবনার দিক 
হইতে অবান্তরও বটে” হইয। ধাড়াইযাছেন । | ইল! ও কুমারের গীতিকাব্যিক 
উপাখ্যান জলীয় কি গাঢ-রসীষ এই প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে এক্ষেত্রে প্রবেশ 
কর। অনাবশ্তক, কিন্তু নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবে, কাহিনীটির তাৎপর্য্য 
উপেক্ষণীয় কিনা_এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অত্যানশ্তক। সুতরাং এই 
ংশে আমাদের প্রথম আলোচ্য-_“নাট্য-পরিণতি" ব1 নাটকীয় সম্ভাবন! 
এবং দ্বিতীয় আলোচ্য-কুমারসেন-ইল। উপাখ্যানের নাটকীয় উপযোগিতা । 
এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা না করিলে নাটকখানির প্রকৃত বিচার সম্ভব 
নহে। গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে-_নাট্যকারের এবং ডাঃ রায়ের 
মতের সহিত্তি আমি এই ছুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই। 
থম বিষয়-_নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি। এ কথা রবান্দ্রনাথ 
বলিলেও সত্য বলিয়। গ্রহণ করা চলে না যে “এই নাটকে যথার্থ 
নাট্য-পূরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে 
পরিণত হয়েছে ছুর্দাস্ত হিংঘ্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বধাতীগ। 
এই নাটকের যে “বীজ' তাহার একমাত্র এবং স্বাভাবিক পরিণতি-_বিশ্বঘাতী 
হইযা উঠ নহে। বিক্রমের বিশ্বঘাতী_ হিংঅতা চরিত্রটির অ্রক্কতিত্থ, 
অবস্থা মাত্র আর এই অবস্থা চরিত্রটির স্থা' স্বাভাবিক প পরিণতির অন্ত 
একটি 'পর্যযায? হইলেও নাটকীয় পরিণতি নহে। | কারণ রণ এই অবস্থা 


৩৮ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


_ছূর্দাস্ত হিংম্রতা_ একই বা সমানভাবে অগ্রসর হইযা চরিত্রটিকে না 
করিতে পারে আনন্দ-পরিণাম, না? করিতে পারে দ্ঃখ-পরিণাম। এই 
দুর্দান্ত হিংস্রতা, নিক্ষিপ্ত ব্যুমেরাডে'র মত নিক্ষেপকাঁরীর বুকে আঘাতবরূপে 
ফিরিয়া আসিয়া অথনা অন্য কোনরূপে আপনার গতিবেগ হারাইয়। 
ফেলিযা--যুযুধান বাক্তিত্বের তীব্র বিবোধের সমাধান স্থা্ট করিযা এক শাস্ত 
সমন্বয়ের যধ্যে আত্মপরিণাম তথ নাটকীশঘ পরিণাম লাভ করিতে পারে-_ 
এই কারণেই দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়। দুর্দীন্ত হিংশ্তাষ যেখানে পরিণত 
হইযাছে, সেখানেই নাট্যপরিণতি ঘটিযাছে এ কথা সত্য নহে। সত্য 
কথা এই ষে, দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া হিংম্রতায় পরিণত হইয়া, 
বিশ্বধাতী হইতে হইতে যেখানে আত্মঘাতী হইয়া পড়িয়াছে, সেখানেই 
এই নাটকেব যথার্থ নাটা-পরিণতি-যথার্থ ট্রাজিক পরিণতি । এই 
দ্টাজিক পরিণতি ঘট!ইতে যাইযা নাট্যকার চরিত্রটি যে-পরিস্থিতির 
মধ্যে লইষ! গিঘাছেন, তাহার ওঁচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোল! যাইতে 
পারে সত্য, কিন্ত এ পরিণতি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তাহ! বলা চলে না। 
চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটনার সম্ভানন! একেবারে না পাঁওযা যাঁষ 
এমন নহে। যাঁহাই হউক, নাটকের যথার্থ নাট্যপরিণতি সম্বন্ধে নাট্যকার 
রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং 'রবীন্দ্-সাহিতোব ভূমিকা-লেখক ডাঃ রায় যে 
সিদ্ধান্ত করিযাছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে-_ছুর্দাস্ত হিংশ্রতা নাটকের 
“ভাব-যশ ই হইতে পারে, 'রস-যতি ত (ছন্দের পরিভাষায; বলিলে : ) )নহে। 
₹/দ্বিতীষ আলোচ।-__কুমারসেন-ইলার কাহিনীর নাটকীয় উপযোগিতা । 
নাট্যকারের নিজের মত এই--“লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে 
ইল! এবং কুমাবের উপসর্গ আর সেটা শোচনীয় রূপে অসঙ্গত”। আমার 
মনে হয়, এই মন্তবা করিবার সমষে ভাম্তকার রবীন্দ্রনাথ, অষ্টা রবীন্দ্রনাথের 
ন্বেশ্ত সন্দ্ধে সচেতন ছিলেন না । ছুর্দীস্ত প্রেমকে প্রতিহত করিয়া ছুর্দস্ত 


রাজ। ও রানী ৩৯ 


হিংশ্রতাষ পরিণত করার পরে নাট্যকারের সম্মুখে এই সমস্যাই দেখা 
দিয়াছিল--কি উপায়ে নাটকের কাহিনীটিকে নাট্য-পরিণতি দান কর! চলে, 
বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে ট্্যাজিক' করিয়া তোলা চলে । নাটকীয় ঘটনার 
স্বাভাবিক গতি রাণীর পিত্রালযের অভিমুধে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
নাই , কিন্তু সমস্যা এই যে, কিরূপে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া বিক্রমের জীবনে 
উ্টাজেডি ঘটানো! যাঁধ। ঘটনা! এমন হইতে পারিত যে, রাজা কাশ্মীর 
আক্রমণ করিয়! নিবি্বচার হিংসায় মত্ত হইলেন ।-রাণীর পিতৃভৃমিতেই 
পুরুষকারের প্রমাণ দিতে যাইযা শেষ পধ্য্ত রাণীকেই হত্যা করিয়া, 
বসিলেন। ( “তপতী”' নাটকে এইভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। ) তাহ'র 
অতৃপ্ত কামন! চিরদিনের জন্ত অতৃপ্তই রহিষা গের্ল। কিন্তু নাটাকার এইকপ 
পরিকল্পনার মধ্যে যান নাই, তিনি রাজাকে আরে। জটিল পরিস্থিতির 
মধ্যে রাখিয়া! পরিণামকে আরে! শোচনীয় করিতে চেষ্টা করিযাছেন, 
দুর্দান্ত হিংম্রতার বশেই রাজাকে চিরক্ষণ রাখেন নাই, রাজার যে মৃ্-প্রকৃতি 
সেই প্রকৃতির সহিত সঞ্চারী হিংসা-প্রবুত্তির দ্বন্দের স্ষ্টি করিগ| চরিত্রারটিক 
আরো গম্ভীর ও দ্বন্বকরুণ করিয়া তলিষাছেন । এই প্রয়োজনেই কুমারসেন- 
ইলার কাহিনী আসিয়াছে । ইলার “প্রবল প্রেম” “প্রেমস্বর্গচ্যত”' রাজ|কে 
আবার প্রেমের শ্সি্ধ স্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে; রাজার দুর্দাস্ত 
হিং্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিযাছে ; তাই রাজা বলিয়াছেন_-“যুদ্ধ নাহি 
ভাল লাগে”। কিন্তু রাজ। ধাহাকে পাইবার জন্য অশান্ত চিত্তে__“অন্তরেতে, 
অভিশপ্ত হিংসাতণ্ত প্রাণ” লইয়া জয়ধবজ] স্বন্ধে বহিয়া দেশ-দেশাত্তরে 
বেডাইতেছেন সেই “প্রেমমধী” কোথাব? তাই ত্বাহার কাছে--“শান্তি_ 
আরো অসঙ্থু দিগুণ”। এই শাস্থিই তাহার আত্তরিক কামনা, এবং এই শাল্জি 
পাওয়ার উপাষ সম্মুথে না থাকাতেই_-“শাস্তি আরে! অসহ দ্বিগুণ” । ইলার 
প্রবল প্রেমের আকর্ষণে রাজাকে আবার প্রেমের রাজ্যের দিকে টানিয়া লইয়া 





৪৩ নাট্য সাহিতোর আলোচন। ও নাটক বিচার 


গিয়াছে । তাই রাজার মধ্যে বিষ শ্রান্তি-_তাই কুমারসেনকে চাহেন প্রেমে 
বন্দী করিতে আর-_.“আর-কেহ”*র জন্ত অন্তরে তাহার হতাশ ক্রন্দন । 

কিন্ত পরোক্ষ পরিতুপ্তির জন্য রাজা যে আয়োজন করিলেন তাহাও 
বিপর্যস্ত হুইয়া গেল। না ঘটাইতে পারিলেন কুমারসেনের সহিত .ইলার 
মিলন, অধিকন্ নিজের রাণীর সহিত মিলনের সম্ভাবনাও চিরতরে তিরোহিত 
হইয়! গেল।, অস্তর্দীহের তীব্র জ্বালার সহিত চির-অপরাধের গ্লানি মিশিয়' 
রাজার শোচনীযতাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। এখন, এই পরিকল্পনা করা 
সঙ্গত হইযাছে কি অসঙ্গত হইযাছে, পরে বিচার করা যাইবে; কিন্তু এই 
হী মধ্যে কুষারসেন-ইলার উপাখ্যানের উপযোগিতা যে অস্বীকার 
কর। যায় না_ইহাই আমাদের প্রতিপান্চ বিষ (আর এই বিষযটি 
যুক্তি সহকারেই প্রতিপাদিত হইয়াছে )। উপাখ্যানটিতে গীতিকাব্যিক 
উচ্ছ্বাসই থাকুক, আর যাহাই নম! থাকুক, কাহিনীটি বর্তমান পরিকল্পনায় 
একেবারে অবান্তর নহে । ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন-_“প্রেম- 
স্ব্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইলেন, বৃছদিন পরে 
বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন, ইলার মুখে টি তাহার: 
উদগ্র হিং যুদ্ধোন্মত্ততা শীতল হইয়া আসিল, বুঝি 'শিশির-শীতল প্রন্ছুটিত, 
শুভ্রমেঘের' একটি বিন্দুলাভ করিবার জন্ঃ আবার সেই পুরাতন দ্নগুলিকে 
তাহার সব স্খছুঃখভার লইয়। পাইবার জন্ঠ সমন্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল ।» 
আশ্চধ্য । এত 'বুঝি বুঝি' করিয়াও শ্রদ্ধেষ নীহারবাবু কাহিনীটির উপ- 
যোগিতা বুঝিলেন না কেন, ভাবিবার বিষয়। ইলার “প্রবল প্রেমের” সহিত 
[হংসোন্মত্ুগতি রাজাকে ধান্ধ। লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্ধ্য হইলে বা 
ধাকা লাগানে৷ অস্ত পরিকল্পন! না হইলে-_কাহিনীটিকেও অবান্তর বল৷ 
যুক্তিযুক্ত নহে । এই কাহিনীকে অবান্তর বলিবার আগে প্রথমেই বল' 
উচিত যে, যে-পরিকরনার সাহায্যে নাট্যকার নাট্য-পরিণতি ঘটাইয়াছেন, 


রাজ। ও রাণী ৪১ 


সেই পরিকল্পনাই অ-মনস্তাত্বিক এবং অসঙ্গত। রাজাকে উন্নত্ত হিংসায় 
অবিরামভাবে মাতাইয়] রলাখিম। নাট্য-পরিণতি ঘটানে! উচিত ছিল, বর্তমান 
পরিকল্পন। অস্বাভাবিক তথ অসঙ্গত হইযাছে--এইরূপ সিদ্ধান্তে না পৌছানে। 
পর্য্যন্ত এ বিষষে চূড়ান্তভাবে এই কাহিনীকে অবান্তর বলা উচিত নহে। 
আমার মনে হৃয-_নাট্য-পরিণতির যথার্থ রূপটি চোখে না পড়াতেই 
ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ এবং ডাঃ নীহারবাবু শষ্টা-রবীন্দ্রনাথকে ঠিক অনুসরণ 
করিতে পারেন নাই । আঙ্টা-রবীন্দ্রনাথ যে মনন্তান্দিক সম্ভাবনার দিকে 
কাহিনীকে প্রসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতি উপেক্ষা না থাকিলে দেখা 
যাইবে যে কুমারসেন শেষাংশে প্রাধান্য লাভ করিলেও রাজা বিক্রমদেবের 
ট্র্যাজেডির অন্ততম 'নিমিত্ত রূপেই করিয়াছে। রাজার দুর্দান্ত হিংশ্রতার 
'্লাথাত কুমারসেনকে নিহত করিয়! আত্মঘাতরূপে নিজের বুকে ফিরিয়া 
আসিল এবং এই ফিরিয়া আসাই বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডিতে পূর্ণাহুতি। 
গ্সন্ধির উচ্চড়া ইইতে কাহিনীটিকে ব। চরিত্রকে উপসংহারের দিকে 
সরলরেখায় লইয়া না যাওয়াতেই-_-ইলার প্রয়োজনীয়ত! দেখা দিয়াছে । 
“তপতী” নাটকের পরিণামের সহিত এহ নাটকের পরিণামের তুলনা 
করিলেই ধারণা স্পষ্ট হইয়া যাইবে । 

'রাজ। ও রাণী" নাটকের ত্রুটি নাট্যক।রকে খুবই পীড়। দিয়াছিল এবং এ 
ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। “তপতী" নাটকখানি সেই 
চেষ্টার ফল। কিন্তু 'তপতী' নাটকখানিকে "রাজা ও রাণী'র উন্নততর বা 
বিশ্ুদ্ধতর সংস্করণ বলা যে চলে না, রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা স্বীকার 
করিয়াছেন। “তপতী? যথার্থ ই ঢালিয়৷ সাজ আয়োজন । (“রাজা ও রাণী"র 
দোষ এড়াইতে যাইয়? নাট্যকার স্বভাবদোষে লিরিক-দোষ হইতে নিজেকে 

ক্ত করিতে যেমন পারেন নাই, তেমনি 'রাজ। ও রাণীর অন্তর্ঘন্বমছিমার 
গুণটিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।” রাজা ও রাণী'র বিক্রমদেব এবং 





৪২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক £বচার 


“তপতী”'র বিক্রমদেব প্রধান ভাব-বন্ধের তথা অন্তদ্বন্বের দিক দিযা এক 
ব্যক্তি নহে.। তদ্দেপ স্মিত্রাও এক নহে । “রাজা ও রাণী”র বিক্রমদেব যেখানে 
প্রেমের ধাতু দিয়! গড়া, “তপতী”'র বিক্রমদেব সেখানে রাজ-অভিমানে 
গড়া । তেমনি “রাজ। ও রাণী”তে গ্মিত্রা মূলতঃ যেখানে প্রেযসী ও মহিষা, 
সেখানে “তপতী”'তে স্থমিত্রা কাশ্মীর-কন্াঃ এবং কাঁল-টভরবেব মানস-কন্তা | 
আসলে পরিকল্পনার দিক দিশা “রাজ' ও রাণী” এলত "দ্ণতী” ছুই খানি 
ভিন্নধশ্মের নাটক । 


কৈল্দীয় চরিত্র বিশ্লেষণ 


এক্ষণে মনস্থাত্বিক বিশ্লেষণে কাহিনীটির যেরূপ গঞ্কাশ পাইতে পারে, 
তাঁহ দতর্কতাশর সহিত অনুলরূণ করিলেই “বাজ! ও রাণী” নাটকের উপস্থাপ্য 


বিষয় সমাক জান) যাউবে। এই ভঙ্া [ কেন্দ্রীয় চুরির (বিকিমদেব ) 
বিশ্লেষণ যথেষ্ট | 

7 রাজ! বিক্রমদেন ্ষালঙ্গরের অধিপতি আর প্রেমিক বিক্রমদেব কাশ্মীর-কন্ত। 
জালন্ধর-মহিষী রাণী শমিত্রার প্রণব-ভিখারী। বিক্রমদকে এই ছুই ল্যক্তিত্বে 
নিবিববোধ সমন ঘটিতে পারে নাই। প্রেমিক বিক্রমদেক মোহ-ম্বভাঁব, 
প্রেম তাহার মধ্যে মোহের অন্ধ আবেগে পরিণত হইয!, অতণ্রির অনির্বাণ 
অশান্তি স্থর্ি করিযাছে। স্মিত্রাকে তিনি বাসনার মাকডসার-জালের মধ্যে 
বাঁধি ভোগ করিতে চাহেন,_সংসারের সমস্ত কর্তব্যের বন্ধন ভইতে 
ছিনাইয] লয়] ভমিবাকে তিলি তন্তর-নিবাপিনী করিতে চাহেন। তাহার 
একান্ত বাসনা_-“সংসারের কেহ নষ. অন্তরের তুমি? অন্তরে তোমার গৃহ-_ 
আর গৃহ নাই-_বাহিরে কাছুক পড়ে বাহিরের কাজ ।” স্থমিত্রী যতই 
তাহাকে ম্মরণ করাইতে চাহেন--“অন্তরে প্রেরসী তব, বাহিরে মহিষী” 
ততই ক্ষুব্ধ হন--তাহার 'রাজ'-সম্মীকে তিনি অস্বীকার করিতে উদ্যত হন, 


রাজ। ও রাপী ৪৩. 


বলেন “নহি আমি রাজা”। এইরূপ মোহময় প্রেমে বিভ্রমদেব আক 


শিমজ্দিত। ফলে, “রাল্জ্যর বক্ষের পুর সগর্বে দ্লাড়ায়, বধির পাষাণরুদ্ধ অন্ধ 
অন্তঃপুর। রাজশ্রী দুষারে বলি অনাথার বেশে কাদে হাহা রবে”। অধিকস্ত, 


এই মোহের স্বযোগে “রাণীর কুটুম্থ যত বিদেশী কাশ্মীরী দেশ জডে বসিয়াছে। 
রাজার প্রতাপ ভাগ করি লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি--.*-.বিদেশীর অত্যাচারে 
জর্জর কাতর কাদে প্রজা । অরাজক রাক্সভ| মাঝে মিলায় ক্রন্দন ।” 
কিন্তু রাণী যত তাহাকে রাজ-মহিমাঁয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, রাজা 
তত রাজ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়। উঠেন-_রাক্কেই বাসন? পুরণের প্রতিবন্ধক 
বলিয়া মনে করেন-_রাণী যত বলেন, “যাও রাজকাজে, রাজা বিক্রঘদের 
তত বলেন_-“কোন কাজ নাই, প্রিষে, মিছে উপদ্রব । ধান্তপূর্ণ বন্ৃন্ধরা, 
প্রজা শ্তখে আছে, রাজঝার্ধা চলিছে অবাধে”-_কর্তব্যপালন তাহার 
কাছে আজ আম্ম্র-পীডন,.__কর্তব্য কারাগার । মুগ্ধ রাজার আজও এক 
কথা-_'সকল কর্তবা চেয়ে প্রেম গুকতর |, প্রেম “এই হ্ুদষে স্বাধীন কর্তব্য” | 

রাণী যত বলেন--“এ রাজোর প্রজার জননী আমি। প্রভূ, পারিনে 
শুনিতে আর কাতর অভাগা সন্তানের করুণ ক্রন্দন ।.... যুদ্ধ করো” কিন্ত 
বিক্রমদেব মোহে একান্ত অটল-_“ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্ত, তার 
আগে তুমি মানো অধীনত! , তুমি দাঁও ধরা, ধর্্মাধন্ম আত্মপর সংসারের কাজ 
সব ছেডে হও তুমি আমারি কেবল" । রাণী নিরুপায় হইয়া! আজ্ঞা! চাহেন-_ 
“মহিষী হইয়া আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ”। রাজার মধ্যে আতা- 
বিশ্লেষণ জাগে-_রাজ-সত্বার তন্দ্রাচ্ছন্ন জাগরণ ঘটে, রাজা বলেন 'স্বখী হোক 
সহ্থখে থাক, এ রাজ্যের সবে । কেন ছুংখ, কেন গীড়ী'.....কেন মানুষের পরে 
মা্ষের এত উপদ্রব [ ছুূর্ববলের ক্ষুত্্ সখ, ক্ষুত্র শাস্তিটুকু, তার পরে সকলের 
শ্রেনদৃষ্টি কেন? যাই দেখি যদি কিছুখুঁজে পাই শাস্তির উপায়”। রাজা 
আদেশ দেন_-“এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দূর করে যত সব বিদেশী দ্থ্যরে”। 


৪৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


কিস্তু কী বিড়ম্বনা__সেনাপতি নিজেই বিদেশী । রাজ! নিরুপায়। রাণী 
ক্ুমিত্র। উপায় স্থির করেন-_-“কালভৈরবের পূজোৎসবে কুর নিমন্ত্রণ । সেদিন 
বিচার হবে। গর্ধে অন্ধ দণ্ড যদি নাকরে স্বীকার, ঠশ্তবল কাছাকাছি 
রাখিবে প্রস্তত।”, কিন্তু রাজার মধ্যে মোহর ঘোর তেমনি প্রবল। রাণীর 
দুয়ারে তিনি--ক্ষধার্ত কঙ্কালসার কাঙ্গাল বাপন।”। 'রাণীর_ উপেক্ষার 
অশরীরী কশাঘাতে রাজার বিক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মসমীক্ষা জাগে-_- “অপদার্থ 
আমি মামি। দীন: কাপুরুষ আমি! . কর্তব্যবিমুখ ৎ আমি, অন্তঃ অন্তংপুরচারী | বি কিন্ত 
মহারাণী, সে সেকি স্বভাব আমার । '*-* *. " নহে তাহা তাহা। জানি আমি আপন 
ক্ষমতা । | রয়েছে রয় শক্তি এ হৃদযমাঝে, প্রেমের আকারে তাহা দিয়েছি 
তোমারে ।” কিন্ত তবু রাজার মোহ কাটেনা। দেবদত্ত নাকগণের 
বিদ্রোহের সংবাদ লইঘ] প্রবেশ করিলে রাজা বিরক্ত হইয়! বলেন_-“দেবদত 
অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ 1” রাণী কর্তব্যে-জাগ্রত রাজাকে বলেন-__-“মন্ত্রণার কী 
আছে বিষষ | সৈন্য লয়ে যাও অবিলম্বে- রক্তশোষী কীটদের দলন করিয়া 
ফেলো চরণের তলে ।” রাজ কিন্তু রাণীর এই কর্তবা-সচেতনতাকে স্বস্থ 
চিত্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম। রাণীর আচরণ তাহার কাছে উপেক্ষা বপে 
প্রতীষমান-_রাজা ক্ষুন্ধ অভিমানে বলেন--"“আমি কি তোমার উপদ্রব- 
অভিশাপ। ছুরদৃষ্ট, ছুংস্থপন, করলগ্নকাটা। হেথা হতে একপদ নভিল না 
রাণী। পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব--।” রাজা স্বখস্বপ্নে বিভোর থাকিতে চাহেন। 

অগতা। রাণী রাজার প্রেমেই রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া! যান, রাজার 
হৃদয় শৃহ্ঠতায় হাহাকার করিয়া উঠে। “বৃহৎ প্রতাপ' লোকবল অর্থবল শৃ্ত 
স্ব্ণপিঞ্জরের মতে? মনে হয়-ক্ুদ্র পাখীর যতো ক্ষুদ্র হদঘের অভাবে--সব 
শৃন্ত, সব নিরর্থক হুইয়! যায়। এই শুন্ঠতাঁর বেদনা অভিমানে গুমরিযা 
উঠে-“এমনি কি চিরদিন কাটিবে জীবন। সে দিবে নাধরা, আমি 
ফিরিব পশ্চাতে ?+**"রাণীকে অন্তর হইতে বিদায় দিতে চাহেন-_কিস্ত 


রাজা ও রাণী ৪৫ 


“পলাও পলাও নারী” বলা এক কথা, আর হৃদয় হইতে হ্বদয়-বাসিনীকে 
বিদায় দেওয়া আর এক কথা। র্)জা রাণীর চোখের এক বিন্দু জলের 
জন্ত বাকুল,__অন্তর্ধেদন1 তাহা বে আক্ষেপ উতৎক্ষিপ্ত হয়__“অন্তর্ধযামী 
দেব; তুমি জান, , জীবনের রা তক ভালোবাস] , পুণ্য গেল, স্বর্গ 
গেল, রাজ্য যায়, মু সেও "দা গগেল।” ক্রমে আক্ষেপ বেদনার চাপে 
রে ডা নস জন্য, রাজধন্মের জন্ত রাজা প্রস্তুত 

র্‌ প্রস্ততি অবিমিশ্র পুরুষকারের জগ্ভ নহে-_ইহা! 
টা [ধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা । রাজা যতই বলুন__ 
সি ফেলে চলে গেছে চোর, আপনারে পেষেছি কুড়ায়ে। 
আজি সখা! আনন্দের দিন।* কিন্তু এই কথা অন্তরের কথা নহে, ইহ 
সম্পূর্ণ মৌখিক-_রাজাই স্বীকার করেন--বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই 
ভান। থেকে থেকে বজশেল ছুটিছে, বি'ধিছে মন্মে 1” এই জ্বালাই রাজার 
মধ্যে তীব্র উত্তেজনা -বুভূক্ষা, হইযা দেখ! দিয়াছে । তাই তিনি চাহেন-_ 


'উদদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে--অতিতীর প্রেমালিঙ্ন সম ।” 
“রক্তে রক্তে মিলনের । আোত- অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি।” এই উদ্দীপ্ত 


পর» রর এ ৫১০৭ প্যাচ ধা, পিস 


উত্তেজনার প্রেরণা__“আগে আমি আপনারে করিব মার্জনা, অপযশ রক্ত- 
স্রোতে করিব ক্ষালন।” তাহার তৃপ্তির শ্বর্ীপ--কে বলিবে আজি মোরে 
দীন কাপুরুষ! কে বলিবে অস্তঃপুরচারী 1” তীহার মৌখিক সাত্ুনা__ছুর্ববল 
আত্ম-সমর্থন, “হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির স্থুখ ! হিংসা জাগরণ ! হিংসা! 
স্বাধীনত] ?* 

একদিন শক্কি-সত্তা ছিল প্রেম-সতা'র হারা আচ্ছন্ন, আজ 'প্রেম-সত্তার” 
প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব্যাহত, তাই শক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই উহা আজ 
হিংসার আকারে প্রকাশ খু'জে। যে তেজ একদিন প্রেম-রূপে একাস্ত 
আবেগে রাণীর দিকে ধাবিত ছিল,তাহাই আজ বিরুত শক্তিরূপে--অদ্ধভাবে, 


৪৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন] ও নাটক বিচার 


কাপুরুষতাকে ক্ষয় করিতে, অন্তঃপুর-চারিতাকে নিঃশেষ করিতে উন্মত্ব। 
এই উন্মত্ততাই যুদ্ধের আকারে অভিব্যক্ত। রাজমহিমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াই 
তিনি নিজেকে মাজ্জনা করিতে পারেন। তাইরাণী স্থমিত্রা সোদর 
শঙ্করের সাহায্যে যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়! যখন রাজার শিবিরে 
প্রবেশ করিতে অগ্রসর রাঙ্গা বিক্রমদেব সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন। 
যে অপযশকে রক্তশোতে ক্ষালন করিতে তিনি বাহির হইযাছেন, সেই 
অপযশের গালি লইয়াই রাণী দর্শনপ্রার্থী। (যধাজিৎ জয়-সেনকে বন্দী করিযা 
রাণী রাজার রাজমহ্মাকেই দীন করিয়। দিয়াছেন 1) এই দীনত। তাহার 
অসহৃ। এই রাজমহিমার দৈন্তেই রাণী রাজাকে ছাড়িয়া গিযাছেন ;-- 
টদস্তের ছায়াটুকু আজ তাহার অপহ-_সে দন্ত যেই ঘটাক-_এমন কি রাণীর 
হাতের দেওয়া হইলেও তাহা অগ্রাহ--বোধ হয আরো অসহা। বন্দী 
বিদ্রোহীরা রাজাকে যাহা বলিয়াছে_-“আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ 
করে থাকি তুমি শান্তি দিবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান 
করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল-যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে 
শাসন করবার ক্ষমত। নেই। একটা সামান্ত যুদ্ধ, এর জন্ত অমনি কাশ্মীর 
থেকে সৈন্ন এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে ।”-_-এই কথ না 
বলিলেও রাজ! রাজমহিমাকে খর্ব করিতে পারিতেন ন।। দেবদত্ত ঠিকই 
ধরিযাছেন--“একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। | রাজা এখন যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন 
না।* তাই যুধাজিৎ যেই বলিযাছেন__“পলাতক অপরাধী সহজে নিষ্কৃতি 
পায় যদি রাজদপ্ড ব্যর্থ হয় তবে।” জয়সেন যুক্তি দিয়াছেন-__“লিংহাসনে 
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।” রাজা চিস্তার হাত এড়াইবার জন্যই-_ 
“কাধ্যশোতে আপনারে ভাসাইয়া” দেন, কার্যবেগের স্পর্শে অবিশ্রাম গতি- 
নখ লাভ করিতে চাহেন। কুষারসেনকে তাহার চাইই চাই--“সে না! হলে 
স্বখ নাই নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তাকে সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড 


রাজা ও রাণী ৪৭ 


দীর্ণ করি দেখিব সে কোথ! আছে 1” রাজ তাহার কামনার স্বরূপ বুঝিতে 
পারেন ন। তাই নিস্মিত হইয়। ভাবেন_-“এ কী দৃঢপাশে আমারে করেছে 
বন্দী শক্ত পলাতক ।” তাহার “সচকিতে সদ! মনে হয়, এই এল, এই এল, 
ওই দেখা যায়'- |” ক্ুমারসেনকে পাওয়ার অন্ত রাজার এই উৎকণ্টিত 
প্রতীক্ষা এবংব্যাকুলতার সহিত চাপা বেদনার রেশ ষেন মাথানে' রহিয়াছে । 
কুমারসেনের সহিত নিশ্ঘই “আর-কেহশ্কেও পাঁওগা যাইবে--এই অবাক 
কামনাই যেন এ ব্যান্তুলতার স্থষ্টি করিযাছে। দৃঃপ'শে বাঁকে বন্দী 
করিষাছে | রে 
রাজার হিংর্শ উত্তেন্বন। প্রথম চমকিত বাধা পায- শাশুড়ী রেবতীর “৩৫ 
লোভ বক্র রোষ, দীপ্ত দীন হিংসাতৃষা”-কলুধিত চরিত্র দর্পণে আপনার বিকৃত 
রূপের আভাস দেখিয়া । তাহার অন্তরাত্মা অপরাধে-হীনতাবোধে 
সঙ্কুচিত হইঘ। হাহাকার করে-_-“হে বিক্রম ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা, এ 
শ্বশান-নৃত) তব থামাও থামাও নিবাও এ চিত11” বিক্রমদদেব নিজের 
প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করেন--উপলন্ধি করেন “এ হিংস। আমার চোর নহে, 
ক্রুর নহে, নহে ছন্মবেশী।” আপনার হিংক্রতাকে ব্যাখা করেন-_প্রচণ্ড 
প্রেমের প্রবল এ জ্বালা, অন্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ দ্বনিবার | এবং 
ঘোষণাও করেন_-“একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি তোমাদের কেছ। 
নিরাশ করিব এই গুগু লোভ বক্র রোষ দীপ্ত হিংসাতৃষ। 1” রাজার এই 
আত্মোপলন্ধি, তাহার হিংসার গতিবেগকে যেন কুদ্ধ করিয। দেয়। যেরাজা 
একদিন বলিয়াছেন--“যুদ্ধ চাই আমি । রক্তে রক্তে মিলনের শ্রোত-_অক্ত্রে 
অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি*, সেই রাজা বলেন--“একা আমি যাব সেথা 
সগয়ার ছলে।” 
তারপর, ব্রিছুড়ের প্রমোদবনের মধুর শাস্তি তাহার মধ্যে শান্তি-অনু্ভব 
-বন্ধকে স্পন্দিত করিয়া তুলে-_রাজা স্মরণ করেন-__"শাস্তি যে শভল এত, 
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এমন গম্ভীর, এমন নিম্তন্ধ তবু এমন প্রবল উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে ছিন্ু 
যেন ।”* এই শীতল শান্তির স্পশেই হারানে। শান্তির স্থতি এবং আক্ষেপ জাগে-- 
“এমনি নিভৃত স্থখ ছিল আমাদের, গেল কার অপরাধে । আমার কি 
তার যার-ই হোক-_-এ জনমে আর কি পাব না” রাজার প্রেমতৃষ্চার্ত হৃদয় 
কেবল অনুতাপ বহন করিয়1 দিন যাপন করিতে চাহে না-নব- প্রেমের 
স্পর্শ চাহে (এই চাওয়াটুকু রাজ। বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে খুবই খেলো করিয়া 
দিধাছে )3 ইলাকে দেখিযা তিনি মুগ্ধ হন-কিস্তু ইলার হদয়কেও তিনি 
জয় করিতে পারেন না। জানিতে পারেন--ইলার প্রেষাম্পদ কুমারষেন এবং 
পরীক্ষ! করিয়। দেখেন যে ইলার প্রেম এঁকান্তিক__প্রবল প্রেম" ৷ ইলার 
একান্তিক প্রেমের মহিম! তাহার প্রেমিক-সত্তাকে আবার জাগাইয়৷ তুলে। 
“প্রেমহ্গচ্যুত"” ন্বর্গের ভ্রান্তি দিয়া আপনাকে সান্বনা দিতে চায়। 
প্রতাক্ষ পরিতৃপ্তির উপায় হাত-ছাডা বলিয়া পরোক্ষ পরিতৃপ্রির 
পথেই আত্মতৃপ্তিকে কুডাইতে চাহে নিরুপায় পরিতৃপ্রি-কামন। 
জাগে--প্রেমন্র্গচ্ত আমি তোমাদের দেখে ধন হই”, রাজা 
যুদ্ধের মধো আর উত্তেজনা! পান নাঁ-“যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে ।” কিন্তু 
যুদ্ধবিরতিজনিত যে শাস্তি সে শান্তিও যে তাহার ছিগুণ অসহা। 
গতি আজ আর স্থথখ দেষ না, অথচ স্থিতির মধো ফিরিয়া 
যাইতেও তাহার মন চাহে না, কারণ স্থিতি তাহার শ্ন্ততার হাহাকারে 
পরিপূর্ণ । ধাহাকে লইয়া স্থিতির মাধূর্য্য সেই প্রেমময়ীর জন্য তাহার অন্তর 
করুণ আক্ষেপে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে” 

“আমি কোন্‌ সুখে ফিরি দেশ দেশাস্তরে স্বন্ধে বহে জয়ধ্বজা--অস্তরেতে 
অভিশঞ্চ হিংসাতপ্ত প্রাণ ৷? অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিয়া উঠে--'“কোথ। 
আছে কোন স্গিপ্ধ হৃদয়ের মাঝবে-_প্রশ্দুটিত শুভ্র প্রেম শিশ্লিরশীতল। ধুয়ে 
দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।” তীহার 
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অন্তজ্ঞালা', বহির্নু্খী হিংসা-শিখায় আর কাহারো! দিকে ধাইয়! যাইতে চাহে 
না,__নিজের অন্তরকেই গোপন দহনে ঘিরিয়া রাখে । রাজা যেন দেহে-মনে 
পরিশ্বীত্ত-_অবসন। এই করুণ অবসাদে_-অতৃপ্তি এবং নৈরাশ্যের শূন্যতায় 
__রুদ্ধক্ঠ অভিবাক্তির মত রাজার কারুণা মৌন-মুখর । এই নৈরাশ্ের 
অকৃলতার মধ্যে শেষ আশ্রযের মত জাগিষ! আছে-_ইল1 ও কুমারসেনের 
মিলনের আকাজ্কাটুকু। তাই দেবদত্ের প্রতি তাহার মির্দেশ,_-“বন্ধ ফিরে 
চলো দেশে 1" ১" এক কাজ বাকি আছে"*-*-" অরণ্যে কুমারদেন আছে 
_লুকাইয়া-'....সখে তার কাছে যেতে হবে । বোলো তারে, আর আমি শত্রু 
নভি। অস্ত্র ফেলে দিযে বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে ।* কিন্তু 
তাহাকে না পাওয়ার বেদনায়__হিংসাতপ্ত অভিশপ্ত প্রাণ লইয়! তিনি দেশ 
দেশাস্তরে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঘুরিষা বেড়াইয়াছেন, ধাহাকে পাওয়ার 
একান্ত কামনা আজ অভিমানের অন্তরালে বসিষ! গুমরাইয৷ কাদিতেছে, 
তাহার কথাকেও রাজ। চাপিয়া রাখিতে পারেন না; মিরুদ্ধ আবেগে বলেন 
আর, সখা-আর-কেহ যদি থাকে সেখা_-যদি দৈখা পাও আর- 
কারো--1”দেবদত্তকে দেখিয়1 রাজার নৈরাশ্ত্ের গাঁ অদ্ধকার কেমন ঘেন 
পাতলা হইয়া যায়। রাজার মধ্যে আশার আলো জলে--“আবার আসিবে 
ফিরে সেই পুরাতন দিন মোর, নিয়ে তার সব স্থুখভার |” এই গোপন আশ 
লইয়াই রাঁজ। কাশ্মীরে গমন কর়েন- কুমারসেন-ইলার মিলনকে ক্ুপ্রাতিষ্ঠ 
করিবার জন্ত,_-“আর কেহ”কে পাওয়ার আশাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। 
বিক্রমদেব তাই আশা-উদ্দীপনায় উৎসাহী-_মন তাহার নৃতন চরিতার্থতার 
আনন্দে অনেক পরিমাণে প্রপন্ন। রাজা সোৎ্সাহে দেবদত্তকে বলেন-- 
“করিবরাজার মত্তো অভার্থনা তারে 1-*-**গৃণিমা নিশীখে আজ কুমারের 
সনে ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার আয়োজন” । রাজা এই পরোক্ষ 
পরিত্ৃপ্তির যধ্যেই কৃতার্থতার আম্বাদ পান। শিবিকার আগমন সংবাদে 
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রাজা আনন্দোৎফুল কে নির্দেশ দেন_-বাছ্য কোথ। বাজাইতে বলে!) 
অভার্থনা করিবার জন্ত নিজেও অগ্রসর হইয়। যান। কিন্তু কৃতকশ্মের ফল 
বজপাতের ভীষণত1 এবং আকন্মিকত। লইয়া দেখ দেয়। 

মোহমষ প্রেম তাহার মধ্যে অনির্বাণ অতৃপ্তির অস্তর্দ(হ হইযা আছে, অ।র 
সেই মোহময় ভালোবাসা ব্যাহত হুইয়। যে অন্ধ হিংসার রূপে বিশ্বকে আঘাত 
করিষা আত্ছুতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, তাহারই এক আঘাত “চির-অপরাঁধের” আস্ম- 
গ্লানি রূপে রাজাকে গ্রাস করিতে ফিরিনা আপসিযাছে। অন্ধ হিংসার 
আধাত কুমারসেনকে “আত্মহত্যা, করিযা আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । স্থমিত্রা-কুমারের কত্তিত শির স্বর্থালে লইয়া প্রবেশ করিয়া__ 
রাজার উৎসব-আয়োজনের দীপগুলিই নিবাইয়া দেঘ না--অপ্রত্যাশিত 
আঘাতে রাজাকে বিশ্বময়ে ও বিষাদে নির্বাক করিয়া! দেয়। যে গোপন- 
আশার উৎসাহে উজ্জীবিত হইয! রাজ কাশ্শীরে আসেন সেই আশার. 
আলোও এক ফুৎকারে নিবিয়া যায়। স্থমিত্রাও রাজাকে ক্ষণপ্রভার মত 
আশার আলোম আলোকিত করিয়। অন্ধকারকে গাঢতর করিয়। দিয়া চির- 
বিদাষ গ্রহণ করেন।, অনুতাপ এবং চির-অপরাধের প্লানিতে রাজার হৃদয় 
আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া যাষ। এমনি করিয1 নিবিবার জন্তই বোধ হয় তাহার 
আশার-আলো! ক্ষণিকের জন্ঠ উজ্জ্বল হইয1 উঠে । ( বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে__ 
এই বিক্রমদেব এবং তপতীর বিক্রমদেব ভাবে ও পরিকর্পনায এক নহে )। 

নাটকের এই পরিকল্পনা ভাবসত্যের দিক দিয়া! আপত্তিকর হইতে পারে 
নাবরং ইহাই সত্য যে পরিকল্পনাটির মধো মনস্তাত্বিক গতিবিধির বিশেষ 
একটি জটিল রূপ প্রকাশিত হইয়াছে । তবু এ কথা স্মরণে রাখ আবঙ্ুক যে 
উপ-আখ্যানটি অনাবশ্তক ন। হইলেও, যে-ভাবে উপত্তন্ত হইযাছে ভাহাতে 
অনাবস্তক ভাবে জায়গা জুড়িয়াছে__-অর্থাৎ ইলা-কুমারসেনের দৃশ্ঠগুলি 
প্রত্যক্ষ-নেতৃচরিত্র' না করায় নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়-_নাটকীয় 
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প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া ইহা! নিরপেক্ষ স্বকীয়তা বিস্তার করিয়াছে, এই 
বিস্তারটুহ্ই অবান্তর বলা যাইতে পারে। মোটকথা, ইলা-কুমারসেনের 
প্রেমকে অত প্রত্যক্ষবৎ না করিয়৷ পরোক্ষ বিবৃতির সাহায্যে উদ্দেশ সিদ্ধ 
করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে-_সমগ্র উপ-আখ্যানটিই পরিত্যজ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারিত না। এই কারণেই-_তৃতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনা- 
বিস্তাসে বেশ খানিকটা শিখিলত। বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছে । প্রধান 
ঘটনার অভিমুখী করিয়! ঘটন! স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উপখ্যানটি 
এক-কেন্দ্রিক, হুইযা দড়ায নাই__মূল কাহিনীটি শেষদিকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া 
উঠিযাছে। এই দ্বিধা-বিভক্তি একেবারে অস্বাভাবিক ও অসঙগত মেমন নহে, 
তেমনি ইহ! নাটকীয উপযে।গিতাযও কম শক্তিমান নহে । শাখা নদীটি 
যূলশ্োতে আসিব! মিশিবার স্থানে যেমন একটা আলোডন ও ব্যাপকতা 
সষ্টি করে, উপ-আখ্যানটিও সেইরূপ, নাটকের উপসংহারকে ভাব-তীত্র 
করিয়। তুলিয়াছে | 

/চরিত্রপরিকল্পন। 

(ক) রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রের রূপ-রেখা যাহাই হউক, চরিত্রটির মধ্যে 
ছুই একটি অসঙ্গতি ব' ক্রটি না পাওয়া যায় এমন নহে। প্রথমেই যে 
পুরোহিত-বিরাগ এবং নিন্দ! দিরা আরম্ত কর! হইযাছে, তাহার উপযোগিতা 
একটুও দেধানে। হয নাই। তারপর প্রথমেই রাজার যুখে--“বশ করিবার 
নহে নৃপতি, রমণী”__চরিব্রটির আসল প্রবৃত্তির বিরোধী, এবং বাক্যটি চরিত্রের 
কোন ধন্মকেই বাক করিতে পারে নাই। এমন কথাও বলা চলে না যে, এ 
কথাটির দ্বারা চরিত্রে মূল ভাবটিকেই গোপন করিবার চেষ্টা ব্যক্ত হুইয়াছে। 


কারণ এক্সপ পরিকল্পন! ব্যক্তই হয় নাই। তৃতীয়তঃ মাণীর প্রতি এঁকান্তিক 
আসক্তির সত্তাটি আসংজ্ঞান স্তরে যাইয়। দাড়াইলেও তাহার ক্রিয়া আভালিত 


৫২ নাটা সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


না! রাখিয়া! অন্ততঃ ছুই একটি স্থলিত শব্ে আভামিত করা উচিত ছিল-- 
অবশ্ঠ ছন্দের রূপেই। চতুথতঃ ত্রিচুডের উপবনে নব প্রেমের আকাজ্ফা! দেখা 
দেওয়ায়, “রাণী-কামন1-বন্ধের জোর বেশ খানিকটা হাল্ক হ্ইয়। 
পড়িয়াছে। এই স্থলটি রাজার চারত্রের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হুর্বধলত। এবং 
সঙ্গতি | 
7 রাণী হমিত্রা চারিটি ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত। স্ুমিত্রা প্রেয়সী, 
মিত্র! মহিষী, সুমিত্রা কাশ্মার- কণ্ঠা, স্ুমিত্রা ভগিনী । চরিত্রে এই বাক্তিত্ব- 
সমূহের সন্তোষজনক সমনাপ ঘটিতে পারে নাই । ক্ুমিত্রা প্রথম দিকে অতি- 
সামান্ত প্রেয়সী এবং অসামান্ত মহিষী এবং শেষ দিকে ভগিনী এবং কাশ্মীর- 
কন্সা | প্রতাখ্যাত হইবার পরে-_-“সপিলাম এ জীনন মোর তোমার 
লাগিয়া” বলিয়া ভ্রাতার কাছে আহম্মসমর্পণ করিলেও, এ কথা সকলেই 
বলিবে যে, রাণীর প্রেযসী-চেতন! বা 'প্রজার-জননী'--চতন! নিক্কিং ও 
নিত্তন্ধ হইয়া গিয়াছে । “রাজারে মাজ্জনা করো”--এই অন্গরোধটুকধ ছাড়া 
প্রেয়পীর কোন পরিচয়হই আর পাওয়া যাব নাঁ। মহিষী তে! একবারেই 
নীরব । হিংপোন্ত্ত রাজাকে নিবৃত্ত করিবার জন্ঠ প্রেষসা-ক্থৃমিত্রা কোন 
সন্তোষজনক চেষ্টা করেন নাই, তেমনি প্রজাদের জনও মহিষী-স্মিত্রার 
হদয ভূলিঘাও কাদে নাই, একবার মাত্র সামান্তা নার স্থমিত্রাকে আক্ষেপ 
করিতে শোন! যায়__ ূ 

“আমি ছুভাগিনী নারী কেন আপিলাম 

অস্ত*পুর ছাড়ি |:..-১০০০০০০৮০০০৭৩০, £ 
কিন্ত এখানে স্থমিত্র! বুদ্ধিহীন1-_ব্যক্তিত্ববিহীনা এবং ভ্রাতার “পদপ্রান্তে 
মৌন ছায়া” । ভগিনী-চেতনাই এখানে প্রবল । কিন্তু ভগিনী এবং কাশ্মীর- 
কন্যার চেতনার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মত কারণ নাটকে 
খুব স্পষ্ট হুইয়! ফুটে নাই । 






রাজ। ও রাণী ৫৩ 


তারপর চরিত্রটিতে স্ববিরোধী ভাব দেখা যায--তিনি নিজে রাজ- 
কারো হাত দিতে কুগ্ঠাবোধ করেন নাই, বরং মহিষীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য 
অনেক কিছুই করিযাছিলেন, কিন্তু যখন রেবতী (খুড়ী) রাজকার্য্যে 
হত্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি বলিয়' উঠিলেন--“ধিক পাপ! চুপ করে 
মাতা । নারী হয়ে রাজকাধ্যে দিয়ো না দিযো না হাত..."..হেথা হতে 
চলে! ফিরে দয়ামাযাহীন ওই সদা-ঘর্ণমান কর্শচক্র ছাড়ি ।--.**"যুদ্ধ, ছন্দ, 
রাজরক্ষ! আমাদের কাধ্য নহে ।?? 


এই হিসাবে শ্রমিত্রা খুব স্গঠিত নহে-সন কয়েকটি ব্যক্তিদের 
পাবম্পরিক ক্রিযা-প্রতিক্রিযার, বন্দে চরিত্রটি একক শ্চিক্ষেত্র হইয়া! উঠিতে 
পারে নাই । তাই চরিত্রটি “কিস্ত'র অধীন হইয1 রহিয়াছে । ম্তরাং 
চরিত্রটিকে খুন পরিস্ফুট বলা চলে না। '্ডাঃ নীহাররঞ্জন রা অবশ্য 
লিখিবাছেন--“সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিব্রই স্বপরিস্ফুট, বিশেষ 
করিম। বিক্রম ও স্ুমিত্রার-*'**» ডাঃ রাষের সহিত সম্পূর্ণ একমত হওযা 
যায় না এবং এই কারণেই যায় না যেরাণী স্থমিত্র! দ্বিতীম পর্য্যাযে তাহার 
অতাত সত্তাকে একেবারেই যেন হারাইযা ফেলিয়াছেন। (শশব-স্বতির 
সম্মোহনের আওতা আবদ্ধ হওয়ায় স্মিত্রা প্রেপ্সপী ও মৃহিষী-সত্ত। সমন্ধে 
একেবারেই অচেতন হইয়া পড়িযাছেন। এই চেতনাহীনতা চরিত্রের 
পরিস্ফুটতার পুরিপন্থী 1) ১ 


(গ) দেবদত্ত 'রাজা ও রাণী” নাটকের অন্ততষ প্রধান আকর্ষণ। 
দেবদত্ত “রাজার বাল্যসখ। ব্রাহ্মণ” । তাই ব্যস্থোর স্বাধীনতা তাহার 
আচরণে সর্বদাই পরিস্ফুট। ইহা ছাড়াও তীহার বড ঠবশিষ্ট্য-_চিত্তাকর্ষক 
বৈশিষ্ট্য শ্রেষ-বক্রোক্তি-পটুত1! | যাঁগ-যজ্ঞবিধি শ্রুতি-ম্বতি বিশ্বতির জলে 
চালিয়া দিলেও ভাষা ও ভাবের উপর শাসনটি খুবই আছে। এই শ্লেষ- 
বক্রোক্তির রচনা-রসে ভরপুর থাকে বলিয়। দেবদত্তের বচন অপ্রিয় সতাকেও 


৫৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


প্রীতিকর করিয়। তূলে। এই মুখের বা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আর 
একটি বড় ঠবশিষ্ট্য আছে; এই বৈশিষ্ট্য-_বুকের বা হ্ৃদযের বৈশিষ্ট্য । 
রাজাকে সে ত্বদয় দিয়া ভালবাসে এবং সত্যই দে পম্পদে-বিপদে বন্ধু 
এবং অক্ত্রিম বন্ধু। দেবদত্ত রাজাকে হৃদয় খুলিযাই আপনাকে 
দেখাইয়াছে-_ 

“সখা, এ হদয মোর জানিও তোমার । 

কেবল প্রণগ্ন নয়, অপ্রণয় তা 

সে ও আমি সব অকাতরে, রোষানল 

লব বক্ষ, পাতি ১1547857558 % 

তাহার এই প্রক্কৃতি হইতেই স্ত্রী নারাধীর কাছে এই উক্তি বাহির 
হইয়াছে_-“'রাজাকে সাহস করে ছুটে! ভালে! কথা বলে এমন বন্ধু কেউ 
নেই । আমি তো আর থাকতে পাচ্ছিনে-_-আমি চলুম | দেবদত্ত উচিত 
বক্ত। কিন্ত হৃদর়বান রসিক। সে শুধু রাজাকেই উচিত্ত কথা বলে না, 
'রাস্তা থেকে কুড়িযে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিন্মুকও জুটাইয়া আনে ভি 
(ঘ/ চন্্রসেন কাশ্মীর-রাজ__যুবরার্ভ কুমারসেনের এবং থমিত্রার 

খুললতাত। চন্দ্রসেন এক কথা ধান্মিক-সথজন এবং--কর্তবাপরায়ণ। স্বার্থবুদ্ধি 
তাহার ধশ্ম-বোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং তাহার হদরকেও 
পৈশাচিক প্রবৃত্তি অধিকার করিতে সক্ষম হয নাই। খুঁল্পতাতের ন্বেহ হইতে 
তিনি কৃমারসেনকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাই ত্রীহার ন্সেহময 
আদেশ--“দপমদে ইচ্ছ! করে বিপদে দিয়ো না ঝাপ। আশীর্বাদ করি, 
ফিরে এসো জযগর্বে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন পরে ।” স্ত্রী রেবতীর মত 
প্]পীয়সী এবং পিশাঁচী নারীর অবিরাম প্ররোচন। ও এই চন্দ্রসেনের ্বভাব- 
সৌজন্তকে বিকৃত করিতে পারে নাই-ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা। 
রাজার প্রতিটি কার্ধকে এবং আচরণীকে রাণী রেবতী ষডযস্ত্রের দৃষ্টিকোণ 


রাজা ও রাপী ৪৫ 


হইতে ব্যাখ্যা! করিতে চেষ্টা করিলে, চন্দ্রসেন নিজেকে প্রকাশ ন। করিয়া 
পারেন নাই-_রাণীকে ধিক্কার দিয়া বলিযাছেন-_- 

“ছি ছি রাণী, এ সকল কথা শুনি যবে 

তব মুখে, দ্বণা হয় আপনার পরে ! 

মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড 

আমি। আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে 

সন্দেহ জনমে । কর্তব্যের পথ হতে 

ফিরায়ো না! মোরে |” 


কিন্তু দুর্বলতার স্পর্শ কি তাহাতে একটুও নাই? রেবতী যখন বলিলেন 
--তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি''.করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ” 
চন্দ্রসেন রাণীকে অনুরোধ স্বরে--“যেয়ো না চলিযা” বলিলেন কেন? এই 
কথাটি নিষ্ঠুর কথা বলিযাই কি রাণীর মুখ দিয়া তিনি বলাইতে চাহেন? 
অথবা__উহা! একটা কথার-কথ। মাত্র? যাহাই হউক, চন্দ্রসেন কুমারকে 
মনে বাবাকে কোন আঘাতই দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য 
_ আক্রমণকারী “জামাত।”,, আর নিজে শ্রধু কুমারের খুল্পতাতই নহেন, 
তিনি রাজা, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের আদেশ দেওয়। খুন সহজ কাজ নহে। তীহার 
প্রশ্ন “বিক্রম কি নহে বৎস কাশ্মীর-জামাতা। সেষদি আসিল গৃহে এত 
ক্ল পূরে, অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ ।' অন্তদিকে--“রাজকাধ্য 
মনে রেখো স্থকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ কেমনে করিব স্থির মুহর্তের 
মাঝে ।” এই বিচার-বুদ্ধির জন্য কুমারসেন তাহাকে ভুল বুঝিল-_বিদায়ও 
গ্রহণ করিল । কিন্তু চন্ত্রসেমের কথা এখানে যেন কেমন একটু শু 
আন্তরিকতার মত শোনার! তাহার স্সেহ খুব নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি 
প্রা নাই । আরে! “কিন্তব বিষয় এই যে--চন্দ্রসেন বিক্রমদেবের নিকট 
কুমারের যে শাস্তি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহ খুব নির্দোষ হৃদয়ের কথা হুইয়] 


৫৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


উঠে নাই এবং তাহাতে তাহার নিজেরও দুবলত। প্রকট হুইয়া পড়িয়াছে। 
চন্দ্রসেনের অন্ুরোধ-_ 

ক্ষমা] তারে করো, বখস-- 

বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছ! কর যদি 

রাজ্য হতে করিয়। বঞ্চিত, কেড়ে নিও 

সংহাসন-অধিকার | নির্বাসন সেও 

ভালো, প্রাণে বধিয়ে! না|” 
এই উক্তিটিকে ম্েহ এবং অ-ন্সেহ ছুই দিকেই বাকানেো। যাইতে পারে। 
তারপর রাণী রেবতীর কথা বুঝাইয! বলিতে যাইয়াও চন্দ্রলেন সন্দেহের 
অবকাশ হ্থষ্টি করিযাছেন। কুমারসেনকে রাজবিদ্রোহী প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা চরিত্রের সন্গতি নষ্ট করিয়াছে বইকি। চন্দ্রসেন শেষ দৃশ্টে যে “নীরবতা, 
দেখাইয়াছেন তাহ] খুবই জাটিল। তবে কিরাণীর কথাই সতা-_-“আপনার 
কাছ হতেঃ রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন” । তবে কি কুমারসেনের 
আগমনকে তিনি সন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না? যিনি কিছুকাল 
আগে শুধু “প্রাণে বধিযো৷ না”-_অন্ুরোধ জানাইয়াছেন, কুমারের আত্মসমর্পণে 
আঘাত লাগ! তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এস্থলে চন্দ্রসেনের ব্যক্তরূপ 
এই--“বিদ্রোহী সে মোর কাছে” '*-“সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত ।” 
কিন্ত কুমারসেনের প্রতি-ুবরাজের প্রতি তাহার প্রচ্ছন্ন অভিমান ? 
কুমারসেন ভিক্ষা/-স্বরূপ পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে-_-এ চিন্তা অসহা বলিয়াই 
কি চন্দ্রসেন কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? চন্দ্রসেনের 
ক্ষোভ-_“নহে ইহ কুমারসেনেব মতো কাজ । দৃপ্ত যুবা সিংহসম; সেকি 
আজ স্বেচ্ছায় আঙ্গিবে শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া এতই কি 
বলবান।” কুমারসেনকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার এই ক্ষোভ, এই 
অভিমান ।-_চরিত্রটি ক্রমেই ব্যক্ত হইয়া উঠে _কুমারসেনের প্রতি 


রাজ ও রাঁণী ৫৭ 


সহান্টভূতিতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, রাজাকে তিনি অনুরোধ 
করিলেন_-“মহারাজ, শেো'নে। নিবেদন গীতবাছ্য বন্ধ করে দাও। এ উৎসব 
উপহাস মনে হবে তার ।” 

শেষ পর্যন্ত 

সমক্ত সন্দিপ্ধ চক্ষুকে নিরসন করিলেন চন্দ্রসেন, যখন সিংহাসনে পদ্াথাত 
করিযা মাথা হইতে মুকুট ছুঁড়িযা ফেলিযা দিলেন এবং রাণী রেবতীকে 
তীব্রতম ভঙ্সনা করিলেন_-“রাক্ষসী পিশাচী-দূর হ" দূর হ'--আমারে 
দিসনে দেখ) পাগীষসী | চন্দ্রসেন যথার্থই “ধাশ্মিক স্বজন | 

(7 চন্দ্রসেনের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়াই নামত: ধর্মপত্তী বটে, 
কিন্ত কার্ধ্যতঃ-_“রাক্ষপী পিশাচী--পাগীয়সী। চন্দ্রসেনের ধন্ধের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধম্মের উপাসিকা। বিক্রমদেবের মনোদর্পণে রেবতীর যে কপ 
প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায-_তাহার ললাটে “শাণিত ক্রুর বক্র 
জালারেখা তাহার অধরের দুই প্রান্ত রুদ্ধ হিংপাভারে হইয়া! পড়িয়াছে এবং 
তাহার উষ্ণ তিক্ত বাণী তীক্ষ ও “খুনীর ছুরির মতে! বীকা বিষমাখা”? | 
রেবতী স্বার্থপরতা অন্ধ এবং নিষ্ঠর ।__-লেডী মাকবেথের স্নায়ু দিয়াই যেন 
সে গঠিত। কিন্তু এই অন্ধত! এবং নিষ্টরতাই চরিত্রটির আপাদমস্তক পরিচয় 
নহে। এই অপ্রশংসনীয়--এমন কি স্বণ্য আচরণের অন্তরালে যে প্রেরণ! 
কাজ করিয়াছে, তাহাকে কিন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় 
না। রেবতীর মধ্যে অত্যুগ্র আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কযন1_-স্বাধীনতা-কামনা এবং 
সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তা সত্যই একাস্ত। পুত্রের ভবিস্যৎ-চিন্তাই রেবতীকে 
রাক্ষসী-_পিশাচী এবং পাগীয়সী করিয়া তুলিয়াছে। রেবতীর সুস্পষ্ট 
আত্ম-প্রকাশ-- | 

“আমি ও পালিব তবে 
কর্তব্য আপন ।:..*****" 


৫৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে 
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের 
ংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো-__ 

রিক্ত-তস্তে পরের সম্পদ-ছায়ে ফেরা 

ধিক বিডম্কনা 1... *...-.-০-৮, 

88751555878 আমি তারে 

দিযেছি জনম, আমি তারে সিংহাসন 

দিব-নহে আমি নিজ হপ্ডে মৃত্যু দিব 

তারে । নতৃব! মে কুমাতা বলিয! মোরে 

দিবে অভিশাপ ।” 
এই কারণেই পুত্রের জন্য সিংহাসনখানি নি্ষণ্টক করিতে রেন্তাঁ বদ্ধপরিকর । 
তাই ভ্বদযে তাচার হিংসাতৃষ্কা। এন অতি-তষ্ণা! মরীচিক' কষ্টি না করিয়াও 
পারে নাই। স্বামীর প্রতিটি কাধ্যকে-প্রতিটি আচবণকে সে কুমার- 
বিরোধী যডযন্ত্র বলিয়! মনে করিয়াছে । হিংসা-দীঞ্ক অন্তরের প্রতিফলনই সে 
সর্বত্র দেখিতে পাইষছে। আব একটি বৈশিষ্টাও চরিত্রে লক্ষী এবং 
প্রশংসনীয বটে-_রে+তী স্বার্থান্ধ, কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস-এর 
মতো অসাধারণ এবং ছুলভ গুণও তাহার আছে। রেবতী নিজের মুখেই 
স্বীকার করিগাছেন এনং উহা! তাভার অকৃত্রিম ম্বীকৃতি-_-“পারিনে লুকাঁতে 
আমি হ্বদশেব ভার। স্সেহের ছলনা কর! অসাধ্য আমার |” বস্তুতঃ চরিব্েটি 
কখনও চরিত্রহীন হয নাই। ও 
চশর চরিত অপূর্বব ভাব-সমদ্ধ একটি চরিত্র । ডাঃ শীহ1ররঞ্জন 
টিকর্ বলিয়াছেন-_-“এই বুদ্ধ ভৃত্যটির স্ষেহপ্রাণ তেজোদীপু চরিত্রটি বহুবার 
আমাদের সম্মুখে আসিষা দাড়াশ না, কিন্ত তাহার এই একটুখানি পরিচয়ই 
আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্ত্রমকে আকর্ষণ কবে" ”” শংকর নেহপ্রবণ 
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বৃদ্ধ তৃত্য বটে, কিন্তু তাহার এই স্বেহ নেহাম্পদের দেহটিকে বা প্রাণটিকে 
অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মিক-সতা বা মহিমা-সতা পর্য্যস্ত প্রসারিত । 
ক্বেছাম্পদের মহিমা-দীপ্চ সত্তাটিকেই শংকর হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া সেবা 
করিতে চাহে । তাহার ল্মেহ ছুর্বলের নরপ্রাণ স্সেহ নহে, স্সেহাস্পদকে বড়ো 
করিয়া রাখিতে যে শেহাস্পদকেই হাসিমুখে বিসঞ্ন দিতে পারে মা 
কুমারপেনকে ভালোবাসে_-কাশ্মীরের রাজ-বংশধর রূপেই ভালোবার্সে। বীর 
কুমারসেনকেই সে ভালোবাসে-_কীতিমান কুমারসেনকেই সে সেবা করিতে 
চাঁহে।| “আমি কি সহিতে পারি তব অপমান”--এই ভাবটাই শংকরের 
স্বাধীভাব । তাই কুমারসেন যখন ক্ষমাকে “বীরত্ব অধিক" বলিষ কাশ্মীরে 
ফিরিষা যাইতে চাহিলেন, শংকর অস্থির বেদনায় কহিল--“হাব, এ কী 
অপমান, পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি।" কিন্ত শংকর একেবারে 
হৃদশহীন আত্মাভিমানী নহে । হৃদগের কাছে আবেদন করিলে-_ বিশেষতঃ 
শংকর বা স্ুমিত্র1--যাহাদ্দের সে (কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক ন্রেহপাশে”) 
ন্মেহপাশে কোলে বাধিয় রাখিয়াছিল--কোন আধেদন জানাইলে সে 
তাহার সঙ্কর স্থির রাখিতে পারে না। তাই সুমিত্রা ছেলেবেলার কথা ম্মরণ 
করাইয়া যখন সেই পুণা ন্মেহতীর্থে ফিরিয়! যাইতে চাহিল, শংকর আত্মা, 
ভিমানের হিসাব ভুলিয়া গেল, শংকর বলিল-_ 
“চলে দিদি, চলে ভাই, ফিরে চলে যাই 
সেই শান্তিস্থধান্সিপ্ধ বাল্যকালমাবে 1” 

কিন্তু শেষ দৃশ্তে শংকর প্রকৃত মেহের অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছে । তাহার ন্সেহের 
স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভািত করিশ। তৃলিয়াছে। কুমারসেন আত্মসমপণ 
করিবে-_-কাশ্মীরের রাজ-মহিমাকে ধুলাম লুটাইয়া দিবে আত্মাবমালনার 
শেষ ধাপে যাইয। ধাডাইবে--শংকর কি তাহ! সা করিতে পারে? শংকরের 
বুকে এক অনির্বচনীয় অন্থর্দাহ জাগিল- তাহার হৃদয় যেন ছিড়িয়া যাইতে 


৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


চাহিল এবং হৃদয় চিরিয়া আর্তনাদ বাহির হইল-_“চিরভূত্য তব, আজি 
ছুদ্দিনের আগে মরিল না কেন।” বিক্রমদেবের আন্তরিক উল্তিকে ব্যঙ্গোক্তি 
মনে করিয়! দৃপ্ত তেজে শংকর উত্তর করিল-_“রাঁজন্‌, তোমার কাছেআসিনি 
কাদিতে।” সত্যই স্বগীয় রাজেন্দ্রগণ ছাড় তাহার হৃদয়বেদনা! কে বুঝিবে? 
বিক্রমদেবের মাজ্জনা-লন্ধ মুক্ত জীবন অপেক্ষা দগ্ু-গীড়িত দুঃসহ জীবনই যে 
তাহার কাম্য--তাই কুমারসেনের ছিন্ন শির লইযা যখন শিপিক প্রবেশ করিল 
শংকর লজ্জা ক্ষোভে মুখ আচ্ছাদিত 'করিষা ফেলিলেন। কিন্তু শংকর 
যখন দেখিলেন কুমারসেন প্রাণভযে মান বিলাইয়া দেন নাই, মরিয়াই 
খাটি রাজার মত সিংহাসনে ফিরিয়া আসিম়াছেন, তখন করুগতম আননেে 
তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়।! উঠিল। অগ্রসর হইয়! মহাপ্রাণ ন্নেহরাশি 
উৎ্পারিত কারয়। দিল-_ 
“প্রভূ, স্বামী 
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন, 
এই ভালো, এই ভালো ।-**** **. 


এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব 

এ মহিমা! দেখাবার তরে '” 
কুমারসেনের প্রেমেই শংকর কুমারসেনকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিল-_ 
ছিন্ন শিরকেই শ্রেয় বলিয়। গ্রহণ করিল। 

এইবার চরিত্র-পরিকপ্পনা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পাবে যে 

“রাজ! ও রাণী” নাটকের চরিত্র-স্থঙিতে “প্রকাশ” অপেক্ষা, “বিকাশ”ই লক্ষণীয় 
হুইয়! উঠিয়াছে এবং চরিত্রগুলি ভাব-স্ফীত হইলেও, স্থিতিশীল নহে-_ 
গতিশীল-_অর্থাৎ একই ভাব-বন্ধের আকর্ষণে আবত্তিত হয় নাই। ভবে, 
অনেকস্থলে নাট্যকার আপন উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে পারেন নাই, 


রাজ! ও রাণী ৬১ 


এবং পারেন নাই. বলিয়াই চরিত্রগুলি অনেকস্থলে টজবিক-গ্রায় একক 
(01891110 %11016) হুউযা উঠিতে পারে নাই এবং কয়েকস্থলে উহাতে 
অসঙ্গতিও দেখ দিয়াছে । 

নাটকখানির ঘটনা-বিন্ভাস এবং চরিত্র পরিকল্পন। সম্বন্ধে আলোচন! 
করিবার পরে এইবার নাটকখানির ভাব ও ভাষা সম্বন্ধ আলোচন। করা 


যাউক। 
এলে ভাব ও ভাষা 


(ক) নাট্যকার নাঁটকখানির মুখ্য তত্ব সম্বন্ধে নিজেই লিখিযাছেন-- 
“বিক্রম "প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে । 
-২ ১৯, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্তে স্বতত উদ্যত হয়েছে যে, 

সারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে মে আপনার রস 
আপনি জোগাতে পারে না, তাঁর মধ্যে বিরতি ঘটতে থাকে । 
“এর। স্থখের লাগি চাহে প্রেষ, প্রেম মেলে না, 
শ্ধু সখ চলে যায় টি 
এমনি মায়ার ছলন11” 

তারপর, “তপতী* নাটকের ভূমিকাতেও লিখিয়াছেন__ 

? “বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সথমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় 
ছিল, স্ুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শাস্তির মধ্যেই 
স্থমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল এইটেই রাজ। ও রাণীর: 
যূল কথা'।” 

উট ঠীয়ত, ডাঃ নীহাররঞন রায় মহাশয় প্রাজা ও রাণীর অন্তরের 
রহস্যটি” এইরূপ ধারণ! করিয়াছেন-_ 

“বিক্রমদেবের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য একটি 


৬২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


“আইডিয়া, এই নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ।*****-যভ- 
দিন বিক্রম স্থমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্তব্য বিস্বত হইঘ। মোহাচ্ছন্ন হইয়া 
ছিলেন, ততদিন তিমি সত্য প্রেমের আভাস লাভ করিতে পারেন নাই; 
তারপর, একদিন স্থমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহির হইয1 যাইতে হইল, 
তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা সম্ভব হইল, এবং নিজের কর্তব্য- 
বৃদ্ধিতে-তিনি জাগ্রত হইলেন। কিন্তু এ জাগরণও সতা জাগরণ নযঘ...... 
যেন এক যোহের আচ্ছন্নতার ভিত্তর হইতে মুক্তিলাভ করিযা আর এক 
আচ্ছন্তার ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া! জীবনের রহস্য প্রেমের রহস্য 
এত সহজে তাহার কাছে ধর দিল না, তাহার জন্য অনেকখানি মুল্য দিতে 
যে এখন ও বাকী-.জীবনের যে-সদ্ধান লাভের জন্য এই উন্মত্ত অভিযান সে- 
সন্ধান কোথায় ?....-ইলার-..সর্বত্যাগী মৃত্যাঞ্জরী প্রেমের পরিচয়ের সম্মুখে 
বিক্রমের আচ্ছন্নতা যেন সুধ্যোদযে কুয়াপার মত কোথা উন্িয়া গেল, তাহার 
সমস্ত চৈতন্ত এক মুহূর্তে যেন, ফিরিয়া আসিল। -' কিন্তু তাহার পরও 
প্রেমের রহস্য, জীবনের রহশ্ট যে এখনও অনেক দুরে-_ এখনও যে তাহার 
জন্য অনেকখানি যুল্য দেওযা বাকী ।......আক্ষেপ অন্ুতাপের আগুনে 
নিজেকে পোড়ানো হইল কোথায় 1'..ছুঃখের অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন তাহার 
বাকী ছিল; স্ুমিত্রাকে আত্মদান করিয়া! তাহা প্রমাণ করিতে হইল'-.".। 

আমার মনে হয়-_নাটকের রূপ হইতে উল্লিখিত মন্ার্থ সম্তোষজনকভাবে 
পাঁওয়। যায় না। যাহা পাঁওষা যায় তাহা এই যে, মোহগ্রস্ত প্রেম আপন 
গতিবেগেই আপনার মধ্য বিকার কৃষ্টি করে-_বিশ্বের সহিত সামঞশ্য রক্ষা 
করিতে পারে ন। বলিয়! বিশ্ব হইতে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং সে শুদ্ধ 
যে প্রেমাম্পদকেই আত্মসাৎ করিয়া বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! তৃপ্তি পাইতে 
চাহে তাহা নহে, তাহার ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই সে ক্রোধেও অন্ধ হইয়া 
পড়ে, এবং বিশ্বকে আঘাত করিতে যাইয়া শেষ পধ্যস্ত নিজেকেই আঘাত 


রাজ ও রাণী ৬৩ 


করিয়া বসে। মোহ-ম্বভাব ব্যক্তি নিজের ভার-সাম; রক্ষ। করিতে পারে ন। 
এবং পারে ন। বলিযাই অতৃপ্তির এবং অন্ুশোচনার অন্তদ্দাছ তাহার অবশ্যস্তাবী 
সহচর এবং পরিণাম হয়! মোহ অতি-ইচ্ছার অতি-বেগে অন্ধ, তাই 
“দেখিতে ন। পায় পথ, আপনারে করে সে নিক্ষল।* আর এই প্রেমেরই 
বিপরাঁত আত্মোৎসর্গ-মহিমান্থিত উদার-শান্ত মোহ-মু্ত প্রেম, যে প্রেম 
প্রেমাম্পদকে পূর্ণমহিমার উজ্জল মৃত্তিতেই দেখিতে ভালবাসে এবং প্রেমের 
০ এ 
মহিমা রক্ষা করিতে খে প্রেমাস্পদকেও ছাড়িযা যাইতে বা দিতে কুাবোধ, 
করে না। ৰ 
মনম্তত্েরে দিক দিয়া বলা যায় যে--চরিত্রের অন্তনিহিত বাক্তিত্বগুলির 
কোন একটির অতি-বৃদ্ধি, সমগ্র ব্যক্তিটির ভার-সামা নষ্ট করিযা ফেলে 
এবং ব্যক্তিটি কখনও পরিবেষ্টনীর সহিত ম্ষমভানে অভিযোজন করিতে 
পারে না এবং পারে না বলিয়াই নিজের সবনাশ নিজেই ত্য্ি করিতে থাকে । 
এই গেল নাটকের মুখ্য ভাবের আলোচনা-_প্রেমতত্ধের আলোচনা । 
ইহার পাশেই, নাটকখানিতে আরে একটি ভাবব্যপ্রন। পাওয়া যায়। 
টমসন্‌ সাহেব যে বলিয়াছেন__'1/ ৯111 0০ ৪0 01706 18১৫৫ 
(09 01) 0189 185 2 ৫9010 12075211106, 1 1195 & 09110192] 
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রড মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত এবং প্রতিকারের ইঙ্গিতও 
বেশ পাওয়া যায়-_টৈদেশিক শাসনের স্বরূপের এবং স্বাভাবিক ফলের প্রতি 
বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে । মন্ত্রী, দেবদত্ব এবং প্রজাদের 
আলাপ-আলোচনার মধ্য ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ বিশ্লেষণ প্রতিফলিত 
হইয়াছে । মন্ত্রী যখন বলেন-_-“বিদেশীর অত্যাচারে জঙ্জর কাতর কাদে 
প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে মিলায় ক্রন্দন । বিদেশী অমাত্য যত বসে 


৬৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


বসে হাসে... তখন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপটাই আভাসিত হুইয়! উঠে ; 
আবার, দেবদত্ত যখন-_-“জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল'কে উপেক্ষা করিতে 
বলেন, সেখানেও দীন ভারতীয় জনসাধারণের যৃত্তি চোখের উপর আসিয়া 
দাঁড়ায় এবং রাজা, অমাতা প্রভৃতির সমালোচনা করিতে যখন বলেন-_ 
“এসেছে বিদেশ হতে রিক্তহস্তে সে কি শুধু দীন প্রজাদের আশীর্বাদ করিবারে 
ছুই হাত তৃলে”--তখন ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবের উপরই তীব্রালোক, 
ফেলিয়া উহাকে আলোকিত করা হয। মোটকথা, ইহাদের উক্তির মধ্যে, 
শোষণ এবং শাসনের স্বরূপকে খুবই ক্ুন্দরভাবে প্রতিফলিত কর হইয়াছে ।৪ 
আর প্রজাদের মধ্যে-_কুপ্তরলাল স্পষ্টভাষায় বলে-_-““ভিক্ষে করে কিছু হবে 
না--আমরণ লুট করব” । সকলেই-__“আগুন” প্রস্তাব গ্রহণ করে, রাজা 
যদি শাস্তর না শোনেন", তখনকার উপায়ও কুপ্তর স্থির করে_-“শাস্তর ছেডে 
অন্তর ধরব” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগৃহীতদের স্ববপও প্রকাশ করে__ 
“রাজবাড়ির সিধে খেষে খেয়ে ফুলছ।” ধনবন্টন টৈবষম্যের বিরুদ্ধেও 
কাশ্শীরের হাটে বেশ উত্তেজনা! দেখ! যায়। মহাজনদের নির্দিয সঞ্চয়ের 
বিরুদ্ধে ভীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পায়--“তুমি রাখতে গম জমিয়ে আর আমি 
মরতুম পেটের জালায সেইটে হবে না।”-এই ভাব*এই ভাবগুলি 
তদানীস্তন রাজনৈতিক চেতনার প্রণেতার অন্থকূল এবং সেই কারণেই 
চিত্তাকর্ষক । রাজা ও রাণীর মঞ্চ-সাফল্যের নান! কারণের মধ্যে এই 
ভাবগুলিও অন্ততম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রাজনৈতিক 
ভাবগুলি থাকাতেই টমসন্‌ সাহেব--10901101081 166676006, দেখিতে 
পাইয়াছেন। 

তারপর--রচনার কথা। 

রবীন্দ্রনাথ যে বচনা-রসের রাজা এ নাটকেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওযা যাষ। দেবদত্তের বক্র-উক্তিগুলি, শেষের খোচাগুলি যেমন তীস্ষু 


রাজ ও রাণী ৬৫ 


তেমনি রসালো । তারপর বিক্রমদেব, স্থমিত্রা, কুমারসেন প্রভৃতি গম্ভীর 
চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে যে আলঙ্কারিক কল্পনায় উচ্ছৃসিত আবেগ প্রকাশ 
করিযাছে, তাহার শিল্প-চমৎকারিত্ব লক্ষণীয় ; ভাব ও ভাষার কারুকার্ষেয 
রবীন্দ্রনাথের রচনা! রস-রুচির ॥ এ ক্ষেত্রেও তাহার, কোন টদন্য দেখ 
দেয় নাই। 

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা চলে--রাজা ও রাণী, একখানি রসোত্তীর্ণ 
নাটক, ঘটনা-বিষ্তাসে রোমাঞ্চকরত। থাকিলেও আকশ্মিক পতন ও মৃত্যু 
প্রভৃতি স্থুল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকিলেও, আবেদনের গভীরতা এবং 
সার্বজনীনতা-ধরন্দের গুণে নাটকখানি মেলোড়ামার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে । তারপর উপআখ্যানটা অবান্তর না হইলেও যে পরিমাণ স্থান 
জুড়িয়াছে এবং যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে নাটকের বিষয়- 
এঁক্য বেশ একটু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র-স্থষ্টি বিষয়ে এই বলা 
যায় যে, ব্যক্তিত্বের ছন্দের ক্ষেত্র হইয়। উঠায় কয়েকটি চরিত্র চিতাকর্ষক 
হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র সাম্প্রতিক ভাবের প্রাধান্তে 
ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঘন্দের জটিলত। তথ। গভীরত] হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
ভাবসমুজ্জলতা, বাগবিভবতা এবং আবেগ-শক্তি প্রশংসনীয় পরিমাপেই 
নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যিক নাটক (০৪%০1:8799 ) হিসাবে 
'রাজা ও রাণী” একখানি সার্ুকসফল নাটক। 


নাটক বিচার ( ৩য় )--৫ 


রক্তকরবী 
(মুখবন্ধ ) 


ক্/,9970100115য 1002 06 069060 2.$ (116 161016961769,6101) 01 ৪, 
1581165 010 0106 1991 01 161910006 0 & 00119319010016 12811 


01) 21001010617, 


19601107270) 01 77/0112 11121271479 


ভাবাঙ্ভূতিকে ভাষার মাধ্যমে উপভোগ্যরূপে স্থষ্টি করিবার প্রেরণা! 
হইতে কাব্য-শিল্পের জন্ম । এই স্ষ্টির এক প্রান্তে আছে- ব্যক্তির আত্মগত . 
ভাবোচ্ছাল, যাহা স্থানে-কালে বিস্তৃত নহে, এবং অন্ত প্রান্তে আছে-_ 
মহাকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকতা- স্থানবিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে 
গঠিত ব্যাপক আযতন । ( মহাকাব্য_-উপন্তাসাদি ) দৃগ্তকাব্য বা নাটক 
যেমন আত্মগত ভাবোচ্ছাস নহে বা কোন একটি কাহিনীর সরস বর্ণনা মাত্র 





এ এ বহন ১ হজ বন্তবশ্রি এ শপ 
টু 
ুযাণ্তির সমরায়ে ধিক বর্ম আন (আহাকাব্ায ও উপন্যাস) 


দৃক বু ঘাটক যেম্ আত্মগত তেমনি মহাকাব্যের মত 


বনুপটিক রচনাও নহে। ইছা, সেই অন্ভবাত্মক জীবন-কথারই প্রত্যক্ষবৎ 
প্রকাশ যাঁহা স্থানে-কালে স্থবিস্ম্ত তথ! সুবিস্তৃত হইয়া কাহিনীর রূপায়তন 
লাভ করিয়াছে । অর্থাৎ নাটক নানা-সম্বদ্ধে-সন্বন্ধ ব্যক্তির ব্যাপ্থিমান জীবন- 
কথারই প্রত্যক্ষ রূপায়ন । “রূপ" মাত্রই দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হইতে 
বাধ্য বটে, সেই দিক হইতে প্রত্যেক রূপেরই দেশ-কাল-সাপেক্ষতা! জনিত 
একধরণের ভাবগত বাস্তবতাঁও আছে। কিন্ত বাত্তবতা বলিতে আমর! 


রক্তকরবা শখ 


সেই দেশ-কালের সাপেক্ষতাই বুঝি যে, দেশ-কাল কল্পিত নহে-__অস্ততঃ 
বিশ্বাসের মগুলে যাহার সত্ব স্ববিদ্রিত। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা 
এইরূপ দেশ-কাল-সাপেক্ষ জীবনেরই রূপায়ন বুঝিয়া থাকি । এতিহাসিক 
ব। সামাজিক নাটকে এই বাস্তবতার মাত্রা ষোল আনা না থাকিলেও উহার 
কাছাকাছি থাকে- পৌরাণিক নাটকে কম থাকিলেও, না-থাকে এমন নহে 
অর্থাৎ সেখানেও দেশকাল-সাপেক্ষতা থাকে এবং সে দেশ-কালের সত্তা 
কল্পনায় ব৷ বিশ্বাস-ভূমিতে । মোট কথা এই যে, সাধারণ নাটকে ভাব যে- 
রূপের মাঝারে অঙ্গ পায়, সেই রূপের বাস্তব গুরুত্ব থাকে যথেষ্ট। 

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, রূপ ভাবপ্রাধান্তের চাপে দেশ-কাল- 
সাপেক্ষতা হারাইয়া৷ ফেলিতে পারে--লৌকিকতা যুক্তিযুক্ততা৷ বা সম্ভাব্য- 
তার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবকেই বিলক্ষণ প্রাধান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
এই রীতিরই বিশেষ পরিণাম রূপক নাটক। রূপক নাটকে আরোপ অপেক্ষা! 
আরোপ্যেরই প্রাধান্য । ভাব-সত্যকে অভিব্যক্ত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্ঠু ৷ 
রূপের বাম্তবতা__ অর্থাৎ লৌকিকতা, কার্যযকারণনিয়মান্থগত্য প্রভৃতি 
নানাবিধ ওঁচিত্য রূপক নাটকে অতীব গৌণ। ভাব-সত্যের ব্যঞ্রনার জন্য 
ধতটুকু রূপম্পর্শ দরকার, এই রচনায় রূপের সংযোগ ততটুক্ই। ১৮৮৬ 
্রষ্টাবে ফরাসী ““সিম্বলিস্টরা”' রূপক কবিতা সন্বদ্ধে যে ইস্তাহার ঘোষণা 
করিয়াছিলেন তাহার ভাষায়--“55107091196 1১০০৫: 95610 10 0101715 
075 1062 ৮1161) 2 56801 (0107) ৬7171011) 110%/9591 ৮0010 1701 
0০ 15 ০৬) 210১." 1705 10) 0015 21075 ৪11 901)076/65 
01760010578 816 20)619 3011901/822581900৩1 ৫9918160 19 
16101555106 [10617 85005110 2,7101015 110) 01111010181 10৩83.” 

ডাঃ নীহাররঞ্রন রায় মহাশয়ের উর হ্ষ্টি্ মধ্যে বাস্তব ঘটন। 
ব। বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোন স্থান নাই; নাটকের প্রটের, তাহার 


৬৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


নরনারীর গতির বা কর্মের কোন প্রাধান্য সেখানে নাই বলিলেও চলে।” 
রূপকের বড় এবং প্রধান ধর্মই রূপের ব্যগজন! দ্বার! ভাব-সত্যের উপস্থাপনা । 
এ সম্পর্কে এইরূপ অন্গসিদ্ধান্ত করা যায়-_ এ 

(ক) রূপক নাটকের বিষয়-বস্তভাব-রহচ্য, বা ভাবতত্ব (7 70685 )। 
এই ভাবতত্ব শুধু আধ্যাত্মিকই হইবে এমন কথ! নাই, সামাজিক বা প্রাক্কাতিক 
ভাব-রহম্যও হইতে পারে; এই বিষয়বস্ত এই অর্থেই অরূপ যে, ইহা একটা 
ভাব (10০8 )__ভাবলোকেই ইহার জন্ম । 

ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররগ্রন রায় মহাশয় রূপকের বিষয়-বস্তর আলোচন। 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_“আমাদের চিত্তে এক এক সময়ে এক একটা কল্পনা- 
ভূতির স্পর্শ আপিয়! লাগে, এমন একটা রাঁজ্যের আভাস আমর! পাই 
যাহাকে এই দৃশ্ট বাস্তবজগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই রূপ দেওয়া য।য় 
না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোন মিল, কোন 
যোগ নাই, জ্সথচ মনের মধ্যে এই অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য 
যে কিছুতেই এড়ান যায় না, তাহাকে স্বীকার ন! করিয়া উপায় নাই, এই 
যে কল্পনাভূতি ইহার আভাস মালগুষকে দিতে হইবে ।” ডাঃ রায়ের এই 
মন্তব্যটি আধ্যাত্মিক ধারণা বা কল্পনাভৃতি সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু রূপক নাটক 
কেবল আধ্যাত্মিক সত্যেরই প্রতিভাত রূপ, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে ন!। 
যে-কোন ভাব-সত্যকেই রূপে স্থবিন্যস্ত কর! যাইতে পারে- রূপ-পরিকল্পনার 
মধ্যে বাত্তবায়িত করা যাইতে পারে। বড় বড় রূপক-কাব্য আধ্যাত্মিক 
বিষয়-বস্ত অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাই রূপক-কাব্যের একমাত্র বিষয়-বস্ত 
নহে। রাশিয়ার বিখ্যাত সমালোচক ডি. মেরেজকোভংস্কি নিশ্বলিজমের 
পক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে যাহ! লিখিয়াছেন তাহাতেও বড় কথা--4775501021 
001366120.৮ অবশ্থ---”116 21101 101: 0086 ৬1101011185 10621 ০6101 
9960 62611500650, (05 0819010 0? 6105155 9108065১ 01 035 


রক্তকরবী ৬৯ 


00530816200 11100175010915 10) ০001 96905101111... ”-র কথাও তিনি 
লিখিয়াছেন। যাহ! হউক, অতীক্ডরিয় অনুভূতি এবং এন্দ্রিয় অনুভূতি উভয় 
প্রকার অনুভূতিইরূপকের বিষয়-বস্ত হইতে পারে-_এইকপ সিদ্ধান্তই সমীচীন । 

৮ তারপর, রূপক নাটকের চরিত্র এক একটা ভাবাদর্শের প্রতীক-_ 
স্থতরাং ভাবাদর্শের ব্যঞ্জন! স্থষ্টি করিতে পারাই চরিত্রের উন্দেশ্ত ; সেই 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির পরিমাণের তারতম্য অন্ুপাতেই উহাদের সার্থকতা । এই! 
নটকের চারিত্রিক আকর্ষণগ ছন্দময়তায় নহে ভাবপ্রাণ্তায়_-ভাবব্যজনার 
ক্ষমতায় । ইহারা দেহ ধারণ করে বটে, কিন্ত দেহগুলি বাস্তব বাধুমণ্ডলের 
অপেক্ষ। ভাব-বামুরই বেশী অধীন। ইহার] নামে বাস্তব, কার্যে অবান্তব। 
এক কথায়, ইহারা “ভাবে-ভরা ফানুস” । 

(৩) ঘটনা-সংস্থাপনে এখানে কোন কার্য-কারণ-তত্বের বাধ্য-বাধকতা। 
নাই। ভাবটিকে অভিব্যপ্রিত করিতে যাহা যাহ! আবশ্টক, তাহা! ঘটাইতে 
পারিলেই ঘটনা-সংস্থাপনের উদ্দেশ সার্থক । এচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন 
এখানে অবাস্তর। ভাবোপস্থাপনায় উহার কাধ্যকারিতা কতটুকু তাহাই 
প্রধানতঃ বিবেচ্য । 

(৪) রূপক নাটকের রস সাধারণ রস নহে, ভাবাম্ভৃতিজনিত এক- 
প্রকার বিশেষ আনন্দই উহার আত্মা, এক কথায় বল। চলে-_-“ভাব'- 
রস।. এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় যাহ] বলিযাছেন তাহ! স্মরণ করা 
যাইতে পারে, “কতকগুলি রস-_যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট 
আছে-_তাহাদের সম্বন্ধে আমর! নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই রসগুলির 
মধ্যেই যে মানুষের সমৃস্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত তাহা নহে, প্রেষঃ 
ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যযবোধ প্রনভৃতি যে রসোদ্রেক করে তাহ1!র ধারণ! 
আমাদের যনে নুম্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জগ্য পিপাসা যে রসকে জাগায় 
তাহার ধারণ। তো। তেমন স্পষ্ট নহে ।* 





৭০. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 
পিকবাদের ভ্রমধারা 


অলঙ্কার হিসাবে রূপকের প্রয়োগ খুবই প্রাচীন, তেমনি প্রাচীন রূপক- 
কাহিনী ও কাছিনীর রূপক-ব্যাখ্যা। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা] 
সপ 

হইতে, স্থপরিচিতের মাধ্যমে অপরিচিতকে চিনাইবার চেষ্টা হইতে 


বাস্তবের সাহায্যে অবাস্তবের রবূপাধিত করিবার চেষ্টা হইতেই রূপকের 
অ। 

সাহিতা-রচনারীতির শাখারূপে মতবাদটি ১৮৮৬ ্রীষটাবে প্রথম বিঘোষিত 
হয় ( 47£810'-তে ); সাহিত্যক্ষেত্রে ধাহার। “ডেকাভেণ্ট” নামে পরিচিত 
ছিলেন (২ বছর আগে থেকেই) তাহারাই এই ঘোষণ! প্রকাশ 
করেন। * 

করাসী দেশকেই এই আন্দোলনের জন্মভূমি বলা যাইতে পারে কারণ 
এই দেশেই (ক) বুদেলেয়ারের সনেটে (1:35 001191990091063 ) 
স্বইডেনবর্গের মতবাদ (119015 ০৫ 001:5300900970095 ) পরিপোধিত 
হয়। তারপর বুদেলেয়ারের পদাঙ্ক অনুমরণ করেন (খ) আর্থার রিম্বুদ 
( /&এ7 110028৫) এবং তাহাকে অনুসরণ করেন (গ) ভারলেন্‌ 
( ৬৩71211:5 ) ও (ঘ) ম্যালাসে (181191516 )। ১৮৮৬ শ্রীষ্ঠাকে নবীন 
সাহিত্যিকর! এই ম্যালার্সে এবং ভারলেন্‌কে খুঁজিয়। বাহির করেন এবং 
নিজেদের নেতৃ-পুরুষরূপে দাড় করান। এক দল হইলেন “মটালার্সে-পন্থী”, 


সস পাশ আশ সপ শপ জার লি ৪ ৭ পপ চি ০ শী শ্সটি ক্ষপািনয সা তি 


* 43911001191 0০৩৩ 58915 10 01065 116 1069. ৮101) ৪ 
51901 [01] 111911১1106) ০19 10096 ০96 15 0৮41) 910১*-. 
105 15 [1715 211:1211 ০0001616 01101709121)2. 216 11616 5610501% 
01005819110963 ৫69187)00 10 16101959106 01617 65069110 8:1110195 
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পরভকরবা ৭১ 


আর এক দল হইলেন-_-“ভারলেন্-পন্থী” । ভারলেন্-পশ্থীদের মধ্যে (১) [৩ 
09100111761, (২) 901071810) (৩) 741101961,) (৪) 1২106110801, 
(৫) 11801611171 অগ্রগণ্য, আর ম্যাল্যার্সে-পন্থীদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
(১): 0101, (২) 70903, ৩) 1001061, (৪) 781701211, 
(৫) 11511111) (৬) ৬ 611151721, (৭) 12119, (৮) 158101816 প্রভৃতি | 

এই আন্দোলনে নানাদেশে ছড়াইয়! পড়িল অতি অবিলম্বেই। এক 
এক দেশে এক এক নামে দেখা দিল। ইংলণ্ডে ইহাদের নাম “ডেকাডেন্ট”, 
আমেরিকায় 'ইমেজিষ্ট এবং পিশ্বিলি্, স্প্যানিশ আমেরিকায়, এবং স্পেনে 
'মডানিম্ট্যাস্ (141 94517019685)। _ 

রাশিখাতেও এই আন্দোলন প্রসারিত হইতে বিলম্ব করে নাই। “নবম 
দশকে” এই আন্দোলন আন্তজ্জাতিক হইয়া উঠিষাছিল। ভি. ম্বেরেজ- 
কোভতস্ষি (জন্ম ১৮৬৫) প্যারিস হইতে দেশে ফিরিয়াই “নতুন রীতি” 
পক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেনণ* তিনি লিখিলেন, এই নৃতন রীতি 


৬1101) 19160965 6105 ৮৪56 101)5110 01 2 9100110 20106191101] 





21151116 01701] 179 ৫61011)59 06 05 1090911। ' 6:011010927, 20৫ 
1২0551910 9791116*--5০ 25 ৮/11065591116 1116 07621 2100 91010190217 
51171150513 001৬1691) (৬০ ৮1০৮5 ০01 1165, 0০ 01410911199119 
07010095116 00100610110105 01 (116 %/01]0. হা 105 [11611782106 0611021)09, 
[91187109015 1991176 01991193 101. (116 19996 ৫৫700610115 ০0৫ 9810911- 
[06109] 90191109১21) 17109061]) 8 15 01078016119 109 11115 01711)- 
017921 61621011715 : 17$901091 001006170) 5১100015) ৪00 (116 06৮9101)- 
1971 09121115110 99105101116---551)101 (176 7191001) ৮/111015 11256 
1011)61 015%8119 ০৪1160--17107725510715771, 1176 21101 101 078 
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৭২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


11151%2 5118069১ ০01 [116 0050010 8100 00001190109 11) ০] 
52109101110 15 2, 018198019115(10 198016 0£ 11) 1058] 00০91 ০1 
0115 [00010 (7555107 1,712721016--085 187). 

রাশিয়ায় (1) 15162100551) (2) 00056810015 38171001, 
(3) ৬১৪০11৩5127 18100, (4) 7315850% (1873-1924), (5) /১701761 
85615 (1880-1934), €6) 416210067 31091 (1880-1921) 
প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রবক্তা । 

আয়ারল্যাণ্ডে এই আন্দোলন ইয়েটস্‌ (০৪3), সিন্জ (5১78৩), 
পলভিনসেন্ট, ক্যারল্‌ প্রভৃতির নাট্য-রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ইহা /১00017 0076100%, [70£509 0191, [11111] 8৪175 প্রভৃতির 
নাট্য-রচনাষ, জয়েস্‌ (195০6), জুলিস্‌ রোমেন্স (101৩5 7২০178109) প্রভৃতির 
উপন্তাসে, এবং ইলিয়টের কবিতাদিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটিকায এই রচনা -রীতির চমৎকার অভিব্যক্তি 
দেখ গিয়াছে । প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রূপক-নাটক লিখিয়! ধাহার! খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ্বীগুবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্‌ আন্দ্রিফ,, হাউপট 
ম্যান, জেরোম্‌ কে জেরোমূ, চালস ব্যান কেনেডি, পারসি ম্যাকেগু 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । প্রাচ্য ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এক না হইলেও, 
অন্ধিতীয়। ৃ্‌ 


ইকরবী নাটকের মুখ্য প্রতিপান্ঠ 


যদিও রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় (১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 
অভিভাষণ) নাট্যকার “পালাটার ভিতর থেকে একট! গৃঢ অর্থ খুঁটিয়ে বের 
করবার চেষ্টা” করতে--“গোপনে যে অর্থ আছে তার বটি ধরে টানাটানি” 


রক্তকরবী ৭৩ 


করতে নিষেধ করেছেন, তবু,কৌতুককর ব্যাপারই বলতে হবে,_নাটক- 
খানি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নাট্যকার স্বয়ং এবং প্রবীণ নবীন 
সমালোচকগণ এ গোপন অর্থের ঝু'টি ধরে হচ্দমদ্দ টানাটানি করে এসেছেন । 
এখনও টানাটানি বন্ধ হয়নি-__ একাধিক সমালে 1চনাগ্রস্থ ও প্রবন্ধ তার বড 
প্রমাণ। এই সব সম'লোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি 
করবার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই, কারণ এই আলোচনার অধিকাংশই 
কবি-কৃত প্রন্তাবনারই অহুলেখন অথবা সম্প্রসারণ, অথবা কোন স্বাধীন 
চিন্তাশীল সমালোচকের মৌলিক চিস্তার চবিতচর্বণ এবং অনেক ক্ষেত্রে 
পৃধবত সমালোচকের নাম উল্লেখ না করেই অন্বের চিস্তাকে--“আমার মনে 
হয়” চালিয়ে দেওয়া! । এই সমস্ত সমালোচনাকে শ্রেণী বিভক্ত করতে গেলে 
মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে । প্রথম শ্রেণীর অন্ততূক্ত হনে 
সেই সব সমালোচনা যাতে এই কথাই জোরের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে যে 
নাট্যকার রক্তকরবী নাটকে মানবাত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্যতৃষ্ণার, আননা- 
বোধের এবং প্রেমতৃষ্ণার ব্যাকুলতাকেই ব্যক্ত করেছেন-_সৌন্দর্য-আনন্দ- 
প্রেমান্থভৃতিকেই মুক্তির আল উপায় বলে প্রচার করেছেন । আর দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব সমালোচন1 যাতে দেখানো হয়েছে যে 
রক্তকরবী নাটক মুখ্যতঃ একখানি ' সমাজ-সমন্যার নাটক-শোষণজীবী 
সভ্যতার ব1 পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচন। || 

প্রথম শ্রেণীর সমালোচকর। দেখাতে চেয়েছেন--রবীন্দ্রনাথ মানুষের 
মুক্তির ষমহ্যাকে মনস্তাত্বিক উপায়ে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, 
দেখিয়েছেন__-সৌন্দ্য-আনন্দ ও প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে মাধুষ্য ব্যক্ত 
হয় সেই মাধুর্্যের উপলব্িতেই মুক্তি এবং তার অভাবেই বন্দী দশা_ 
দ্বভাবের বিকৃতি । অন্ত পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকরা। দেখাতে চেয়েছেন 
এই নাটকে নাট্যকার মানবের মুক্তি-সমশ্যার সমাজনৈতিক তথা বাস্তবিক 


৭৪ লাঢয সাহত্যের আলোচনা ও নশাঢক বাগ 


সমাধান দিয়েছেন, বলতে চেয়েছেন_-জীবনে সৌন্র্যয-আনন্দ-প্রেমকে 
অবাধ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই পীড়ন ও মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে শোষণ-পীড়নের 
বন্দীশাল1 ভাঙতে হবে এবং ঘে শক্তিমদ্মত্ত শোষক প্রাণের রস নিংড়ে 
নিষে মানুষকে অমান্তষে পরিণত করেছে, সেই শোষকের শক্তিদন্তের বিরুদ্ধে 
শেষ সংগ্রাম ক'রেই তবে মুক্তি অর্জন করতে হবে এবং এ বিপ্লবের সাহায্যেই 
জীবনের হারানো সৌন্দরধ্য, আনন্দ ও প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর। সম্ভব 
হবে । 
”. এই ছুই শিবিরের মাঝখানে দাড়িয়ে আমি রক্তকরবী-নাটকের মুখ্য 
প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা করতে চাই এবং তা করতে চাই-_ 
বাহ্িক ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই । বাহিক সাক্ষ্য বলতে আমি 
নাট্যকারের অভিভাষণ, প্রণন্ধ এবং মন্তব্যার্দি এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য 
হিসাবে রক্তকরবী নাটকের বৃত্ত, চরিত্রকল্পনা এবং নাটকের উপসংহার বা 
“রুট এযাক্‌শন'কে গ্রহণ করছি । 

এই প্রবন্ধে আমি প্রথমে নাট্যকারের নিজের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত 
করছি এবং পরে এ সব মন্তব্য রক্তকরবী নাটকের বৃতে কি পরিমাণে প্রযোজ্য 
ত1? বিচার করতে চেষ্ট করছি । নাট্যকারের নিজের ব্যাখ্য। পাওয়৷ যায়-_ 
রক্তকরবী নাটকের প্রন্তাবনায়, যাত্রী-গ্রন্থে রক্তকরবী প্রসঙ্গের আলোচনায় 
এবং "ম্যানচেষ্টার গাডিযান” পত্রিকায় লেখা ইংরাজী প্রবন্ধে। প্রথমে দেখা 
যাক নাট্যকার রক্রকরবী নাটকের তত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রস্তাবনায় কি কি কথা 
বলেছেন। প্রস্তাবনায় (১৯২৪ ) তিনি যে-সব কথা বলেছেন তা থেকে 
আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করতে পারি। 

(ক) কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার যধ্যে 
যে বিষম ছন্দ আছে, এই নাটকে সেই ছন্বই উপস্থাপিত হয়েছে । আহরণ 
ব। শোষণজীবী সভ্যতায় কি করে মানুষ শোষণে গীড়নে ভজ্জরিত ও লাঞ্ছিত 


উকি ৭৫ 


হয়, শোষক এবং শোষিত উভয শ্রেনীই কি ভাবে মনুস্ত্ব হারিয়ে ফেলে এবং 
“কলিযুগের রাক্ষসের' সঙ্গে “কলিযুগের বানরের' যুদ্ধ ও রাক্ষসের পরাজয়ের 
ফলে মানবতা! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়--এই নাটকে তাই প্রতিপাদিত 
হয়েছে। 

(৮ এই আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতারই প্রতীক হচ্ছে রক্ত- 
করবী নাটকের রাজা । েতাযুগের বহুসং গ্রহী বহুগ্রাসী রাঁবণের মতোই সে 
অযিতশক্তির অধিকারী-_বৈজ্ঞানিক শক্তিতে শক্তিমান | বৈজ্ঞানিক _শক্তি-, 
বলেই সে অবাধে শোষণ ও পীড়ন .কুরে। 

(গ) দশানন রাবণ নান! দেশের ধন হরণ করে এনে '্বর্ণলঙ্ক1” গড়ে- 
ছিলেন, এই রাজাও পাতালে শ্ড্জ খোদাই করে মাটির-নীচে-পৌোতা। ধন 
হরণ করতে নিযুক্ত । এই রাজার ন্বর্ণলঙ্কার চুড়। রাবণের শ্বর্ণলঙ্কার চেয়েও 
উচ্চতর এবং “হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে? । 
অথাৎ স্বণলঙ্ক। আজ আর একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, দেশে দেশে 
এই স্বর্ণলঙ্কা গড়ে উঠেছে । “বস্তুতঃ পৃথিবীর নান। স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার 
চিহ্ন পাওয়। যায়।” 

(ঘ) এই শোষণজীবী সভ্যতা চিরকাল টিকে থাকতে পারবে না, 
একদিন ধন্ন জেগে উঠবেই। ম্বান্থষ আপন মনুষ্যত্বের গৌরব ফিরে পেতে 
চেষ্টা করবেই । কলিযুগের রাক্ষস ভিতর- বাহিরের ছন্দে একদিন ভেঙ্গে 
পড়বেই এবং মানবতা তাঁর 'ডারসাম্য ফিরে পাবেই। 

(৬) এই রাক্ষসের একদিকে অর্থাৎ ভিতরে চলবে অন্তদ্বন্দ, অন্ঠদিকে 
দেখ! দেবে তীব্র বহির্ঘন্দ। কাল পুর্ণ হ'লে শোধিত-পীড়িতদের মর! প্রাণের 
গাঙে জোয়ার আসণে, মুক্তির জন্ত তারা মরিয়া হ'য়ে উঠবে এবং শেষপর্যস্ত 
সব শক্তিকে এক করে কলিযুগের রাক্ষস কলিযুগের বানরদের হাতে পরাস্ত 
হবে। শোষণ-পীড়নের অবসানে যক্ষপুরীর স্থানে লক্ষমীপুরী প্রতিষ্টিত হবে । 


শ৬. নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


(চ) এই “পালাটি নন্দিনী বলে একটি যানবীর ছবি'। চিত্রপটে যে 
দানবের পটভূমিকা রয়েছে তা” “মানবের মহিমা উজ্জল করে ধরবার জন্যেই ।” 
অর্থাৎ নাটকে নন্দিনীর ঘবন্বই উপস্থাপিত হয়েছে । শোষণজীবী সভ্যতার 
কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করবার জন্য মানবী নি নন্দিনী ( যে (সংগ্রাম 


পম আপ আর ০ 


করেছে সেই সং গ্রাষের মর মধ্যেই: নাট্যরস র রয়েছে। টি 


৮ম পা সা 


সস স্পা পা এ ও দি 


দ্বিতীযত:, যাত্রী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন ত1 এখানে উদ্ধত করা যাক। সেখানে লিখেছেন__ 
পনারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে 
সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা”হুলেই তার স্যষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে । তখন 
যাহ্ৃষ আপনার কষ্ট যন্ত্রে আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীডিত হয়। এই 
ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । যক্ষপুরে পুরুষের 
প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নি্ুর 
সংগ্রহের লুন্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে, নির্বাসিত। 
সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জডিত করে মানুষ বিশ্ব 
থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে তুলেছে সোনার. চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, 
ভুলেছে_ প্রতাপের মধে মধ্যে পূর্ণতা] নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা । সেখানে 
মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে ২ মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী 
করেছে |(এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল। প্রাণের আবেগ এসে 
পড়ল যন্ত্রের উপরে, প্রেমের আবেগ. আঘাত করতে লাগল লুন্ধ দুশ্চেষ্টার 
বন্ধজালকে | তখন দেই নারী-শক্তির নিগৃঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ 
নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত কররার 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বণিত আছে ”) 

তৃতীয়তঃ, “দি ম্যানচেষ্টার গাডিয়ান” এবং “দি বিশ্বভারতী কোয়াটালি" 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবৃন্ধে নাট্যকার যা! যা বলেছিলেন তা এখানে অন্বাদ 


রক্তকরবী ণ৭ 
ক 
করে সজিযে-গুছিয়ে দেওয়1! যাক | ৮৮ 


(ক) এই নাটকের “নিদিষ্ট অথ আছে এবং সে তত্কে আুবস্ঠই 
সাহিত্যে প্রকাশ করা চলে । 

(খ) এমন সময় ছিল যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ 
ব্যবহার ব্যক্তিগত আচরণের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমাজ-জীবনে 
বাক্তি ও সমাজসংস্থার মধ্যে সামঞ্রস্থ ছিল। ফলে সাহিত্যেও ব্যক্তি- 
সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। মুখ্য স্থান অধিকার করে ছিল। কিন্তু 
আজ জীবনে সংঘের বা দলের প্রাধান্ত ঘটেছে । ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে 
প্রয়োজন সিদ্ধ করার দিকেই-_স্থার্থসিদ্ধির দ্িকেই-_-সংঘের লক্ষ্য বেশী। 
সেই কারণে সংঘে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্ধ করে দিয়ে, দলের সমন্ত সভ্যকে 
এক ছাচে ঢালাই করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি-মান্নুষ কখনই মরে না, সংঘবদ্ধ 
মানষের বা দদ্দের চাপে কেবল আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । আজ পৃথিবী দু'ভাগে 
ভাগ হয়ে গেছেঃতার এক ভাগে রয়েছে_-জ্যাক”_ব্যক্তি-মানুষ, অন্ত 
ভাগে রয়েছে--“জায়ান্ট'--সংঘবদ্ধ-__মান্ষপ্রকাণ্ড একটা প্রতিষ্ঠান বা! 
তথ (জায়গা্টিক সিসটেমূ)। 

(গট ইয়োরোদীয় সমাজ-্যবস্থায় সংঘশক্তি যে আজ এত প্রাধানতলাভ, 
করেছে তার মূলে রয়েছে-বিজ্ঞান। জানি না ইয়োরোপ এ সম্বন্ধে কি 
ভাবছে । তবে এ কথ! ঠিক তার সবলচিত্ত 'জ্যাক' সংঘশক্তির চাপের 
বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে মাথ। তুলে দাড়াচ্ছে। 

কিন্ত মুক এশিয়ার পক্ষ থেকে আমি বলতে বারা ভয়ংকর, 
অন্থিত আমর! মন্শে মর্শে উপলব্ধি করছি। তাদের আচরণে মানবিকতার 
স্পর্শ কমই আছে; পারস্পরিক ব্যবহারে তার যেটুকু পরিচয় পাচ্ছি তাতে 
শুধু এই কথাই মনে হয়--সে হচ্ছে একট! বিরাট শক্তি যে শুধু বিশ্লেষণ 
করতে ও জানতে চায়, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে কিছু বুঝতে চায় না, ষে 


রা নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শুধু পীড়ন করে এবং শোষণ করে কিন্তু প্রশান্ত 
চিত্তে উপলন্ধি ও আনন্দ করতে পারে ন1। 
ইয়োরোগীয় সভ্যতার নামে এই সংঘবদ্ধ লোভের রিপুটিই আজ 
চারদিকে ধিচরণ করে বেড়াচ্ছে । এই ধরনের সংঘবদ্ধ লোভের মধ্যে 
মানুষের প্রকৃত মহদ্ধর্য কিছুই থাকে না, এ ভয়ংকর প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে, 
এর ব্যক্তিগত পরিচয়-_-জটিল জালের আবরণে_বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থায় 
আচরণে আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে যায় সে মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে খাকতে চাষ__ 
জাতিগর্বের ও শক্তিদস্তের প্রাচীর তুলে ছুনিরীক্ষ্য হয়ে থাকে। অনৃষ্ঠ 
অশরীরী চাপে সে আমাদের 'প্রাণের রস শ্রষে নিচ্ছে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে 
পন্কু করে দিচ্ছে। একদিন আমাদের জনগণকে একজন আকবর বা 
একজন ওরংজীবের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, আজ লড়তে হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ 
লোভের বিরুদ্ধে_যে লোভের উদ্দেশ্ত ভয়ংকর ও সরল, যার প্রক্রিন। 
অতি জটিল। এর প্রতিনিধি-তিনি লর্ড বার্কেনহেড বা লর্ড কার্জন 
যিনিই হোন, কখনও আমাদের রক্ত-মাংসে-গড়া প্রতিবেশী হ'তে পারে 
না, তার! আমাদের কাছে কতকগুলি অশরীরী সত্তা--কাছে থেকেও দূরবর্তী, 
হতরাং ভয়ংকর । 

(ঘ) অতএব, যে মহার্দেশ ইয়োরোপের এই ভয়ংকর কালোছায়ার 
করাল গ্রাসে পড়েছে সেই মহাদেশের কোনে! কবি যদি তার নাটকে সেই 
ছায়াকে প্রধান চরিত্র করে রূপ দেন তাতে বিশম্মিত হবার কিছু নেই। 
এ লেডি 'ম্যাকবেথ প্রভৃতির মতো৷ কোনো ব্যক্তি নয়, এ হচ্ছে নিয়তির মতে! 
নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। আমি মনে করি-_যে লোভাতুর উদ্দেস্ত বিজ্ঞানকে বাহন 
ক'রে আমাদের জীবনের সমস্ত ফসল পদদলিত ক'রে অবাধে বিচরণ করছে 
সে এমন কোন তত্ব নয় যাকে রসরূপ দেওয়া চলে না। এর তণ্ত নিশ্বাম 
আমাদের গায়ে এসে লাগছে; এর স্পর্শে আমাদের আত্মাকে সংকুচিত করে 
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দিচ্ছে । মানব ইতিহাসের নাটকে আজ এই হচ্ছে প্রধান নায়ক । আমি 
মনে করি আমার নাটকে তাকে রূপ দেওয়ার অধিকার আমার আছে এবং 
সেই রূপ দিয়েছি আমি রাজনৈতিক কর্মীর অভিপ্রায় নিয়ে নয়, কবির 
বিশেষতঃ গীতিকবির অভিপ্রাধ নিয়েই । 

( সমালোচকর1 সকলেই স্বীকার করেছেন,__নন্দিনী ন্যক্তির'প 
নিষে ফুটে উঠেছে এবং দে কোনে এনর্ধব্যক্তিক শ্রেণী-প্রতীক নদ । সে 
নৈর্ব্যক্তিক শোষণ-শক্তির দ্বারা আক্রান্ত এবং সেই দ্বন্দের মধ্যেই নাটকের 
প্রাণ নিহিত। নন্দিনী একজন।খাটি নারী । সে জানে পরশবর্য্য ও শক্তি মাষা, 
জীবনের চরম বিকাশ প্রেমে । নাটকে রঞ্জনের প্রতি অন্থরাগে সেই প্রেমের 
অভিব্যক্তি । কিন্তু প্রেমের বন্ধন নিষ্ঠুরভাবে লোভাতুরদের উচ্চাশা দ্বার! 
পদদলিত হয়। প্রেমের রহশ্য এর] বুদ্ধি দিয়ে জানতে চায়, হৃদয় দিয়ে 
অনুভব করতে পারে না। 

(7৮ “আমি “আমি পাঠকদের জানাতে চাই__এই বইখানি আমি কোনে কিছু 
প্রচার করবার জন্য র জন্য লিখিনি ৷ নরাশ্টের এক ঘন অন্ধকার-মুহ্র্তে এই ধ্যানটি 
(ভিশান) আমার মনে প্রতিভাত হয়েছিল। সরশক্তির চেয়ে ব্যক্তি- 
মাঙ্গষের উপরে আমার আস্থা বেশী। আমি মনে করি ব্যক্তি-আত্মা অসীঙ্গ 
দৈবসত্তারই অসীম প্রকাশ এবং নারী-হৃদঘ তার পরম অবলম্বন । আমি 
বিশ্বাস করি-_নারীর প্রভাবই একদিন পুরুষকে এই লুব্ধ ছুশ্চেষ্টার বিকার 
থেকে উদ্ধার করবে, ছুর্বলচিত্ত হওয়। সত্বেও নারী তার প্রেমের প্রভাবে লোভের 
এই অপবিক্র থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবে। এই বিশ্বাসের আনন্দই 
কালোছায়ার পটভূমিকায়- শয়তানী লোভের দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় মুক্তি- 
প্রাণা নন্দিন।র নন্দিনীর ছবি আকার প্রেরণ যুগিয়েছে ।” 7 

এবার এই তিনটি সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম সাক্ষ্য অর্থাৎ 
প্রস্তাবনা বা অভিভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়--“সমন্ত পালাটি নন্দিনী 


৮০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


বলে একটি মানবীর ছবি” এ কথা বল! হলেও, শোষক ও শোষিত এই ছুই 
শ্রেণীর দ্বন্দের কথাই, আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে 
শোধিত-গীড়িত প্রাণের বিদ্রোহের সুর বড় স্থান অধিকার করেছে । আমরা 
দেখি-বিজ্ঞানসহায় শোষক শ্রেণীকে তিনি বলছেন-__“কলিযুগের রাক্ষস, 
এবং শোধিত-গীড়িতদের বলছেন--“কলিযুগের বানর” এবং দেখিয়েছেন 
এই দুই শ্রেণীর ছন্দে, শেষ পর্য্যস্ত রাক্ষসের পরাজয় ঘটছে, দানব শক্তির 
বিরুদ্ধে মানব জয়ী হচ্ছে। মোটকথ! এখানে আকর্ষণজীবী সভ্যতার 
বিরুদ্ধে শোধষিতদের সংগ্রামের কথাট] বড় হয়ে উঠেছে । তবে এই ঘন্দের 
চেতনার সঙ্গে আন্ুষর্গিকভাবে আরে! সব ধারশ! মিশে আছে । যেমন 
(১) আকরণজীবী সভ্যত। কৃষিকেন্দ্রিক পল্লীজীবনকে নষ্ট করেছে, 
(২) আকর্ষণজীবী সভ্যত] বিজ্ঞানবলে বলীয়ান__মস্ত্রবলে দুর্জয় । (%খান্থষের 
স্বধর্ষ একেবারে মরে যেতে পারে না। মানুষ যতোই বিরৃত হোক, তার 
স্বধর্ম যতোই আচ্ছন্ন হো”ক, একদিন-না-একদিন সে প্রকৃতিস্থ হুওয়ার জন্য 
ব্যাকুল হবেই, অন্তর্ঘন্ছে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে শেষ পর্যস্ত ভারসাম্য ফিরে পারেই। 
(৪ ) শোষণজীবী সভ্যতা! শ্বধু যে শোধিতকেই মনুয্যত্হীন করে ব1 পীড়া দেঁয় 
তা নয়, শোষককেও অমাননষ করে, পীড়িত করে। (৫) এই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটবে এবং তা ঘটবে শোষক-শোষিত উভয় শ্রেনীর জাগরণে অর্থাৎ 
শ্বধু শোষিতের বিদ্রোহের ফলেই পরিবর্তন ঘটবে না, তার সঙ্গে শোষকের 
মানবস্বভাবটির জাগরণও যুক্ত থাকবে । 

এখানে “রাজা হচ্ছে এ শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্রীয় সভার প্রতীক, 
সেই বিকৃত মানুষটি, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যার হাত পা মুণ্ড অদৃশ্তভাবে বেড়ে 
গেছে, যে প্রাণরস শোষণ করতে যেয়ে নিজের প্রাণ বা! মন্তব্ত্ব হারিয়ে 
সেছে, [যে জীবনে প্রেমের চেয়ে প্রতাপকে, আনন্দের চেয়ে সোনাকে বেশী 
দামী মনে করেছে, যে স্বভাবকে হনন ক'য়ে অশান্ত ও অতৃপ্ত জীবন যাপন 


রক্তকরবী ৮৬ 


করছে 1 যার মধ্যে আনন্দ-সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেগ শুকিয়ে গেলেও 
একেবারে মরে যায়নি এবং যায়নি বলেই সে অন্তর্ঘন্দে বিক্ষুনদ। যার ভিতরে 
প্রতাপ ও প্রেমের ছন্দ, এবং বাইরে, যাদের মন্তুয্যত্ব সে লেহন করে নিষেছে, 
শোষণে-পীড়নে যাদের জর্জরিত করেছে তাদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও 
বিদ্রোহ । 

দিতীর সাক্ষা পরীক্ষ। করলে দেখা যায়__এখানে “নারীশক্তির নগৃঢ় 
প্রবর্তন”কেই অধিকতব গুক্ুত্ব দেওয়া হযেছে এবং শোষক-শোষিতের ছন্দের 
কথা একবারও উন্িখিত হয়ান। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চান-_পুরুষের 
স্ঠিতে যন্ধে 'প্রাধাগ্ঠ ঘটে “নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসমপ প্রাণের 
প্রনর্তনার' অভাঁবেই । শেষ পর্মস্ত এই কথাই দাডাচ্ছে যে আমাদের এই 
সভা হা মন্ত্রের প্রাধাগ্ত ঘটেছে 'নারীশক্তির নিগুঢ প্রবর্তনা*র অভাবেই এবং 
নাবীশক্তির প্রভাবেই একদিন শোষণ-পীডন বন্ধ করবে । নারী জাগিয়ে 
তুলবে প্রাণের বেগকে এবং প্রেমের আবেগকে সেদিন যন্ত্রের চেয়ে প্রাণের 
মূল্য হবে বেশী এবং প্রেমের আনেগ লোভকে করবে বশীভূত । (এই দিক 
থেকে দেখলে রক্তকরবী নাটকের মৃখ্য বিষযবস্ত-_“নারীশক্তির নিগৃঢ় 
প্রবতন) -তস্ব। ঞতিপাদ্য হবে-_নারীর প্রভাবেই প্রাণ জাগে, প্রাণের বেগ 
আঘাত করে মন্ত্রকে এবং প্রেমের আবেগ আঘাত করে 'লুন্ধ দুশ্চেষ্টার 
বন্ধদজালকে এবং “পুরুষ শিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের 
প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হয়। 

তৃতীয় সাক্ষ্য পরীক্ষা! করে দেখা যায়_-প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ আকধণজশিবী 
বা শোষণঞ্খবী সভ্যতাকে আরে। স্থুনিদিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন_-'শোষণজীবী 
সভ্যত বলতে তিনি ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে ধরেছেন । ইয়োরোপীয় 
সভ্যতাকে তিনি শুধু (বিজ্ঞানবলপূপ্ত “সংঘবদ্ধ লোভ? (৪0) 9128101500 
0895$95. 01 8:০০. ) বলেই ক্ষান্ত হ'ননি তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক মৃতি 

নাটক বিচার ( ৩য় )-_-৬ 


৮২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


রূপেও কল্পনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন--এই বিজ্ঞানবাহন 
সংঘবদ্ধ লোভ এশিয়ায় এবং অন্ঠান্ত মহাদেশে তার হিং লোভের থাব। 
বসিয়ে শোষণে-পীড়নে জর্জরিত করে মানুষকে অমাহ্ুষে পরিণত করেছে। 
এই নিষ্ঠুর শোষক ইযোরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আজ ইতিহাসের প্রধান 
নায়ক ; এই ইতিহাস-নাট্যের প্রধান নাযককেই আমি আমার নাটকে 
উপস্থিত করেছি । এই সাআ্রাজ্যভোগী শোষণজীবীকে ঘিরে রয়েছে জটিল 
জাল-__সায়েটিফিক সিস্টেম' | জাতিগর্বের ও শক্তিদস্তের প্রাচীর তুলে 
সে সমস্ত মান্থষের স্পর্শ এড়িয়ে যায়। এই অশরারী সাম্রাজ্যবাদের শরীরী 
প্রতিনিধি হয়ে যেসব সর্দার আসেন--লর্ড বার্কেনহেড, বা লর্ড কার্জন 
যিনিই আহ্গন--তারা কখনই আমাদের আপনার লোক হন না, তারা 
প্রাণহীন পীড়নযস্ত্রে পর্যবসিত । 

দ্বিতীয়ত: রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলতে ভোলেননি যে তিনি মাহুষের 510615 
06150181169+-র উপরেই অধিকতর আস্থা রাখেন এবং যে-ন্ত্র মানুষের ব্যক্তি- 
ত্বকে বিলোপ করে দেয় ভার প্রতি তার আস্থা নেই৷ তিনি বিশ্বাস করেন-এই 
শেষ 4:589016 1)০95৩, রয়েছে নারীর হ্বদযে এবং নারাীশক্তির নিগৃঢ 
প্রবর্তনাই লুন্ধ ছুশ্সেষ্টা থেকে একদিন পৃথিবীকে উদ্ধার করবে। /এট 
বিশ্বাসের আনন্দেই তিনি কালে। ছাযার পটভূমিকাষ- শয়তানী লোভের 
ছুঃন্বপ্রের পটগূমিকায় মুক্তিপ্রাণা সত্যযৃতি নন্দিনীর ছবি এঁকেছেন )) 

এই সব সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পরে সহজেই মনে এ প্রশ্ন জাগবে-- রক্ত- 
করবী নাটকের মুখ্য প্রতিপাগ্ঠ কি? প্রশ্ন জাগে__-এই নাটকে নাট্যকার কি 
মুখ্যতঃ ইয়োরোপীয় সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের রূপ এবং তার 
বিরুদ্ধে শোষিত-পীড়িত জনগণের বিদ্রোহের বা মুক্তি সংগ্রামের চিত্র 
এঁকেছেন? অথবা সাধারণভাবে আকর্ধণজীবী সভ্যতায় কি করে শোষক 
ও শোধিত উভয় শ্রেণীর মনুস্তত্ব হারিয়ে দেউলে হয়ে যায়, স্বধর্মের প্রেরণায় 


রক্তকরধী ৮ও 


উভয়েরই মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগে এবং উভয়ের দ্বন্দ ও জাগরণের ভিতর 
দিয়ে শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটে, সেই প্রতিপাগ্ধই কি প্রতিপাদন 
করেছেন? অথবা* আকর্ষণজীবী সভ্যতার নতুনতর সংস্করণ পুঁজিতন্ত্রের 
শোষণ-পীড়নের রূপ এবং প্রাণের জাগরণের ফলে, মানবিক মূলা ফিরে 
পাওয়ার জন্ত, কি করে শোষিতর] বিপ্রোহের ভিতর দিয়ে মুক্তি অর্জন 
করবে তা দেখানোই কি নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেন্য? অথবা নট্যকার 
পুরুষের উদ্যমে নারীশক্তির নিগৃঢ় “প্রবর্তন।' দেখানোর জন্যই কি এই নাটক- 
খানি লিখেছেন ? 

এ বিষযে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রক্তকরনী নাটকের আভ্যন্ত- 
রিক সাক্ষা গ্রহণ কর দরকার । আমর]! দেখি-_-ক্ষপুরীতে তিনটি পক্ষ 
রয়েছে । এক পক্ষে রাজা ও তার অধ্যাপক, গৌসাই সর্দার মোড়লর।, অন্ত 
পক্ষে রয়েছে-_কিশোর, ফাগুলাল, গোকুল, প্রভৃতি খোদাইকরর। এবং আর 
এক পক্ষে রয়েছে__নন্দিনী ও তার পাগল ভাই বিশ্তু। প্রথম ও দ্বিতীয় 
পক্ষের মধ্যে শোষক-শোধিত শ্রেণী সম্পর্ক । রাজ! ও সর্দারগণ শোষক শ্রেণী, 
খোদাইকরর1 শোষিত শ্রেণী। উভয়েই অমান্ুষ। শোঁষণ-পীড়ন করতে 
করতে শোষকশ্রেণী যেমন প্রাণহীন, শোষণ-পীড়ন সইতে সইতে শোধিতেরাও 
তেমনি প্রাণহীন--অসাড়। রাজা আছে জালের আড়ালে । মানুষের 
সবটুকু বাদ দিয়ে তার মধ্যে শুধু প্রতাপটুক জেগে আছে। সে সব কিছু 
জানতে চায় কিন্ত অনুভব করতে পারে না। যাবুদ্ধি দিয়ে জান! যায় তার 
প্রাতি তার আগ্রহ আছে, কিন্তু যাকে মর্ম দিয়ে উপলন্ধি করতে হয় তার 
প্রতি তার অনাসক্তি। অধ্যাপক নিয়োগ করে সে বস্ততত্ব জেনে নেয়, 
কিন্ত প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যের সহজ অন্গভূতির সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং 
বঞ্চিত বলেই__অস্তরে রিক্ত বলেই 'প্রেষ-আনন্দ-সৌন্র্যের উপর বিরক্ত । 
বক্ষপুক্ীর এই পরিস্থিতিতে প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যময়ী নন্দিনী এসে উপস্থিত 


ররর ররর. পর চোর সর প্রা 





৮৪ নাট্য পাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


হয়। সেচায় স্থুড়ঙ্গের অন্ধকার ডাঁলাট। খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো" 
ঢেলে দিতে এবং রাজার বিশ্রী জালট! ছি'ড়ে ফেলেমানুষটাকে উদ্ধার করতে । 
নন্দিনীকে নিয়ে ছু” পক্ষেই প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয়-_ছু' পক্ষেই রসময় প্রাণের 
প্রবর্তন! সঞ্চারিত হঘ। রাজার মধ্যে জাগে অন্তদ্বন্দ_রাজসত্তা ও মানব- 
সত্তার ছন্থ, শোষিত শ্রমিকদের মধ্যে জাগে প্রাণাবেগ-মুক্তির আবেগ_- 
বিক্ষোভের সাহপ। মুক্তপ্রাণের প্রতটক রঞ্জনের প্রাণ নেওয়ার পরে রাজার 
অস্তদ্বন্দ্ চুভাস্্ব পধাধে পৌছায়-রাজ। চরম প্রাণের সন্ধান পান_-আবার 
মানষ হনতার নিজেরই শক্তি প্রতাপাঁবশেক় সর্দার-শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি- 
পরীক্ষা (বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলান এবং সর্দার শক্তিকে পর্যুদন্ত 
করে “শেষ মুক্তি'র লক্ষ্যে পৌছাতে নন্দিনীর সহচর হন। 

বাস্থিক এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষায পরীক্ষা করার পর এ কথা স্বীকার 
করতেই হবে যে রক্তকরবী নাটকের নাট)রস রয়েছে_খান্বা নন্দিনীর মুক্তি 
সংগ্রামেরই মধ্যে এবং পে কথা নাট্যকার বার বার বলেছেন । বলেছেন-- 
এর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি-_নন্দিনীহ হচ্ছ্বে_ 
51106 110)91]16 ০01 110 1912----- 91০0 15 170 21) 20561251791) ০ 
15197175000 ০১ 211 20911900101) 1119 0106 (07171611104 0% 87951. 
170 01515 06. 1217097, বাস্তবিকই--নাটকের গোড়ায় নন্দিনী যে 
দু'টি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে__ (স্থড়ঙ্গের অন্ধকারে ডালাট? খুলে ফেলে তার 
মধ্যে আলো ঢেলে দেওয়ার ইচ্ছ। এবং রাজার বিশ্রী জালটাকে ছিড়ে ফেলে 
মানুষটাকে উদ্ধার করার ইচ্ছা) নাটকে সেই ছু'টি ইচ্ছাই কার্ধে পরিণত 
হয়েছে। একদিকে নন্দিনী খোদাইকারদের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চার 
করেছে, প্রাণের আগুন জ্বালিয়েছে, অন্তদিকে রাজার ভিতরে যে মানুষটি 
আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সেই মানুষটিকে জাগিয়েছে_মুক্তিযুদ্ধে নেত্রীর স্থান অধিকার 
করেছে। নন্দিনীর জয়ধ্বনিতেই নাটকের উপসংহার ঘটেছে-__নন্দিনীর 
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শেষদান প্রেম ও প্রাণের প্রতীক 'রক্তকরবীর গুচ্ছ? বিশ্ব হাতে তুলে নেওয়ার 
সক্কে এবং পৌষের আহ্বানে নাটক শেষ হয়েছে । 

এখন প্রশ্ন এই যে নন্দিনীর এই প্রাধান্তে “নারীর নিগৃঢ প্রবর্তনার তব্বটি” 
নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে কিনা অথবা নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমের 
সম্পর্কের ভিতর দিয়ে--”71)6 1)1611951 63১097995101/ 01 1161১ 1] (076 
1০৪” এই তত্বটি প্রতিপাদন করাই নাটকের মুখ্য উন্বেশ্। কিনা। আরে! 
স্বনিদিষ্টভাবে প্রশ্ন করলে, পুরুষের জীবনে নারীশক্তির প্রভাব দেখানে? অথবা 
যন্ত্প্রাধান্ত-পীড়িত বিকৃত ও শোষিত জীবনের মুক্তিতে নারাশক্তির 
কার্ধকারিত। দেখানে! এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্ত কিনা? নন্দিনী ও রঞ্জনের 
প্রেমাবেগ এবং প্রেমের পরিণাম দেখানে। এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা? 
এই প্রশ্বগুলির উত্তর দেওয়ার সময নাটকের ৭০০ 201191/-এর দিকে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখলেই দেখ! যাবে নারীর নিগৃঢ় 
প্রবর্তনার তত্ব বা প্রেমতত্ব এই নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হযে উঠেনি। নারীর 
অভাবেই যক্ষপুরীতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে-_-একথ। কোনমতেই যুক্তিসহ 
নয়। যক্ষপুরী একেবারে নারীণুন্স একথ! নিশ্চয়ই বলা যায না। অনস্থ 
যদি এমন কথা বল! হয় যে আর যারা “তার। সব স্ত্রীলোক বটে, কিন্ত 
একা নন্দিনীই একমাত্র নারী? তাঁহলে অবশ্ঠ ভিন্ন কথা। তাছাড়া নাটকের 
কুট এাক্শান? লক্ষ্য করলে দেখ| যায়__নিগৃঢ প্রবর্তন! বা প্রেম নয়, মুক্তিই 
নন্দিনীর মুখ্য কাম্য হযে দাড়িযেছে ৃ নী সৌন্দর্যময়ী আনন্দময়ী, 
রঞ্জনপ্রেয়সী বটে, কিন্ত তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে সেমুক্তিপ্রাণ। | 
সে রাজাকে এবং খোদ্াইকরদের সমানভাবে যুক্ত করতে চায়। রঞ্জনের 
সঙ্গে মিলনের কামন। তার যত উদ্দগ্র, তার চেয়ে শোধিত-পীড়িতদের মুক্ত 
করার ইচ্ছা! কম এঁকাস্তিক নয়। নন্দিনী নিরাপদের নির্বাসনে যেতে 
চায়নি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে । 


৮৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা! ও নাটক বিচার 


এই নাটকের শেষে মৃত্যুপণ সংগ্রামের আবেগই তীব্র উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত 
হযেছে। রঞ্জনের মৃত্যুতেই সে সংগ্রাম শেষ হযনি, রঞ্জনের মৃত্যুতেই নন্দিনী 
মরেনি-সে বেচে ছিল--ফাগুলালের দলকে নিযে সর্দারের সঙ্গে শেষ 
সংগ্রাম করবাব জন্ত। স্বতরাং একথা বল]! যেতে পারে যে এই নাটকের 
মুখ্য প্রতিপাগ্ঘ-_নারাশক্কির নিগৃঢ প্রবর্তন! ব। প্রেমতত্ব নয়, মুখ্য প্রতিপাপ্য 
_শোষণজীবি সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবতার মৃত্যুপণ সংগ্রাম_-এককথাষ 
সুক্তিত$। এই সংগ্রামের একপক্ষ “কলিযুগের রাক্ষমরাজ, অন্ত পক্ষে 
মানবতার বিগ্রহ নন্দিনী ও তার সহ্যাক্রীরা |” নাষক বা নাঁষিক? নন্দিনী 
এবং প্রতিনাধক রাজ ও তার অনুচর সর্দারগণ । 

এখন ষে প্রশ্নটি আসছে সেইটি সবচেষে জটিল-যে শোষণজীবী 
সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনাযধক করে মানবত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকরেছেন, তার 
প্রকতিটি কি? সে ইযোরোপীষ সাম্রাজ্যবাদ অথব1 পুঁজিবাদ? 
প্রস্তাবনাষ আমর দেখেছি-_রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে শোষণজীবী সভাতার 
কথ। বলেছেন এবং ইংরেজী প্রবন্ধে ইযোরোপীঘ সভ্যতা তথ সাম্রাজ্যবাদের 
কথা বলেছেন। 

প্রশ্ন-ছুইযের মধে। কোন পার্থক্য কল্পনা করার প্রযোজন আছে কি? 
প্রয়োজন আছে, কারণ ছুযের মধো পার্থকা আছে। শোষণজীবী সভ্যতার 
আমরা ছুই যৃতি কল্পনা করতে পারি : একটি-_সম্াজ্যবাদী মৃতি, অন্যটি 
পু'ঁজিতস্ত্রের মুতি। সাআ্রাজ।বাদীর সঙ্গে শুঁজিতত্ত্রীর এক্য এখানেই থে 
উভযেই শোষণজীবী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ করে-_বিজিত দেশগুলিকে 
আর পু'জিতন্ত্রী শোষণ করে নিজেরই দেশের শ্রমিকদের । ছুই ক্ষেত্রেই 
ছোটদেব থেষে থেযে বডর! বড হয--"ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর 
এ বড়োটা জলতে থাকে শিখাই”। রক্তকরবীর রাজা কি ইয়োয়োপীয় 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক? অথব। সাধারণভাবে পু'জিতাস্ত্রক ব্যবস্থার 


রক্তকরবী ৮৭ 


প্রতীক ? এ প্রশ্থের মীমাংসা করতে হলে, আমাদের আগে বিচার করে 
দেখতে হবে-_রাজার চরিত্রে সাম্াজ্যবাদীর প্রকৃতি অথবা পুঁজিতন্ত্রীর প্রকৃতি 
_কোন প্রকৃতি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে । রাজার চরিত্র 
পর্যালোচনা ক'রে আমর! দেখি_-( ১) রাজ! আছেন একট] জটিল জালের 
আড়ালে । (২) রাজা সব কিছু জানতে চান, মর্ম দিয়ে বুঝাতে চান না। 
(৩) রাজ! যক্ষপুরীর রাজা, সেখানে জর্দারদের শাসনাধীনে খোদাইকররা 
সডঙ্গ খুদে তাল তাল সোনা তুলছে। (%/ রাজার মধ্যে ঘন্ব রয়েছে । 
বাইরের এশর্য ও প্রতাপ থাকা সত্বেও অস্তরে অন্তরে সে রিক্ত ও ক্লান্ত। 
ইযোরোপীয় সাম্রাজ্যবার্দী সভ্যতার গ্রকৃতিতে আমরা দেখি বিজ্ঞানের 
শক্তিতে সে শক্তিমান, তার চারদিকে বৈজ্ঞানিক শক্তির, জাতিগর্বের ও 
শক্তিদন্তের দুল প্রাচীর । বিজিতের সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, 
আছে শুধু শোষণের সম্পর্ক। বিজিত দেশের ধন সম্পদ হরণ করে সে তার 
রশ্বর্ষের চুড়াকে গগনস্পর্শী করে তুলেছে । সে সব দেশের সবকিছু জানতে 
চাষ, কিন্তু মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কে যুক্ত হয় না । সে শোষণ-পীঁড়নের 
প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ। এই সাদৃশ্যটুকু থাকা সত্বেও এই প্রশ্ন মনে জাগে এবং 
' জাগে এই কারণেই যে সামাজ্যবাদীর মৃখ্য লক্ষণটি এই যে সে যে দেশের ধন 
হরণ করে সে সেই দেশের অধিবাসী নয় । 

এই নাটকের কোন জায়গাতেই এমন কথা নেই, বিশেষ ক'রে শোষিতর! 
কখনই এ কথা বলেনি যে রাজা বা সর্দাররা ভিন্ন দেশের লোক। তবে 
বিভিন্ন গড়কে বিভিন্ন দেশ কল্পনা করলে জোড়াতালি দিয়ে এক রকম 
সমাধান কর। যায বটে কিন্ততা জোর করে করাই হবে। এই কারণে 
রাজাকে যুরোগীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বলতে আপত্তি উঠতে পারে। 
অন্পক্ষে যেহেতু ষক্ষ-পুরীর পরিবেশ একটা খনির পরিবেশ এবং শোষিতর! 
শ্রমিক শ্রেণীর পপ্রতিনিধি, রক্তকরবীর রাজাকে পলিজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক 
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বলে মনে হ'তে পারে। রাজার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মিল 
এই ভাবে দেখানে। যেতে পারে । স্ুরোগীয় সাআাজ্যবাদ যেমন বিজ্ঞানবাহন, 
পু'জিবাদও তেমনি বিজ্ঞানাশ্রয়ী-_বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান__বিজ্ঞানের 
শক্তিবাহুল্যের জোরেই সে হরণ করে, গীডন করে। বস্তৃতত্ববিদরা তার দ্বারে 
বাধা । সেও সব কিছু জানতে তথা আয়ত্তে আনতে চায়। তারও 
চারিদিকে শ্রেণীগর্বের, শক্তভিদস্তের গ্রচীর ঘিরে রয়েছে । সেও হৃদয়হীন-_ 
নিষ্পাণ শোষক বিশেষ। তাঁর কাছে--একমাত্র মূল্য শ্রম-যূল্য--প্রেষ 
সৌন্দর্য প্রভৃতি মূল্যের আদর পে করেনা । সে-ও অনৃশ্ঠ থেকে সর্দার- 
শত্তির সাহায্যে হরণ-পীড়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোসাঞ্চি অধ্যাপক 
মোড়ল এইসব শ্রেণীকে সে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে । 

কিন্তু এই সার্দৃশ্ঠ থাক সত্বেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, 
রাজার পরিকল্পনায় যুরোপশয় সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের সব লক্ষণ 
পরিন্ফুট হয়নি। যৌবনকে বা প্রেমকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার মধ্যে যে 
ব্যাকুলত। দেওয়। হযেছে, নন্দিনীকে পাওযার জগ্য যে নিজ্ঞন আবেগ 
দেওয়া হয়েছে, সামাজ্যবাদের বা পুজিবাদের প্ররুতিতে তার কোন 
স্থান নেই। 

স্তরাং এ কথ! বল! চলে ন1 যে রক্তকরবীর রাজ। সর্বতোভানে যুরোপীয 
সাআজ্যবাদী সভ্যতার অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক। রাজার 
পরিকপ্পীনার এর! বড় অংশ অধিকার করেছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বা 
পুজিবাদের সংস্কারের সঙ্গে আরো অনেক ভাব মিশে তবে রক্তকরবীর 
রাজা তৈরী হযেছে। ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের চেতনায়-_সাঘ্রাজ্যবাঁদ ব। 
পুঁজিবাদ মানব-বিকৃতিরই বাহ্‌ লক্ষণ, আসল ব্যাধি-__-অখণ্ড মানবতার 
মধ্যে একাংশের বিকৃতি । আহরণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যত1 সেই 
বিক্ৃতিরই অভিব্যক্তি । মানুষের বিকৃতিই সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী 


রক্তকরবী ৮৯ 


লোভের যৃতি ধরে পোষণ পীঙনের নিষ্ঠুর আচরণে ব্যক্ত হযে থাকে। 
বাহৃতঃ যা সাম্রাজ্যবাদ ব। পুঁজিবাদ, আগলে তা” মানরতারই বিকৃতি । 
অথাৎ বিকাতি ভিত্তিহীন কিছু নয়। মানবতার ভূমিতেই তার জণ-_বিক্কৃতি 
মানেই আচ্ছন্ন মানবতা । এই কারণে কোন বিকৃতিই নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি 
নয়__মানবতা এবং তদবিপরণত অমানবতার ঘন্বক্ষেত্র | প্রত্যেক বিকৃতির 
মধ্যে একদিকে থাকে _অন্তদ্বন্দের, অন্থদিকে থাকে বহিন্দের সম্ভাননা। 
এই চেতনা থেকেই রাজার ধ্যানটি (ভিশান ) কপ পরিগ্রহ করেছে এবং 
করেছে বলেহ-_রাজ। বহিঃপ্রকৃতিতে সাআাজ'বাদী বা পুীজবাদ। হওযা 
সত্বেও, অন্তঃপ্রকতিতে--_ "মাহষ__আচ্ছন্ন খানুষরূপে কল্পিত হয়েছে । 

এই দিক থেকে রক্তকরবীর মুখ্য প্রতিপাদ্য খুজতে গেলে' দেখ! যাবে 
রবীন্দ্রনাথ সামাজাবাদের ও পুঁজিবাদের বিকৃতি থেকে মান্ধকে উদ্ধার 
করবার সংকল্প নিম্নেহ এই নাটকখানি লিখেছিলেন । (শোষণ-পীড়ন মুক্ত 
আদর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা_-তথ। মানবতার ভারসাম্য ফিরিষে আনাই-_ 
এই নাটক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য 1 


রক্তকরবী 


১৩৩০ সালের গ্রী্ঘকালে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ “বক্ষপুরী* নাষে 
একখানি নাটক লেখেন । ফিন্তু “্যক্ষপুরী+” পাওুলিপি অবস্থাতেই “নন্দিনী” 
মৃতি পরিগ্রহ করিতে বিলম্ব করে নাই, আবার যখন ১৩৩১ সালের আশ্বিন 
মাসের প্রবাসীতে সংস্কৃত রূপে ইহ] প্রকাশিত হয়, তখন উহা! ননন্দিনী'-বেশ 

ত্যাগ করিয়া “রক্তকর বী” রূপ ধারণ করে। 

_. “্যক্ষপুরী”_ “নন্দিনী 'রক্তকরবী”, কোন, নামটি ধারণ করিলে নাটক- 
খানি সার্থকনাম' হয়, এই প্রশ্ন সহজেই জাগিভে পারে, এবং নাম-পরিবর্তন 
করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ের বেশী অবকাশ দিয়াছেন। ডাঃ নীহাররপ্রন, 
রায় মহাশয় 'নাম লইয়া বিব্রত হইবার কিছু কারণ নাই' বলিয়াও--“তবু- 
যোগে লিখিয়াছেন “আমার মনে হয় “যক্ষপুরী” নামটি এই নাটকের পক্ষে 
সার্থকতর ছিল, যদিও 'রক্তকরবী' নাম অধিকতর কবিতাময়।” কিন্তু ডাঃ 
রায়ের মন্তব্যটি সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে নাই । নাটকথানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
একটু অবহিত হইলেই দেখ! যাইবে যে “যক্ষপুরী” “দানবের পটভূমিকা” 
মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! যাউক--“এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর 
সমন্ত পালাটি “নন্দিনী” ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের 
ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ |” “পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট- 
ভাবেই জানাইতে চেষ্ট! করিযাছেন কষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির, 
তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুক চেষ্টার চেষ্টার 


সস ০০ এ এস 


শর পাস আমি আরা 


তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত ।"* *." এমন সময় সেখানে 
৯টি ৯ পিসি 
নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ 
আঘাত করতে লাগল লু্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির, 


(সাপ ছি 


রক্তকরবী ৯১' 


নিগৃঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেজে ফেলে 
১ াভিতিটিতি ভিতর 

প্রাণের প্রবাহে বাধামুক্ত করবার চেষ্টা প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বণিভ 
আছে | 





চু 

অতএব “কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেহেতু যক্ষপুরী নাটকের 
পটভূমি মাত্র, সেই হেতু পটভূমি অপেক্ষা "উদ্দেশ্ত' অনুযায়ী নামকরণই 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । তবে কি নন্দিনী"ই সার্থকতম নাম? তাই যদি হইবে 
তবে 'রক্তকরবী” নাম দিলেন কেন ?--শুধু কি “কবিত্বময়' করিবার জন্ই 
'্রক্তকরবী? নাম দেওয়া হইয়াছে? না। রবীন্দ্রনাথ ঘতই বলুন-_-“সমস্ত 
পালাটি 'নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি” এবং “আমার রক্তকরবীর 
পালাটিও রূপক-নাট্য নয়”__-আসল কথা এই যে, নন্দিনী সামান্যই মানবী 
এবং অধিকাংশই “কল্পনা”, আর রক্তকরবী পালাটিও খাঁটি রূপক-নাট্য এবং 
সেই রূপক-নাট্যের যূল বিষষ_-সহজ-যোগের আনন্দেই মুক্তি এবং সেই 
মুক্তিতেই আনন্দ ও সৌন্দধ্য, আর অফুরন্ত বাধনহার1 রত্ত-রাঙ্গা প্রাণই 
সেই মুক্তির বিজয়কেতন বাহন। 'রক্তকরবী” আনন্দময়ী ও সৌনধ্যময়ী ও 
প্রাণময়ী মুক্তির বিজয়কেতন ; তাই, আননদ-মুক্তির প্রতীক “রক্তকরবী'ই 
রূপকনসট্যখানির সার্থকতম সংকেত! 


ট্য-পরিচয় 


প্রথম সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা'য় কবি বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন-- 
“আমার পালাটিকে ধারা শ্রদ্ধা সহকারে শুনবেন তার! জানবেন এটিও 


সতামূলক ।**.**.**. এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে 
এটি সত্য” ।_আরো বিশেষভাবে জানাইয়াছেন--“আমার রক্তকরবীর 
পালাটিও র'পকনাট্য নয় ।***-****' এইটি মনে রাখুন, রত্তকরবীর সমস্ত পালাটি 


নন্দিনী” বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার; 


শা পাই 


৯২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে, 
কলধবনিতে উর্ধে উচ্ছৃসিত হযে ওঠে তেমনি । সেই ছবির কেই যদি 
সম্পূর্ণ করে তাকিষে দেখেন তা-হলে হমতে। কিছু রস পেতে পারেন ।” 
অতএব বড় প্রশ্ন_নাটকখানি কি রূপক-নাট্য নহে? বাস্তবিক যাহ 
“সতামুলক' তাহাকে ক্লিপক' বলা কেন? আশ্চম্যের কথ। এই যে, কোন 
সমালোচক ই রবীন্দ্রনাথের নিবেদনে গুরুত্ব স্থাপন করেন নাই__নাটকখানিকে 
রূপক-নাট্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুব সঙ্গতভাবেই করিয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ইহাকে “সত্যমূলক" বলিয়াছেন সে অর্থ এই ঘে, ঘটনাটি 
“ঘটে যাহ? সব সত্য নহে? এহ অর্থেই সত্য, আর উহার জন্মস্থাণ কবির 
মনোভূমি এবং উহা প্রকৃত জগতের চেয়েও সতা। নাটাকার স্পষ্টই জানাইয়! 
দিয়াছেন--“এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না এতিহাসিকের পরে তার 
প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে।” অর্থাৎ ইহ 
বন্ত-সত্য নহে, “কবির জ্ঞান-শিশ্বাপ মতে” সতা _-ভাব-সত্য । এই ভাব- 
সত্যকে নাট্যকার যে রূপের আশ্রয়ে উপস্থাপিত করিধাছেন, তাহা প্রকৃত 
বাস্তব রূপের মর্যাদা লাভ করে নাই-_সংকেতটুকুর মধ্যেই উহার সমস্ত 
সম্ভাবনা আবদ্ধ হইয়া আছে। রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া! ভাবেরই প্রধান হইয়! 
পড়া-রূপক-নাট্যের এঠ প্রধান লক্ষণটিই নাটকের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট/ 


অধিকন্ত ব্ূুপক-নাটকে যে ধরণের কুহেলিকা ভাসিয়। বেড়ায়__চরিব্রগুলি 
যেরূপ “ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়” এই নাটকেও সেই কুহেলিক। পেই 


ছায়। কম নহে এখানে রাজ। আছেন এই কুহেলিকার জালের ভিতরে। 
নন্দিনীর সঙ্গে তাহার আলাপ-আলোচনা, নন্দিনীর নিজের গতিনিধি-_সবই 
ঠিক “ছায়ায় যেন ছায়া”। স্কৃতরাৎ রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বারণ সব্বেও 
নাটকখানিকে আমর! “রূপক-নাট্য, রূপেই গ্রহণ করিব। কারণ নন্দিনীকে 
গুধু “মানবীর ছবি” রূপে দেখা অসম্ভব । তবে কি নাটকথানিতে ভাব-রস 


রক্তকরবী ৯৩ 


ছাঁড়া রচনা-রস ছাড়! হৃদয়-রস পাওয়া যাঁয় না? রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ 
প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন এবং রসের ফন্তরধারাটির প্রতি দৃষ্টিও আকর্ষণ 
করিয়াছেন__ | 

“এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্তপালাটি 'নন্দিনী' নলে একটা মানবীর 
ছবি।.****--.. সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে 
হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয়তে। রক্তকরবীর পাপডির আড়ালে অর্থ 
খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।” কিন্তু কথা 
এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও দাবী করিযাছেন--'আমাধ নাটকও একই কালে 
ব্যক্তিগত মানষের আর মানিষগত শ্রেণীর তবুও এই প্রশ্নই বড় আকাবে 
জাগে-নাটকখানি সত্যই কি ব্যক্তিগত মান্রষের হই উঠিতে পারিয়াছে ? 
নন্দিনী ভৌগোলিক স্থিতিতে; ব্যবহারিক নীতিতে, মানসিক ন; আচ্ভাবিক 
গতি- তিপ্রক্তিতে সত্য কি “ব্যক্তিগত মানুন' হইয়। উঠিদাতে চে?) মাছের 
হৃদধ যে-ভাবে কাজ করে, নন্দিনীর'হৃদর কি সেই ভাবেই কাজ করিখাছে ? 
অবশ্ঠ নন্দিনীর জদ্দমের অভিব্যন্তি না পাঁওযা যাপ এমন নহে । 

নশ্দিনী কিশোরের দুঃখ হিতে পারে মা, রাজার বিশ্রী জালট। ছি'ড়িয়া 
ফেলিস। মানুষটাকে উদ্ধার করিতে তাহার ইচ্ছা, জাগে--সে কোন বাঁধাই 
মানিতে চাহে না, বুঞ্জনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্জাঘ তাহার মনে পুলক জাগে 
- আনন্দে মন ভরিয়। উঠে, অহ্ুপ-উপমন্ত্যুকে কন্কুকে দেখিযা বেদনায় তাহার 
অন্তর ফাটিনা যায়, পালোয়ানকে বীাচাইবার জন্ত তাহার কত আত্তরিক 
সমনেদন1_বিশুর জগ্য তাহার মন উত্কন্ঠিত হস, রাজার নিরুছ্ে, সর্দারের 
বিরুদ্ধে সে নির্খক প্রতিবাদ করে-_মৃত-রপ্রনের জন্য তাহার করুণ 
শোকোচ্ছাস জাগে । এতগুলি হৃদর-ভাবের স্পন্দন নন্দিনীর মধ্যে পাওয়। 
যায় বটে, কিন্তু স্পন্দন যে-পরিমাণে থাকিলে স্থ।য়ী-ভাব-বন্ধ হইতে ভাবাবেগ 
উদ্রিক্ত হইয়! হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া রাখে; সেই পরিমাণ স্পন্দন-আবেদন 





৯৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নাটকে পাওয়া! যায না। যাহা পাওয। যায তাহার যথার্থ পরিচষ-_রস 
নহে, রসাভাল/ তবে 

“রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদযৌ। 

সন্ধি: শচলত। চেতি সর্ধেহাপি রসনাদ্রসাঃ ॥” 

অর্থাৎ--বপ, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাব প্রশম, ভাবোদয, সন্ধি, 

শচলতা--সব কিছুই রসস্থষ্টির অংশ, অতএব বস বলিষাই গ্রাহ্থ্‌__এই কথা 
ক্বীকার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে নাটকখানিতে রস আছে । তাই 
প্রশ্ন, সেই বপের স্বরূপ কি? কেই ব! সেই রসের অবলম্বন বিভাব? নাট্যকার 
নাটকেব কেন্দ্রীয় চধিত্রের প্রতি নিজেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিযাছেন--এবং 
নন্দিশীই সেই চবিত্র। স্তরাৎ অন্গসন্ধান কবিতে হইবে--কোন, স্থাধীভাব 
নন্দিনীকে অবলম্বন করিযা রসপরিণতি লাভ করিযাছে-_নন্দিনীর মধ্যে কোন্‌ 
ভাবটি প্রধানতঃ অভিবাক্ত হইযাছে। আমবা! জানি, নন্দিনী ভাবের প্রতীক, 
কিন্ত আমর! ইহাও দেখি যে নন্দিনী হদষের যোগেও অনেকের সঙ্গে যুক্ত 
এবং বিশেষত: রঞ্জনের সহিত তাহার প্রাণেব যোগ-_প্রেমের যোগ । নন্দিনী 
প্রাণের স্পর্শ দ্রিযাছে অনেককেই, কিন্তু প্রাণ দিষাছে সে কেবল রঞ্ীনকে। 
সেই দিক দ্যা নন্দিনীব স্থাধীভাব-__রতি, এবং নাটকখাণির রস-_ 
বিগ্রলস্ত শৃঙ্গার। কাবণ বগ্রনের সঙ্গে নন্দিনীর বাস্তবিক মিলন ঘটিতে 


পারে নাই। 
বিচ্ছেদ-বেদনাষ নন্দিনী ব্যাকুল হইয) বলিষাছে--“তবে আমাকে ওই 


ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছিনে।* বিচ্ছেদ-চেতনা! ভাব- 
[র দ্বারা শেষ পর্য্যস্ত আচ্ছন্ন হইযা গেলেও করুণ-মৃচ্ছনার 





(ক) নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকাষ নিবেদন করিষাছেন-__“যেট! 


রক্তকরবী ৯৫ 


গৃঢ় তাকে প্রকাশ্ত করলেই তার সার্থকতা চলে যায়”--এবং সতর্ক করিয়াও 
দিয়াছেন__“রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে বদি অনর্থ 
ঘটে ত! হ'লে তার দায় কবির নয়। এক কথায় “গোপনে যে-অর্থ আছে 
তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি" করিতে নাট্যকার নিষেধই করিয়াছেন। কিন্ত 
সমালোচকরা যে কত নিরুপার, নাট্যকার তাহা উপলব্ধি করেন নাই, 
করিলেই দেখিতে পারিতেন যে, গৃঢ়কে প্রকীশ করিতে পারাই তাহার বড় 
সার্থকতা--গোপনে যে-অর্থ আছে, তাহার ঝুটি ধরিয়া! টানাটানি না করিলে 
সমালোচকের নিজের ঝীঁটিই থাকে না। এই কারণেই কেহই তাহার 
নিবেদনে সাড়। দেন নাই এবং নাট্যকার নিজেও গোপন অর্থের ঝু'টি ধরিয়া 
টানাটানি না করিয়া পারেন নাই। (একবার বারোশারি-সভায় দাডাইয়! 
করিয়াছেন--একবার “পশ্চিমযাত্রীর ভায়েরি,তেও করিয়াছেন । ) 

নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে ত্বটি বিবৃত করিয়াছেন তাহাকে 
এক কথায়,-সমাজসংস্থাগত তত্ব বল্‌। চলে। তাহার ভাষায়-_ 
“আমার পালায় একটি রাজ! আছে ।:-.."***. বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের 
হাত প1 মুণ্ড অদৃশ্তভাবে বেড়ে গেছে । আমার পালার রাজা সেই শক্তি- 
ৰাছল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন'-..--*-. একই নীড়ে পাপ ও 
পাপের স্বত্যুবান লালিত হয়েছে। আমার স্বপ্লা়তন নাটকে রাবণের বর্তমান 
প্রভিনিধিটি এক দেছেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি 
পরাত্ত করে।*.....'.. (রাজার এই ধর্শটি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়া 
গিয়াছে )। 

চি “*্যক্ষের ধন মাটির নীচে পোতা আছে। এখানকার রাজা 
পাতালে হুড়ম্ব করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত । তাই আদর করে এই পুরীকে 
সমাজদার লোকের বক্ষপুরী বলে ।'"**৮"". 


কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই ছুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একট! 


৯৬ নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


খ্িষম ছন্দ আছে-'....... ৷ কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে 
নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লশীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণ; 
জীবী সভাতার ক্ষধাতৃষ' দ্বেষহিংস। বিলাসবিভ্রম স্থশিক্ষিত রাক্ষসেরই 
মতে। 1:*+***"আরো। একটা কথা মনে রাখতে হবে-_-কৃষি যে দানবীয় 
লোভেয় টানেই আত্মবিম্বৃত হচ্ছে**-'-****** নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল 
কুটির ছেড়ে চাষার1 টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।” ( রবীশ্রনাথের 
মতে ) এইটুকু নাটকের সামাজিক ব্যঞ্জনা; ইহ ছাড়া “পশ্চিষ যাত্রীর 
ডায়ারি'তে রবীন্রনাথ আরে! একটি তত্বের সন্ধান দিয়াছেন; তাহার ভাষাস 
_-নারীর ভিতর 1দষে নিচিত্র রলমন প্রাণের প্রবর্তন৷ ঘদি পুকষের উদ্যমের 
মধ্যে সঞ্চ (রত হবার বাধ। পায়, তা হলেই তার হ্ষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য থটে। 
তখন মান্য অপনার স্থঃ যন্ত্রের আঘাতে কেনলি পীড়া দেয়, পীডত হুগ্ন। 
** -**-* বক্ষপুরে পুকষের শ্রবন শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার অম্প্দ হিন্ন 
করে আনছে। নিষুর সংগ্রথ্রে লুন্ধ চেষ্টার তাড়নাঘ প্রাণের মধুধ্য সেখান 
থেকে নির্বাসিত । সেখানে জটিলতার জালে আপনি জড়িত হয়ে মানু নিশ্ব 
থেকে বিচ্ছিন্ন । ভাই সেভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দ।ম লেশীও 
ভুলেছে, প্রতাপণের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা | সেখানে মান্ুসকে 
দাস করে রাখবার আগোজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে । এমন 
সময়ে সেখানে নারী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের 
আবেশ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধষনজালকে । তখন নারা- 
শক্তির নিগৃঢ প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেডে ফেলে 
প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হুল” এই ন।কে তাই 
বণিত আছে।” 

এই ভাগ্যটির ত।ৎপর্ধ্য এই যে--নারী-শক্তিই (নারী-মহিম1) প্রকৃত 
প্রাণশক্তি--এবং প্রেমশক্তি, আর এই ভাষ্য শ্বীকার করিলে, রক্তকরবীর 


রক্তকরবী ৯৭ 


তত্ব নারী-মহিমায় পর্য্যবসিত হয়--তথ' প্রতাপ ও প্রেমের তত্বের কথা হ্ইয় 
দাড়ায়। ( আমর] দেখাইতে টেষ্টা করিব যে এই তত্বটির সহিত নাটকে- 
বণিত বিষয়ের পূর্ণ সঙ্গতি পাওয়া যায় না)। 

(খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় নাটকখানির ভাবতত্বকে 
এইভাবে দেখিয়াছেন--“ক্ষপুরীর রাজার রাজধন্ম প্রজাশোষণ, তাহার অর্থ- 
লোভ দুর্ঘঘ। সেই লোভের আগুনে পুড়িয়া মরে সোনার খনির কুলির] । 
রাজার দৃষ্টিতে কুলির ত মানুষ নয়, তাহার! স্বর্ণলাভের যন্তরমাত্র, তাহার! 
৪৭ক ২৬৯ফ মাত্র, তাহারা জড় যাস্ত্রিতার যগ্তরকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুব্র অঙ্গমাত্র 
২৮০১০০৭০০০৭ মন্ু্যত্ব, মানবত। এই যন্ত্রন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের 
প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই। (প্রেম ও সৌন্দর্য্য হইতেছে জীবনের 
প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ-_নন্দিনী তাহার প্রতীক; এই নন্দিনীর আনন্দম্পর্শ 
রাজ! পান নাই তাঁহার লোভের মোহে, সন্াসী পান নাই তাহার ধর্খ- 
সংস্কারের মোহে, মজুরর1 পায় নাই অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে 
বাধা পড়িয়া, পণ্ডিত পায় নাই তাহার পাগ্ডিত্যের এবং দাসত্বের মোহে। 
এই যক্ষপুরীর লোহার জালের বাহিরে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাণ: 
শক্তির প্রতিযৃত্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল, যক্ষপুর্ীীর 
কারাগারের ভিতরে এক মুহূর্তে সকলে চঞ্চল হইয়া! উঠিল, যুক্ত জীবনানন্দের 
স্পর্শ সকলের দেহে মনে লাগিল"****.... | রাজ। নন্দিনীকে পাইতে 
চাহিলেন যেমন করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন তেমন করিয়া, শক্তির 
বলে কাড়িয়। লইয়। পাওয়ার মতন করিয়া, ধরিয়! ছু ইয়া পাওয়ার মতন 
করিয়া; কিন্ত তেষন করিয়। প্রেম ও সৌন্দর্যকে লাভ কর] যায় কি? 
নন্দিনীকে তিনি তাই পাইগ্লাও পান ন1--**..*.... এমন যে মোড়ল সে-ও 
বিচলিভ হুইল ; সে-ও নন্দিনীকে ভালবাসিল, কিন্ত তাহ? প্রকাশ পাইল 
বিরোধের মধ্য দিয়! -..--*-. এই জীবনানন্দের রূপ দেখিয়া, প্রাণপ্রাচুধ্যের 
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মধ্যে বাচিবার জন্ত সকলেই ব্যাকুল হইয়া জালের বাহিরের দিকে হাত 
বাড়াইল। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবাসে, নন্দিনীই রঞ্ধনের মধ্যে এই প্রেম 
জাগাইয়াছে ; কিস্তমে তো যন্ত্রের বন্ধনে বাধ! এবং সেই যন্ত্রই শেষ পর্য্যস্ত 
তাহাকে বিনাশ করিয়। প্রেমকে জীবন হইতে রিচ্ছিন্ন করিয়। দিল, জীবনের 
সঙ্গতি নষ্ট করিয়। দিল ।:..-*-*.. নন্দিনীর প্রেমাম্পদ বলি হইল যস্ত্রিতার 
যূপকাষ্ঠে এবং তাহারই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই সন্ধান 
করিয়া ফিরিয়। পাইবার জন্য ।” (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা_-১৫৬ পৃষ্ঠ! )। 
তারপর--- 

(গ) সমালোচক বন্ধু অজিতবাবু নাটকখানির অস্তনিহিত ভাব-সত্তাকে 
এইরূপে দেখিয়াছেন :-_ 'রক্তকরবী'র ষক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের 
হ্যায় স্থুখ-স্বাছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবাত্সাগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহবরের 
মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ 
হুইয়। যাইতেছে । পতঙ্গ যেমন বহির রূপে আকুষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে 
নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়? বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষিও তেমনি আপাত- 
লোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী মন্ত্রদানবের কাছে নিঃশেষ 
করিয়া দিতেছে । ফোনার থলি মানহ্ষের কাছে পরম লোভনীয় সন্দেহ নাই; 
কিন্তু সেই থলি ক্রমাগত বড়ো হইয়া যখন গুরুভারী বোঝার স্ায় তাহার 
কাধে চাপিয়া বসে তখন সে ক্লান্ত পীড়িত হইয়া এই বোঝ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে চায়। যক্ষপুরীর রাজাও যেন স্বারোপিত ভার হইতে মুক্তি-প্রয়াসী 
হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক ধনতস্ত্ী যন্ত্রপর্বস্ব সভ্যতার মর্্মপীড়া এই রাজার 
মধ্যে পরিষ্ফুট হইয়াছে । প্রাণময়ী রস-নিঝ'রিনী নন্দিনী যেন জড় দেবতার 
অচল সিংহাসন টলাইয়াছে।-...*.*** ধনদানব রাজা, তত্বসর্ধস্ব অধ্যাপক, 
ধর্মীভেকধারী গৌঁসাই, ক্ষমতাপন সর্দার_ইহারা নন্দিনীর প্রাণশক্তিকে ধ্বংস 
করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই | প্রভাতের ন্গিপ্ধ কম্পমান আলোক- 
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রশ্মির ভ্ভায় ইহ! ফাক-ফুকর দিয়! সকলের ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি 
মমতাময় করম্পর্শে সকলকে ভ্বাগাইয়া তুলিয়াছে।” (বাঙ্গালা নাটকের 
ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৭)1। ্ 

উল্লিখিত তব্ব-বিগ্লেষণ সন্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে নাটকথানির কথা- 
বস্তর একটি রূপরেখা দেওয়া একান্ত দরকার । *অন্তথা ভাব-সত্বার আসল 
রূপটি-_পরিপূর্ণ রূপটি, অস্পষ্ট থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। বণিত বিষয় হইতে 
বথার্থ ব্যপ্রন! কি পাওয়। যায়, তাহাই অনুসন্ধান করা যাক। 


 কিকরবীর কথাবস্ত 


হর ঈপুরীতে, যেখানে শ্রমিকদল মাটির তল! হইতে লোন! তুলিবার কাজে 
টা কিশোর নন্দিনীকে ডাকে--ফুল তুলিয়। আনিয়া দিতে 
চারে, ক্কারণ সারাদিনের কাজের ফাঁকে-_একটু সময় চুরি করিয়া নন্দিনীকে 
ফল আনিয়া দিতে পারার মধ্যেই সে বাচার আনন্দ অনুভব করে। নন্দিনী 
(কিশোরকে সত্ক করে--“ওরে কিশোর, জান্তে পারলে যে ওরা শাস্তি 
দেবে!” 
কিশোর শান্তির বিনিময়েও বাচার আনন্দ পাইতে চাহে) দে জোর 
গলায়; বলে-_-ওদের মারের মুখের .উপর দিয়েই রোজ তোমাকে 
ফুল এনে দেব।, কিশোরপ্রাণই মুক্তির আনন্দে বাচার আনন্দে প্রথম 
সাড়া দেয়। 

অধ্াপক--যিনি পাঙ্ডত্যের জালের পিছনে “মান্ষের অনেক খানি বাদ 
দঃ _বস্ততত্বের গহবরের মধ্যেই বেশী সময় থাকেন, তিনিও নন্দিনীর প্রতি 
'আক্কষ্টা হন-__নন্দিনীকে দেখিলেই তাহার মনটা নড়িয়। উঠে_বি্বয-মুগ্ 
হইর্যা উঠে। অধ্যাপক উপলদ্ধি করেন, নন্দিনীর সঙ্গে যে দরকার লে ঠিক 
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ব্যবহারিক দরকার নয়--দরকারের সীম! যেখানে শেষ হুইয়াছে, সেখান 
হইতেই যেন নন্দিনীলোকের সীমারস্তভ। দূরকারের সন্ধানে ছুটিয়া মানুষ 
কেবল ধুলোর সোনাই পায়, কিন্তু নন্দিনী যে আলোর সোনা। অধ্যাপক 
নন্দিশীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন-_যক্ষপুরে তুমি সেই "আচমকা আলো ।” 
( অধ্যাপক নাঁবলার মধ্যেই যেন এই কথা বলেন-__ন চিত্তেন তর্পনীয়ে। 
মন্ত্য £)। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক যক্ষপুরীর সাধনার স্বরূপও 
প্রকাশ করেন--জানান অর্থশক্তিকে বশীভূত করার সাধনাই সেখানে একমাত্র 
সাধন।-_-“সোনার তালের তাঁলবেতালকে বাধতে পারলে পৃথিবীকে পাব 
মুঠোর মধ্যে | নন্দিনীও রাজার প্রক্কৃতিকে আঙ্গুল দিয়! দেখায়-__“তোমাদের 
রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ 
সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধর। পড়ে”। রাজার এ মানুষটিকে উদ্ধার 
করিবার ইচ্ছাও নন্দিনী প্রকাশ করে। রাজার মাঙ্থষছাক1! ভয়ংকর 
প্রতাপকে-_যাহাকে যক্ষপুরীর লোকে রাজার মহ্মি! বলিয়া মনে করে-_- 
নন্দিনী “বানিয়ে তোল! কথা, বলিলে অধ্যাপক তাহাতে সায় দেন-_ধনী- 
দরিদ্রের আলল পরিচয়টা প্রকাশ করিয়। দেন--“বানিয়ে-তোলা কাপড়েই 
কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরী”। নন্দিনী অধ্যাপকের বদ্ধতার প্রতিও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে-__“তুমিও তে।'..দিনরাত পু'খির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই 
চলেছ।” নন্দিনী বোধ হয় বলিতে চাহে-__শ্রমিকর| যেমন বস্তর পিছনে-_ 
সোনার পিছনে ছুটিয় ছুটিয়। মুক্তির আনন্দকে হারাইয়। বসিয়াছে, অধ্যাপকও 
তেমনি বস্ততত্বের পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া অবকাশের আনন্দকে-_মুক্তির 
আনন্দকে সহজ-স্থখের আনন্দকে হারাইয়। বসিয়াছে। নন্দিনীকে অধ্যাপক 
ঘরের মধ্যে আহ্বান করেন। কিন্ত নন্দিনী জানায়-_-তাহার সঙ্কর্ আরো! 
বড়-“আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে ভার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব । 
জালের বাধ! নন্দিনী মানে না__মানিতে চাহেও না। সে আসিয়াছে ঘরের 


রক্তকরবী ১০১ 


অধ্যে ঢুকতে । নন্দিনীর হঠাৎ একট! প্রশ্ন জাগে_-"এরা আমাকে এখানে 
নিষে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?” অধ্যাপক বুঝাইয়৷ দেন-_সব 
জিনিষকে টুকরো টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি, অধ্যাপকের বলিবার 
কথা বোধ হয় এই-_ ইহার! আনন্দ না চাহে-_মুক্তি না চাহে এমন নহে, কিন্ত 
ইহার আনন্দকে চাহে অথচ প্রাণকে অস্বীকার করে, জানে না যে প্রাণকে 
চাপিয়! মারিয়া, পিষিয়! মারিয়া! আনন্দকে পাওয়। যায় না। নন্দিনী রঞ্জনের 
মহিম। জানায়-_বলে “রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মর! পাজরের ভিতর 
প্রাণ নেচে উঠবে ।-".."'রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।, “রঞ্জন যেমন হাসতেও 
পারে, তেমনি ভাঙতেও পারে” । নন্দিনী অধ্যাপককে জানায়__“আজ রঞ্জনের 
সঙ্গে আমার দেখা হবে'। অধ্যাপক আর বেশী সময় মুক্তির আনন্দে 
থাকিতে সাহু করেন না, নন্দিনীকে সতর্ক করিয়৷ দরিয়া--“যেখানকার 
লোকে দস্থ্যবৃত্তি করে ম৷ বন্থদ্ধরাঁর আচলকে টুকরে। টুকরো করে ছেড়ে না», 
সেইখানে যাইতে অন্গরোধ করেন আর একটি অন্থরোধও করেন-_ 
রক্তকরবীর কঙ্কন হইতে একটি কুল খসাইয়া৷ দেওয়ার জন্ত-_তাহার দৃঢ় 
ধারণা-_“ওই রক্ত-আভায় একট! ভয়-লাগানে! রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য, 
নয়।” নন্দিনী রক্তকরবীর ধারণের রহশ্য প্রকাশ করে-_“রঞ্জনের 
ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি*। 
নন্দিনী অধ্যাপককে প্রাণের স্পর্শের নিদর্শনন্বরূপ একটি ফুল দেয়। অধ্যাপক 
প্রস্থান করে। 

স্ুড়ঙ্জ খোদাইকর গোকুল নন্দিনীকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না_-কেবল 
প্রশ্ন করে “তুমি কে”। নন্দিনী বলে যে, সে ধাহা তাহাই, সহজ ভাবে 
তাহাকে ন। বুঝিতে পারিলে সে অবোধ্যই--(যঃ পশ্ততি সঃ পশ্ততি )-_ 
অথচ ন1 বুঝিলেও গোকুলের ভাল ঠেকে না-_গোকুলের মধ্যেও মুক্তির 
আনন্দের জন্য একটা অবোধপূর্ব অভীপ্ন। গোকুলের প্রাণে যত চাঞ্চল্য 


১০২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


জাগে, তত গোকুল নন্দিনীকে সন্দেহ করে-_-অবিশ্বাস করে। গোকুলের 
মনে হয়--নন্দিনী যেন "রাঙা আলোর মশাল” । গোকুল নির্বোধদের 
“সাবধান” করিতে প্রস্থান করে। ৪ 

এইবার নন্দিনী জালের দরজায় ঘা! দিয়া ডাকে--শুনত্ডে পাচ্ছ?” 
রাজ। সাড়া দেন--শুনতে পাচ্ছি'*-'".বারে বারে ডেকে না, আমার: 
সময় নেই, একটুও নেই), নন্দিনী আবেদন জানায়-_খখুশি নিয়ে 
তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই'__নন্দিনী রাজাকে মুক্তির আনন্দ 
দিতে চায়, রাজা! প্রত্যাখ্যান করেন- শুন্ততার শেভ! লইয়াই তিনি খাকিতে 
চাছেন। 

নন্দিনী রাঁজাকে প্রকৃতির ভাকে সাড়া জাগাইতে, প্রকৃতির সন্কিত সহজ 
ঘোগ স্থাপন করিতে, মাঠে লইয়! যাইতে চাহে ; রাজ। স্বীকার করেন--'সহজ 
কাজই আমার কাছে শক্ত” । নন্দিনী রাজার অন্ভুত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হম, 
কিন্ত সে শক্তির সহিত আনন্দের কোন যোগ নাই যে। নন্দিনী নিশ্রাণ 
শোষণপরায়ণ শক্তির কাধ্য-ফলকে রাজার সম্মুখেই বর্ণনা করেন--স্পষ্টভাবেই 
বলেন, “কান। রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস.'.''দেখছ না এখানে সবাই 
ধেন কেমন রেগে আছে কিংবা সন্দেহ করছে কিংবা শুয় পাচ্ছে*"... 
খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত.* '"'রাজা শাপ সন্বদ্ধে সচেতন নহেন 
কিন্তু শক্তি সম্বদ্ধে খুবই সচেতন-_গঠিতও | নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করেন-__ 
“আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও নন্দিনী”? নন্দিনী প্রাণ পূজারিণী। শক্তি 
দেখিয়া খুশি না হইয়া সে পারে না) কিস্ত শক্তি যখন পৃথিবীর খুশীকে 
আত্মসাৎ করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া, শ্ধু প্রতাপ রূপেই প্রকাশ পায় সেই শক্তির 
সহিতই নন্দিনীর বিরোধ। নন্দিনী এই কারণেই রাজাকে আলোতে 
বাহির হইতে, মাটির উপর প৷ দিতে.এবং পৃথিবীকে খুশী করিতে অহরোঁধ 
করে। 


রক্তকরবী ১৯৩ 


নন্দিনী বোধ হয় রাজশক্তিকে শোষণ-ধর্শ ত্যাগ করিয়া, পালন-ধর্শে 
দীক্ষিত হইতে বলেন-_রাজশক্তির সহিত প্রজার সহজ ও আস্থরিক যোগ, 
প্রেমের যোগ স্থাপন করিতে বলেন। রাজ কিন্তু শক্তিবলেই সবকিছু লাভ 
করিতে চাহেন--এমন কি মুক্তির ও সৌন্দধ্যের আনন্দকেও-_নন্দিনীকেও। 
নন্দিনীকে বলেন. "আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না৷ পারি 
তে। ভেম্গেচুরে ফেলতে চাই ।” 

রাজ। নন্দিনীর মুখে নিজের মহ্মাকে আস্বাদন করিতে চাহেন-__ 
জিজ্ঞাসা করেন--“আমাকে কী মনে কর বলো+। নন্দিনী উত্তর করে--“মনে 
করি আশ্চর্য্য -***দেখে আমার যন নাচে"। রঞ্নের প্রতি কথ! রাজার 
মনে পডে_-নন্দিনীকে যে রঞ্জনই সহজ আকর্ষণে প্রেমে বন্দী করিয়াছে। 
রঞ্জনকে দেখিয়া নন্দিনীর মন যে ভাবে নাচে, ইহাও কি সেই নাচ? নন্দিনী 
রাজার সন্দেহ দুর করেন-_“সে-নাচের তাল আলাদা” রাজার মর্খে উপলব্ধ, 
হয়_-"আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে যাছু*। 
বুঝাইয়াও বলেন--“দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে 
ওই প্রাণের জাছুটুক কেড়ে আনতে পারিনে”। 

রাজ নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে নিজের দুর্বলতা ও দীনত। প্রকাশ করেন 
-_ আক্ষেপ করেন--“শক্তি যতই বাড়াই ফৌবনে পৌছল না। তাই পাহারা! 
বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই--"*""হায় রে, আর-সব বাঁধ। পড়ে কেবল আনন্দ 
বাধা পড়ে না।, রাজার কথার তাৎপর্য্য-_শক্তি যতই বুদ্ধি পাক, সহজ- 
আকধণ যৌবনের ধর্ম তাহাতে আসে না, আনন্দকে বীধ। যায় না-_-গহজ- 
আকর্ধণেই লাভ করিতে হয় (যমেব এষে বৃথুতে )। 

রাজ! তাহার তপ্ত, রিক্ত এবং ক্লান্ত অন্তর-সতাটিকে মেলিয়া ধরেন-- 

ভিতরে-ভিতরে-ব্যথিয়ে-উঠ। হৃদয়টিকে বিশ্লেষণও করেন--প্শক্তির ভার 
নিজের অগোচরে'*'নিজেকে পিষে ফেলে.*”।৮ রাজা উপলব্ধি করেন_- 


১০৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক ব্রিচার 


সহজই সুন্দর, নন্দিনী সহজ, তাই সে হ্বন্দর। রাজার মধ্যে সঙ্কল্প জাগে 
“বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে ।” রাজ। স্থন্দরের স্পর্শ 
লাভ করিতে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু স্থন্দরকে “সব দিয়েই যে লাভ 
করিতে হয়। নন্দিনী রঞ্জনের কথা তুলিলে__রাজা অসহিষুণ হইয়! উঠেন। 
আদেশ করেন--“যাও, তুমি চলে যাও--নইলে বিপদ ঘটবে ।” নন্দিনী 
জানাইয়। যায়-_“রঞন আসবে, আসবে, আসবে--কিছুতে তাকে ঠেকাতে 
পারবে না” 

খোদাইকর ফাগুলাল ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা আলাপ করে--শ্রমিক-জীবনের 
অবসন্ন অবসরের চিত্র ফুটাইয়। তোলে। 'ষক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম 
বালাই? যে। সহজ আনন্দের বরাদ্দ বদ্ধ বলিয়াই ছুটির অবসরটক হাটের 
মদের মাতলামি দিয়া পুর্ণ করিতে চাহে । চন্দ্রা ফাগুলালকে সাবধান করিষা 
দেয়--বিশুকে নন্দিনীতে পাইয়াছে, কাহাকে কখন পাইবে ন! পাইবে বলা 
যায় ন।। বিশু প্রবেশ করে গান করিতে করিতে । চন্দ্রা বিশুর “ম্বপন- 
তরীর নেয়ে”কে চিনে--বলে “তোমার সেই সাধের নন্দিনী | প্রবেশ করে 
_গোকল খোদাইকর | তীহারও নন্দিনীকে ভালো ঠেকে না। কাজের 
রাজ্যে কিছুই করে না, তাই তো খটুক] লাগে । চন্দ্রাও নন্দিনীকে ভালে! 
চোখে দেখে না_ছুঃখের জায়গায় এঅষ্টপ্রহর কেবল স্ুন্দরিপন। করে ।' 
যক্ষপুরী স্বন্দরের উপর অবজ্ঞ। ঘুটাইয়। দেয়--বিশু বলে “এইটেই সর্বনেশে” | 
ফাগুলালের প্রশ্নের উত্তরে বিশু মদ খাওয়ার “কেন'কেও ব্যাখ্যা করে-_মকল 
কথার মধ্য দিয় এই কথাই বলে যে-_ প্রাণের জন্ত মদ 'চাইই চাই--সহজ 
মদের বরাদ্দ বন্ধ হইয়া গেলেই অন্তরাত্বা হাটের মদ লইয়া মাতামাতি করে। 
আনন্দের কামন1 সহজাত যে! 

বিস্ত আরো স্পষ্টভাবে বুঝাইয়। দেয়-_-'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, 
তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তার! জাল৷ ধরিয়েছে__-বলছে; কাজ করে1। অন্যদিকে 
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বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওর! নেশা 
ধরিয়েছে__বল্ছে, ছুটি ছুটি ছুটি, এই ছুটিই প্রাণের মদ। এই খোলা 
মদের আড্ডায় যাহারা যোগ দিতে পারে না, তাঁহারাই কয়েদখানার চোরাই 
মদের টানে ছুটে ।- বিশ্ব বলে “আমাদের না আছে আকাশ না আছে 
অবকাশ, তাই বারে? ঘণ্টার সমস্ত হাঁসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুইয়ে 
নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে” । শ্রমিকদের অবকাশহীন এবং সহজ- 
আনন্দহীন জীবনের অবসন্গ অবসরটুকু যাতলামিতে পূর্ণ করিবার হেতু বিশু 
বিশ্লেষণ করে। 

চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু নারীর সোনার লোভের প্রভাব ও পরিণামও 
ব্যাখ্যা! করে__বলে “তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, 
সে চাবুক সন্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া” | বিশ্তু বোধ হয় বলিতে চাহে 
পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর বাসনারও একটা বড় অংশ আছে। পুরুষ 
নারীর ম্বপ্রসাধ মিটাইয়াই নিজের পুরুষকারকে আব্বাদন করে-_নারীর 
সোনার ্বপ্রসাধ মিটাইতে যাইয়াই পুরুষ বেশী করিয়া সোনার ফাদে 
আপনাকে ধরা দেয়। বিশ্ত একথাও বলে--“আজ যদি-বা দেশে যাও 
টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর 
পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাচাষ ফেরে” । বিশু, চন্দ্রা ও কাগুলালের 
কথায় প্রকাশ পায়--“ঘক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হা বন্ধ হয়ে যায়__ 
শ্রমিকরা যাহাকে আদর করে, সর্দারদের দৃষ্টি সেখানেই পড়ে-_ঘক্ষপুরে 
“মাহুষ'কে সংখ্যায় পরিণত করা হইয়াছে-_“গাঁয়ে ছিলুম মানুষ এখানে হয়েছি 
দশ-পঁচিশের ছক, বুকের উপর দিয়ে ছুঁয়াখেলা চলেছে'-_শ্বৈরাচারী 
শাসনে-_-“কোন্‌ কথার টিকে কোন, চালে আগুন লাগায় কেউ জানে ন1।” 

সর্দার প্রবেশ করেন- পয়োমুখ কিন্তু বিষকুস্ত। চন্দ্রাকে নাতনী বলিয়া 
খাতির দেখান বিশুকে কটাক্ষও করেন । বিশুও উত্তর দিতে ছাড়ে না 
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“তোমান্দের এলেকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার যোটা মোট! 
ৃষ্টাত্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পাকার্পে। সর্ঘার 
স্থখবর দেন--কেনারাম গৌসাইকে নিয়োগ কর! হ্হয়াছে-_ক্ঞালোকথ। 
শ্ুনাইবার জন্ত। 

গোঁসাই প্রবেশ করেন-_-ভাড়াটিয়। প্রসাদদলোভী প্রচারক ও ধশ্খোপদে্। 
অধর্শমকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধশ্ম বলিয়! চালাইয়া দেওয়ার জন্তই এই 
গৌসাই। বিশেষত: শোষণের বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ যাখা তুলিতে; 
চাহে, সেই ক্ষোভকে পরলোকের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়। প্রশমিত 
করার উদ্দেহেই গোসাই নিযুক্ত । ধনতম্ত্রের হাতে-ধরা-দেওয়া পুরোহিত এই 
গৌসাই। শোধিত শ্রমিকদের ধশ্মের দোহাই দিয়া অবিচলিত রাখাই ইহার 
একমাত্র উদ্দেপ্ত। হরিনাম দিযাই ইনি ক্ষ্ধা-তৃষ্কার ক্ষোভ বণ করিতে 
সচেষ্ট। ফাগুলাল ভগ্ডামির বিরুদ্ছে। প্রতিবাদ করে, কিছ চন্দ্রা পরকাল 
খোয়াবার ভয়ে স্বামীকে তিরস্কার করে। শেষ পর্যন্ত সর্ঘার নিজেই ভার 
নেন- ধর্শনীঘির কবলের যধ্যে বখন যাইতে চাহে না, তখন দগ্ডবীতিই 
চালানে। বাঞ্ছনীয় । বিশু অনেকটা নিভখক- প্রাণবান, সঙ্দারকে স্মরণ 
করাইনে ভুলে না _শান্্রমতে অবতারের বদল হয়। “কৃষ্থ হঠাৎ বরাহ হবে 
উঠে, বশ্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দস্ত, ধের্য্যের বদলে গো” । বিশু যেৰ 
বলিতে চাহে-_যে শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সমাজকে ধারণ 
করিয৷ আছে, ভোজ্য ও ভোগ্য যোগাইয়া থাকে, তাহার। কি চিরকালই 
“কৃষ্ণ হইয়া থাকিবে? তাহা নহে। প্রাণের নন জাগিলেই তাহারা 
বিদ্রোহ করিবে। 

এখানেই বিশু চন্দ্রাকে জানায়--ওর] ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে 
কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীর আসতে পারবে না” অর্থাৎ নারীর প্রেমের 
স্পর্শ হইতেও শ্রমিকদের দূরে রাখিবার প্রাণকে একেবারে পিবিয়! মারিবার, 
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ষড়যন্ত্র হইয়াছে । বিশু নন্দিনীর ডাক শুনে চন্দ্রা জানিতে চায়-_“কোন, 
স্থখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে" বিশু চন্দ্রাকে বুঝায়_যে ছুঃখকে ভোলার মত্ত 
ছুঃখ আর নাই। সেই ছুঃখেই নন্দিনী তাহাকে তুলাইয়াছে। এই ছুংখ 
পরের পাওনাকে নিষে আকাজ্ষার যে-ছুঃখ সেই দুঃখ, নন্দিনীর মধ্যে সেই 
চিরছঃখের দূরের আলোটির প্রকাশ ।” চন্দ্রা এ সব নিগৃঢ তত্ব না বুঝিলেও 
অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছে_-”যে মেয়েকে তোমবা যত কম বোঝ, 
সেই তোমাদের তত বেশী টানে ।” 

নন্দিনী আসে বিশুর কাছে । বিশু উপলব্ধি করে-_-"আমার মধ্যে এখনে। 
আলে দেখা যাচ্ছে ।” নন্দিনীর কাছে সে প্রকাশ করে, “তুমি আমার 
সমুদ্রের অগম পারের দূতী”, নন্দিনীও প্রকাশ করে রঞ্জন কি ভাবে তাহাকে 
জিতিয়! লইয়াছে। রঞ্জন “প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে."'হারজিতের খেলা 
খেলে। সেই খেলাতে ই".-জিতে নিয়েছে ।” 

বিশুর ইতিহাসও জান1 যায়--বিশুও একদিন প্রাণ লইষা স্বর্ববস্থ পণ 
করিয়। হারজিতের খেলা খেলিত, কিন্তু কী মনে করিয়। প্রাণের সহজ সাধনার 
ভিড থেকে একল। বাহির হইয়া গিয়াছিল। বিশুর তরী হাওযায হাওয়ায় 
“অচেনার ধারে” যাইয়া উপস্থিত, আবার সেখান হইতে, একটি মেয়ের 
আকধণে কাধ। পড়িয়া বিশু যক্ষপুরীতে আসিয়া আবদ্ধ হইয়৷ পড়িয়াছে। 
বিশ্বর সোনার শিকল ভাঙ্িবেই--সঙ্কল্প করে নন্বিনী । আর নন্দিনী রাজার 
ঘরে ভিতরে যাইয়া! যে অভিজ্ঞত] হইয়াছে, 'তাহাঁও ব্যক্ত করে। রাজা 
সব কিছুকেই স্পষ্টভাবে জানিতে চায়। যাহা সে বুঝিতে পারে ন? তাহ! 
উহার মনকে ব্যাকুল করে। বিস্তর কথায় সর্দারকেও চেন] যায়। স্দার-- 
প্রাণকে শাসন করবার জন্রেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগ1 1, 

সর্দীরও প্রবেশ করেন। বিশু স্পষ্ট ভাষায় সর্দারের মুখের পরেই বলে__ 
“তোমাদের ছুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আস! যায় পরামর্শ করছি”। সর্দার 
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বিস্মিত। নন্দিনী সর্দীরকে রঙ্জনকে আনিয়া! দেওয়ার প্রতিশ্রতি ম্মরণ 
করাইয়া দেয়। সর্দার বলে-- “আজই ভাকে দেখতে পাবে ।, 

নন্দিনী রাজাকে ডাকে-অন্থরোধ করে--ণ্ঘরের মধ্যে যেতে দাও, 
'অনেক কখা আছে।” রাজা বলেন, “এখনও সময় হয়নি 1”, 

নন্দিনীর সাথী বিশু-_সে গান গায়। রাজা সহিতে পারেন না সাথীকে, 
তাহার কোন শঙ্গী নাই যে। রাজা আজ যেন শুধু টিকিযা থাকিতেই চাহেন 
না, বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, তাই তিন-হাঁজার-বছর-টিকিয়া থাক মর! 
ব্যাগটাকে মুক্ত করিয়া! দিয়াছেন । রাজা রঞ্জন ও নন্দিনীকে একসঙ্গে দেখিতে 
চাহেন-_-ঘরের ভিতরে অর্থাৎ ধরা-ছোয়ার মধ্যে আনিযা জানিতে চাহেন। 
নন্দিনী রাজাকে বুঝ|ইতে চাহে, এমন কিছু আছে খাহাকে মন দিষা জানা 
যায় না, শরধু প্রাণ দিয়াই উপলব্ধি করা যায়। রাজার ঠকিবার ভরয়-__যাহা! 
জানার গণ্তীর বাহিরে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে তাহার সাহস হয় না। তবু 
রাজা রক্তকরবীর গুচ্ছটা চাহেন, না চাহিযা পারেন না। না-পাওয়া 
সৌন্দধ্যকে ছি'ড়িয়। নষ্ট করিবার ইচ্ছা! জাগে, আবার পাওয়ার ইচ্ছাট? স্থগিত 
থাকে । রাজ নন্দিনীকে ভয দেখান, রঞ্জনকে দলিয়। ধুলোর সঙ্গে মিলাইয। 
দিলে কী হইবে । ভয়ংকয় সাজিবার মোহ তাহার সমান বলবান। নন্দিনী 
স্পষ্টভাষায় রাজ-মহিমাঁকে বিগ্লেষণ করে, প্রমাণ করে যে, যাহার। ভয় 
দেখাবার ব্যবসা করে, সেই সব লোকই জাল দিষা ঘিরিয়। রাখিযা রাজাকে 
অন্ভুত সাজাইয়া রাখিয়াছে, বাঁজা একটা 'ছুজ্বর পুতুল” মাত্র। নন্দিনী 
রাজাকে বুঝাইয়া দেয়, ভয দেখাইয়। রাজ-যহিম। রাখা অসম্ভব । বলে-_- 
“এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ, তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা! করবে |” 
সে যেন বলিতে চাহে-ভয় দেখাইয়া, নিষ্ঠুরতা করিয়। রাজ-মহিম। অক্ষ 
রাখা অসম্ভব । যখনই ভয়ার্ভদের মধ্যে-_নিষ্পীড়িতদের প্রাণ জাগিয়। উঠিবে, 
তখনই রাজ-মহিমার অবসান ঘটিবেই ঘটিবে। নন্দিনীর কথা শুনিয়া রাজ! 
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রাজ-অহংকারে গঞ্জন করিয়। উঠেন--তিনি যে কী নিষ্ঠুর তাহার সমস্ত প্রমাণ 
নন্দিনীর কাছে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া! দিতে তাহার ইচ্ছা জাগে! নন্দিনী চলিয়। 
যাইতে উদ্যত হয়। রাজার দীন-আত্মা একাস্তিক ব্যাকুলত। লইয়া! ডাকে-_ 
নন্দিনী”! নন্দিনী গান গাছে, কিন্ত রাজার বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙট। 
সকল রকম সুরের ছোয়াচ বাচাইয়া আছে, “গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছা 
করে” বলিয়া, রাজ। পলাইযা যান | নন্দিনী বিশুকে জানায়-_-“আজ নিশ্চয় 
রঞ্জন আসবে" । বিশু নন্দিনীর অন্থরোধে-__“পথচাওয়ার গান” গায়। 

সন্ধার ও মোড়ল সঙ্কল্প আটে-_“রঞ্জনকে কিছুতেই আসতে দেওয়া! চলবে 
না।” রঞ্রনকে লইয়া বড় মুসকিল-_সে হুকুম মানিতে চাহে না 
“মাহুষটার ভয় ডর কিছুই নেই”, সে কাজের রশি খুলিয়া দিয়া কাজকে 
শাচিষ। চালাইতে চায়। রঞ্জন বাধনের বশ নহে, কথায় কথায় সাজ বদল 
করে, চেহারা বদল করে। 

ছোট্র সর্দার প্রবেশ করে- _রঞ্রনকে বাঁধিতে চলে। সে ইহাও জানায় 
যে, মেজে! সর্দারের মনে রঞ্জনের ছোয়াচ লাগিয়াছে। সর্দার রঞ্রনকে রাজার 
ঘরে পাঠাইবার আদেশ করে-_ নিজেও চলে । 

এইবার দেখা দেন অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ। অধ্যাপক রাজার. 
অন্তদ্বন্দের রূপটি খুলিয়া বলেন এবং আভাস দেন--রাজ। জ্ঞান-যোগের পর 
বিতৃষ্ হইয়া উঠিয়াছেন! রাজার কথা_ জ্ঞান-যোগীর অশান্ত প্রশ্ন 
“তোমার বিগ্যে তো সিধকাঠি দিয়ে একট! দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর 
একট! দেয়াল বের করেছে, কিন্ত প্রাণ পুরুষের অন্দরমহল কোথায়?” সেই 
জন্তই এই প্রশ্নের পাশ কাটাইতেই অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে আনিয়াছে ; 
উদ্দেশ্ত--+ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক।” বস্ততত্ববিদ্া 
বুদ্ধির গবাক্ষল্ঠনের আলোকে জগতকে অংশে-অংশে আলোকিত করে, কিন্তু, 
যাহা! কেবল অন্থভবগম্য তাহাকে বৃদ্ধিযোগে পাওয়া যায় না.বলিয়াই 
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বস্ততত্ব-বিগ্যা সীমাবন্ধ। অধ্যাপককে নন্দিনী তাই আকর্ষণ করে--প্রাণের 
টান জাগাইয়া ভুলে, ফলে তাহার পাক হাড়েও ঠোকাঠুকি বাধে-_তাহার 
বস্ততত্ব ধানীরঙের দ্রিকে একটানা ছুটিয়া চলে রাজ! অধ্যাপককে যেমন 
সহিতে পারেন না, পুরাণবাগীশকেও তাহার ভালো না। সর্দার জানায় 
__রাজা বলে পুরাণ বলে কিছু নেই, বর্তমানটাই কেবল বেডে 
বেড়ে চলেছে ।” 

এমন সময় নন্দিনী দ্রুত প্রবেশ করে--চোখের সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্ঠ__ 
অনে হয় যেন প্রেতপুরীর দরজা খুলিয়। গিয়াছে । প্রহ্রীদের সঙ্গে রাজার 
এটে--মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ-হীন কতকগুলি একদা-মানগুষ কোথায় যেন যায় 
নন্দিনী দেখে--অন্ুপ আর উপমন্থ্য যে-_-ওই-যে শক্লু তলোয়ার খেলোয়াড 
--আখের-মত-চিবিয়ে-ফেলা কন্কু। নন্দিনী হতাশায় হাহাকার করে__- 
“গেল গো, আমাদের গাষের সব আলে! নিবে গেল।” অধ্যাপকের মনে 
পড়ে_-শবড় হবার তত্ব।” নন্দিনীকে বুঝায়-__সেই অদ্ভুত শক্তির রাজা 
যাহার জমা, এই সকল কিস্তৃত তাহার খরচ। "ওই ছোটোগুলো হতে 
থাকে ছাই, আর ওই বুড়োট। জলতে থাকে শিখা ।” নন্দিনী এই ব্যবস্থাকে 
'রাক্ষষের তত্ব" বলিয়! ধিক্কার দের । কিন্তু অধ্যাপক তত্বজ্ের দৃষ্টিতে দেখেন 
'**প্যেট। হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তে হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।” 
নন্দিনী এই “হওয়াকে ধিক্কার দেয় রাস্তার সন্ধান জানিতে চায়। 
অধ্যাপকের ধারণ1-রাস্ত। দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে । অধ্যাপক 
বোধ হয় এই কথাই বলিতে চাহে যে, সর্বহারাদের, শোষিতদের মধ্যে 
প্রাণের সাড়া জাগিলে, তাহারাই পথ কাটিষা বাহির করিবে । নন্দিনী 
অস্থির উতৎ্কঠায় রাজাকে ডাকে ; কিন্তু রাজার সাড়া পাওয়া যায় না__ 
ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে” । নন্দিনীর ভয় করে। রঞ্জনকে চিনাইয়া 
দিবার অন্ত বিশু গিয়াছে কখন, এখনও যে পে আসে না। একদা-পালোয়ান 
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পজ্ছর আর্তনাদ শোন! যাত়। অধ্যাপক গজ্ছকে গোড়াতেই সাবধান 
করিয়াছিলেন “এ রাজ্যে সুড়হ্ষ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও 
কিছুদিষ “বেচে থাঁকবে”...এ বড়ো কঠিন জায়গা । অধ্যাপক বক্ষপুরীর 
সমাজের প্রবৃতিটিও প্রকাশ করেন--“ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাঁকার 
কথাটাই আছে ।' নন্দিনী “শুধু থাকা'কে ধিকার দেয়, বলে “মানুষ হ্যে 
থাকবার ভ্বন্ঠটে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী!' অধ্যাপকও 
ৰলেন, “থাকবার জন্তে মরতে হবে এ কথা যারা বলে তারাই 
থাকে |” 

প্রবেশ করে পালোয়ান। সব পালোয়ানি নিঃশেষ, অথচ বাইরে থেকে 
চোটের দাগ দেখতেই পাবে না। পালোয়ান সর্দারের পরে আক্রোশ প্রকাশ 
করে, সর্দারের অভিসন্ধি ব্যক্ত করে--“সমন্ত পৃথিবীকে নিঃ:শঞ্তি করতে 
পারলে ভবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়” । নন্দিনীর প্রশ্বে সর্দার নিজের অবস্থা, 
শোষণের অবস্থা জানায়-_“ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে**""""শুধু জোর নম 
একেবারে ভরস। পথ্যত্ত শুষে নেয় ।” নন্দিনী পালোয়ানকে বাসায় লইয়া 
যাইতে চাঁছে, কিন্ত সতর্ক অধ্যাপক সাহস করেন না-রাজদ্রোহের 
অপরাধের আশঙ্কা করেন। সার্দীরকে দেখিতে পাইয়াই অধ্যাপক প্রস্থান 
করেন, তবে যাইবার সময় সর্দীরের মনটাকেও বিশ্লেষণ করিরা যান, “তুমি 
ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ, যতই স্থুর মিলছে না, ততই 
কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে ।” প্র্গ 

সর্দার ও গৌসাই প্রবেশ করেন। নন্দিনী পালোয়ানের একটা ব্যবস্থা 
করিতে গোঁসাইকে অনুরোধ করে । গেঁসাই ধনতন্ত্রে মানুষের প্রাণের মর্য্যাদা 
কতটুকু চমৎকারভাবে তাহা বুবান--যে-পরিমাণ বাচা দরকার"... সার 
নিশ্চয় ওকে সেই পরিমাপেই বাচিয়ে রাখবে । আর সন্ধে নর্সে শোষক 
শ্রেণীর অতিপ্রায় ও ভণ্ডামির আবরণটাঁও আলোকিত করেন--“আমাদের 
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শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান ছুঃসহ দায়িত্ব চাঁপিয়েছেন, সেটা বহন করতে 
গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা! বেশী পরিমাণে পড়া চাই। 
ওদের খুব কম বীচলেও চলে, কেননা ওদের ভার লাঘবের জন্যে আমরাই 
বাচি।” আশ্চর্য! “নন্দিনীর সাহায্য লইতে পালোয়ানও ভয় পায়।” 
“সর্দার রাগ করবে এই ভয়ে পালোয়ান হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে চলিয়! 
যায়__নন্দিনীর উপকারের হাতথানাও এড়াইতে চায় । নন্দিনী সর্দারকে 
বিশু পাগলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে__-গোৌঁসাই বলেন, "যেখানে যাক সবাই 
ভালোর জন্যে । নন্দিনী গৌসাইয়ের জপমাল! ধরিয়া টান দেয়-_গৌসাই 
অগত্যা প্রস্থান করেন। আর্দার উত্তর করে--তাকে বিচারশালায় 
ডেকেছে১***। সর্দার ইহাও ঘোষণা! করে--'অনেককে টানবে তারপরে, 
শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।” সর্দার 
রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর মিলন কিছুতেই ঘটিতে দিবে না। ৰ 

কিশোর আসিয়া সংবাদ দেয় বিশুর সঙ্গে দেখা হবে। বিশুকে 
দেখাও যায়__তাহার হাতে হাতকড়ি। বিশু বন্ধনের মধ্যেই যুক্তির 
আনন্দ আম্বাদন করে। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি-_-এ বন্ধন তারি 
সত্য সাক্ষী ......রপ্রনের সঙ্গে মিলনের কামন! জানাইয়। বিশ্ব নন্দিনীর নিকট 
বিদায় লয়। 

চিকিৎসক এবং আর্দার আপিয়। যথাক্রমে রাজার ভিতরকার এবং 
বাহিরকার সংবাদ জানায়। “ব্রত” পাড়ার মোড়ল আসে-ধামা-ধরা__ 
পদলেহী রাজসেবক মেজো! সর্দার আসিয়। অনেক বিষয়ে “কিন্ত' তুলে-_- 
সর্দীরের মত রাজাকে ঠকানে। সে কর্তব্য মনে করে না, কেনারাম গোৌপাইকে 
সে নামাবলী ভেদ করিয়াই চিনিয়াছে--কেনারাম নাকি একপিঠে গৌসাই, 
একপিঠে সদ্দীর। সর্দার বুঝিতে পারে-__মেজে। সর্দারের রক্তের সঙ্গে 
সার্দারির মিল হয় নাই এবং তাহার চোখে নন্দিনীর ঘোর লাগিয়াছে। কিন্ত 
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মেজো! সর্দারও সর্দারকে নিজের চেহারা দেখিতে বলে, কারণ তাহার 
চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশিয়াছে। সর্দার 
ভাবে--মনের কথা মন নিজেও জানে না|, 

নন্দিনী প্রবেশ করে- চারিদিকে তাহার সি'ছুরে মেখের রডীন আভা । 
মনে হয়_“ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ।” নন্দিনী রাজাকে ডাকে-__ 
“শোনো, শোনো, শোনো” । গোসাই আসিয়া অযাচিত ভাবে নন্দিনীর 
মঙ্গল চিন্তা করিতে দাড়ান। নন্দিনীকে ঠাকুরঘরে লইযা যাইয়া নাম 
শোনাইতে চাহেন। নন্দিনী শুধু নাম লইয়া সন্তষ্ট হইতে চাহে না। শ্তধু 
নাম লওয়ার শাস্তিকে সে ধিক্কার পেয়। নন্দিনী গৌসাইকেও ধিক্কার দেয়-- 
“যাও, যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিডে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার 
ব্যবস! তোমার | 

প্রবেশ করে ফাগুলাল ও চন্ত্রা-__বিশ্ুকে হাবাইযা তাহার! আত্মহার1 | 
ফাগুলালের নন্দিনীকে আজ কেমনতর ঠেকিতেছে. চন্দ্রা তে। তাহাকে 
রাক্ষসী মনে করে, ভত্সনাও করে--সর্ধনাশী বলিয়া। নন্দিনীর এক 
কথা-_ও মুক্তি চায়, বিস্তর কথাও বলে-_-বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে 
মুক্তি । ফাগুলাল প্রতিজ্ঞা করে-বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব'। 
নন্দিনীও ফাগুলালের সঙ্গে যাইতে চাছে। এই সময় গোকুল আসে-- 
ডাইনীকে -_-নন্দিনীকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প লইয়া । ফাগুলালের সহি'ত 
গোকুলের বচসা হয়। গোকুল “মিষ্টিমুখী সুন্দরী, অপেক্ষা সহজ শক্রু 
সর্দারকে বেশী শ্রদ্ধা করিতে চাছে। নন্দিনী বুঝাইয়। দেয়__যে দাস সে 
কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। ফাগুলাল গোকুলকে পৌরুষ দেখাইতে 
বলে, কিন্তু বালিকার কাছে নহে । 

নন্দিনী রঞ্রনের খোজে ব্যাকৃল। দলের পর দল ধ্বজাপৃজায় যায়, 
আর নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে__'রঞ্জনকে দেখেছ" । কেহই বলিতে পানে 
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না। শুধু একজন বলে, ধবজাপৃজায় রাজাকে বেরোতেই হণে। তাকেই 
জিজ্ঞাসা করো” । 

নন্দিনী রাজাকে ডাকে--“সযয় হয়েছে দরজা খোলো? । রাজা ধ্বজা- 
পূজার দিনে মন বিক্ষিথু করিতে নিষেধ করেন, নন্দিনী নিষেধ মানে না, 
নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা “মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নডব ন1।”' রাজা 
বলেন, “এখন বাঁধা দিলে রথের চাকায় গুডিয়ে যাবে? । নন্দিনীও অটল-__ 
“বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না, । 

রাজা দরজ' খুলেন, তখনই নন্দিনী দেখে কে যেন পড়িয়। রগ্রনই 
পড়িয়া! আছে। রাজ! দেখেন তাহার নিজের যন্ত্রই তাহাকে মানে ন|। 
সপ্দারকে বাধিধা আনিবার আদেশ দেন। নন্দিনী কাদে-_-'আমি সইতে 
পারছিনে, কেন এমন সর্বনাশ করলে । রাজা অন্তপ্ত মরা-যৌবনের 
অভিশাঁপে অভিশগু। নন্দিনী রঞ্জনের চুডাষ নীলকঠ পাখীর পালক পরাইয়' 
দেয়, আক্ষেপোক্তি করে “তোমার জয়যাত্রা আজ থেকে শুর হ'য়েছে। 
সেই যাত্রার বাহন আমি ।' নন্দিনী রাজণর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। 
মৃত্যুকেই নন্দিনী বড় অস্ত্র মনে করে) মনে করে, তারপর থেকে মৃহ্তে মুহূর্তে 
“আমার সেই মরা তোমাকে মারবে 1, ৃ 

রাজার পরিবর্তন ঘটে। নন্দিনীর সাথী হইয়া নিজের বিরুদ্ধেই নিজে 
লড়াই করিতে প্রস্তুত হন। নিজের ধ্বজা! নিজেই ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সমস্ত 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজ হাতে হাত রাখেন । নিজের বন্দীশাল! নিজেই 
ভাড়িতে ছুটেন। রাজা জানেন সর্দারদের সঙ্গেই শেষপর্যাস্ত লডিতে 
হইবে। নিজের সৈন্তশক্তির সেই একল।| যুদ্ধ করিতে হইবে । জিতিতে 
না পারিলেও মরিয়! বাচিতে পারিবেন। এতদিনে যরিবার অর্থ দেখিতে 
পাইয়াই তিনি বাচিয়াছেন। রাজ! দেখেন সর্দার রাজশক্তি দিয়াই রাজাকে 
বাধিয় রাখিয়াছে। রাজা নন্দিনীর পিছনেই যাত্রা করেন। অধ্যাপকও 
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ছুটিয়া আপেন রাজা চরমপ্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন শুনিঘা ! নন্দিনীকে 
ধরিতে অধ্যাপকও ছুটিয়। যান । 


বিশু আসিয়া নন্দিনীর খোজ করে। ফ্রষ্টীলাল বলে, নন্দিনী 
শেষমুক্তিতে” আগাইয়া গিয়াছে । বিশু কু্লাল নন্দিনীর জয়ধ্বনি করিয়া 
লডাই করিতে ছুটে । বিশু “রক্তকরবীর কঙ্কন”__বিদ্রোহের রক্তপতাকা__ 
ধূল৷ হইতে কুড়াইয়৷ মাথায় তুলিয়া লয়। 


টিকে ভাব-সত্য 

উল্লিখিত কাহিনী-রূপরেখা হইতে নাটকের ভাব-সত্তাটি উদ্ধার করিতে 
ধাইয় প্রথমেই এই কথাটি যনে আসে যে, নাটকখানি নান। ভাব-ব্যগনার 
সম়বায়ে রচিত । তবেমুখ্য বপে যে আধ্যাত্মিক ভাবকেই বাঞ্ধিত করা 
হইযাছে সে ভাবটি এই যে, কেবলমাত্র অন্রময় কে!যেই জীবাত্মা গঠিত নহে, 
তাহার মধ্যে যে আনন্দমময-কোষ আছে সেই কোষের প্রেরণাতেই মানুষ 
আনন্দ চাহে, কারণ আনন্দ-সত্তার মধ্যেই মানুষের সম্পূর্ণতার পরিচয, মুক্তির 
অন্ভৃতি। তাই আনন্দেই মুক্তি এবং মুক্তিতেই আনন্দ । প্রাণের সাধনা 
যখন আনন্দের লক্ষ্যে ন! যাইয়া, শক্তির লক্ষ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে 
হয় বিকৃত, নিজের শক্তির অহংকারের কারাগারে নিজেই হয আবদ্ধ, আর 
প্রাণের সাধনা ষখন আনন্দের অভিমুখে ধাবিত হষ, মুক্তির লক্ষ্যে একাগ্র- 
আগ্রহে ছুটিয়৷ চলে, তখনই প্রাণের সাধন! হয় সার্থক-_নিব্বিরোধ মুক্তিতে, 
সে হয় মহিমময়, সে হয় “রঞ্জন । আনন্দময় সততায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া 
পর্যন্ত কাহারও তৃপ্তি নাই, শাস্তি নাই। নিছক, প্রাণময়-কোষের 1 ভূমিতে 
ঈলাড়াইয়া রাজা শক্তির স্তুপের উপর স্তুপ নির্মাণ করিয়া চলে, আনন্দ পায় না, 


চির অশান্ত | 
_ বিজ্ঞনময়-কোষের তৃমিতে অধ্যাপক অনেক কিছু জানেন, কিন্ত 
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অস্তরাত্মা অপরিতৃপ্ত। অপরিপূর্ণতার শুন্ততা ইহাদের সকলের মধ্যেই 
অতৃপ্তথির বেদনা হইযা বাজে, আনন্দময়-কোষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসন। 
মন্মদাহিনী হইয়া! দেখা দেঘ। নন্দিনীকে পাওয়ার কামনাই, মোহই শেষ 
পর্য্যন্ত মুক্তিবূপে ফলিযা উঠে । নন্দিনীই তাহাদের রাদেশ্বরী হলাদদিনী-সতা। | 
নন্দিনীকে পাইয়াই ইহার' প্রক্কতিস্থ হয়, স্বকূপে অবস্থান করেন 

এই আনন্দ-সত্তাকে অন্তরাত্মাকে, বস্ত-সত্তা নানাভাবে বাধিতে চাহে। 
তাই জীবাত্মার মধ্যে সর্বদাই এই দ্বন্দ বস্ত-সত্তার সহিত আনন্দ-সত্বার ছন্ব। 
বস্ত-সত্তা তাহার শক্তিবলে আনন্দ-সত্তাকে সাময়িকভাবে পরাজিত না করিতে 
পারে এমন নহে, আনন্দের সঙ্গ হইতে প্রাণকে বঞ্চিতও করিতে পারে, কিন্তু 
শেষ পর্যযস্ত আনন্দ-সন্তারই জয় হধ, প্রাণের সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটে, 
বস্তুর বন্ধন কাটাইম! প্রতিরোধ ভাঙ্গিয। আত্মা আনন্দ-সত্তাষ প্রতিষ্ঠিত হষ। 
নন্দিনীই শেষ পর্স্ত জযী হয। অন্তরাত্মার মুক্তিই নন্দিনীর জয। 

এই ভাবটিকেই নাটকে প্রধানভ্ভাবে কপ দেওয়া হইযাছে এবং ইহাই 
নাটকের আধ্যাত্মিক তত্ব কেন্ত্রীয তত্ব। 

আর এই প্রধান তত্বটিকে যে সামাজিক পরিবেশের কাল্পনিক আবরণে 
রূপ দেওযা হইয়াছে, সেই আবরণটি নাটকের উপতত্ব--বলা যাঁক, সামাজিক, 
তব্ব। এই সমাজ ধনতন্ত্রের উত্কট এবং অন্তিম রূপের সমাজ ; রাজ-শক্তি, 
মুষ্টিমেষ বহুসংগ্রহী* এবং বহুগ্রাসী সর্দারের শক্তি-জালের অন্তরালে এবং 
আত্মদ্ন্বে অশান্ত । অষ্টপাশ শোষণে সকলেই নিশ্রাণ_জীবন, আনন্দশৃন্য + 
মান্থষেব মধ্যাদা কেবল স্ সংগ্রহে অংশ গ্রহণের মর্ধ্যাদা মানুষ সংখ্যায় 
পরিণত | জীবনে তাহাদের “ঠাস দাসত্ব” ; এই যক্ষপুরীতে সারাদিন রাত 
একটি কাজ- বস্ত্র সংগ্রহের কাজ-__সোনার তাল খোডার কাজ। অবিশ্রাম 
পরিশ্রমে শ্রমিকরা এখানে-_-“মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ”-শুন্ত। কাজের ফাকে 
যে অবসন্ন অবসরটুকু পায়, শ্রমিকরা তাহা মদ খাইয়! কাটায়। এখানে 
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কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই ! এখানে মদের ভাড়ার, অস্ত্রশাল! আর 
অন্দির গায়ে গায়ে । শোষণে শোষণে এখানকার মাচ্ছষ দেহে-মনে নিঃম্ব-_ 
ইহাদের ভিতরট! একেবারে ফাপাইহাদের শুধু জোরই যায় নাই, ভরসা 
পধ্যস্তও গিয়াছে । টা র 

এই শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্দীরগণ শ্ধু ফৌজ রাখিয়াই 
সন্তষ্ট নহে, যাহাতে কোনরূপ উত্তেজন। কাহারো মধ্যে না আসে, সেইজন্য 
কেনারাম গৌসাইয়ের মত ভাডাটিষা প্রচারকও নিযুক্ত রাখে । 

ইহারা শানে বিকৃত ভাম্ত করিযা, শোষণকে শাসন বলিষা চালাইতে * 

চাহে-_কাষেমী স্বার্থের গুণগান করে এবং শ্রমিকদের মানসিক উত্তেজনাকে 
পরলোকের ভয বা পুরস্কারের লোভ দেখাইষ। প্রশমিত করিতে চাহে । এই 
বাবস্থা ধন জমা হুয মুষ্টিমেয় সর্দীরগণের হাতে আর জনসাধারণ হয় সর্ধহার' 
_দেহে-মনে জর্ধেতাভাবে নিংস্ব বা 

কিন্তু এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইযা উঠে, মুক্তির 
আনন্দের সহজ আকর্ষণে প্রাণে সাডা জাগে প্রাণ উপলব্ধি করে-_ 
“বিপদের তলায় তলিঃয গিয়ে তবে মুক্তি ।” এই উপলব্ধিতেই বিক্ষুব্ধ প্রাণ 
প্রতিকার করিতে সঙ্কলিত হয। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি 
লইয। দ্রাডায। বন্দীশাল। চুরমার করিয়া ভাঙ্গিতে যার-_বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করে। গণ-শত্তির বিদ্রোহের সঙ্গে অব্যক্ত রাজ-পক্তি (রাজশক্তি স্বরূপত: 
অব্যক্ত, সরকার-রূপে বাক্ত ) আসিষা হাত মিলায় অর্থাৎ রাজ শক্তিতে 
গণশক্তিতে তখন কোন বিরোধ থাকে না-_পার্থক্য থাকে না; আর 
ইহাদের সংগ্রাম বাধে সর্দীর-সরকারের সঙ্গে__কাধেমী স্বার্থের সংরক্ষকদের 
সঙ্গে। প্রাণের পর প্রাণ বিসজ্জন দিয়! গণশক্তি জয়ী হয়-_রক্তকরধীর 
লাল-পতাকা উড়ে হাতে হাতে। (প্রাণের মুক্তিকে অস্বীকার করিয়া 
প্রাণের দাবী অস্বীকার করিয়া__গ্রাণকে গীড়িত করিয়া কোন শাসনতস্ত্রই 


১১৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এ পারে না। এই সত্যের ব্যঞ্জনা নাটকের উপতত্ব ব! সামাজিক তব 


টিকের “ভাব” রাজি 
(ক) আনন্দেই মুক্তি_মুক্তিতেই আনন্দ, *সহজই সুন্দর । 
(খ) আনন্দের কামনা_ মুক্তির বাসনা আত্মার স্বভাবের মধোই কাছে। 


অন্বমযকোষ দেয় কাজের প্রেরণা আর আনন্দমময-কোষ দেখে ছুটির প্রেরণা। 
এই ছুইয়েরই দাবী যেখানে সমানভাবে মিটে না, সেখানেই ছন্দ, সেখানেই 


বিরোধ ও অশান্তি। ূ 
(গ) যেসমাজ-ব্যবস্থায় প্রাণের দাবী--প্রাণের মুক্তি অস্বীকৃত, সে 


সমাজ-ব্যবস্থা নিজের অত্যাচার দিয়াই আপনার বিনাশের পথ প্রস্তুত করে। 
'শন্ডির ভার নিজের অগোচরে"' **'নিজেকেই পিষে ফেলে ?' 


পপ শপ ্ল স্৮-__- -শিিশী শটিশ্ােশাশটীপশ 


* এই প্রসঙ্গেই বল৷ উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেন্ত্রে ধনতন্ত্ব ও বস্তৃতত্ত্রকে 
এক বলিয়া মনে করিসশাছেন এব" দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ধনতন্ত্রে এবং 
বস্ততন্বে প্রাণের মুক্তি অন্বীককৃত এবং অস্বীক্কৃত বলিযাই উহার। অগ্রাহা। 
এই তত্ব প্রাণের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিতে পারে না এবং পারে ন| 
বলিষাই প্রাণ সংহত শক্তি লইয়া! ফিরিষ দাড়ায় এবং উহার অবসান ঘটায় । 


নিষ্পীড়িত প্রাণই বিদ্রোহের পথে__ প্রাণের বিনিম্বেও মুক্তি উদ্ধার করে। 
আরে! একটি কথা মনে রাখিবার-_-এবং কথাটি এই যে, ব্রবীন্দ্নাথের 


মধ্যে এই ধারণাই কাজ করিযাছে যে রাজ! এক হিসাবে ৫নর্ধযক্তিক, রাজ- 
শত্তিমাত্র £ এই জগ্ঠেই রাজ। জালের আডালে- নেপথ্যে ), রাজ-শক্তির 


ব্যক্ত রূপ সরকার ( গভর্ণমেন্ট )--এখানে সদ্দার! এই সরকারের রূপেই 
রাজার ঝপ প্রতিভাপিত এবং সরকারই রাজার শাঁক্ত-ব্ূুপ। এব কারণেই 
রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্াস্ত প্রজাশক্তির সহিত রাঁজশক্তিকে মিলাইয়া দিয়__ 


সর্দীরদিগকেই প্রতিপক্ষ রূপে দাড় করাইয়াছেন এবং এই কথাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে, রাজ-শক্তির সহিত প্রজাশক্তির যৌলিক বিরোধ নাই,-- 
আমল বিরোধ সর্দার-সরকারের সঙ্গে । 
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(ঘ) ধনতন্ত্রে মানুষ অমানুষ হুইয় যাঁয়। যাহারা শোষণকারী এবং 
যাহারা শোষিত উভয়ই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। 

(ঙ) ধনতন্ত্র ছলে বলে কৌশলে আপনার কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ন 
রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত জন-শক্তির কাছে 
পরাভব স্বীকার ন। করিয়! উপাষ থাকে না। 

(চ) ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য-_-অর্থের শক্তি দিযা পুথিবীকে বশীভূত করা। 
এই কারণেই শোষণ, বিনাশন-_-রণ তাহার প্রকৃতিগত | ক্রোধ-সন্দে হ-ভঘ, 
খুনোখুনি, কাডাক।ডি ইহার অনিবার্য ফল। 

(ছ) সৌন্দর্যাকে-আনন্দকে জানা যায় না, অনুভব করিতে হ্য। 
--দরকারের বাধনে উহাদের বাধা যায় না। শক্তির আকধণে উহাদের 
পাওয়] যায় না_সহজ আকধণেই উহার! ধর! দেয়। “আর সব বাধা পড়ে, 
কেবল আম্সিন্দ বাঁধা পড়ে না”। 

(জ) “এমন ছুঃখ আছে যাকে ভোলার মত ছুঃখ নেই ।” 

(ঝ) মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আযোজনে মানব নিজেকেই 
নিজে বন্দী করে-. প্রাণকে শাসন করিবার জন্তেই প্রাণ দিয়া বসে। 

(ঞ) ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া । 

(ট) গান্তীর্ধ্য নির্ববোধের মুখোস। 

(ঠ) বস্তরতত্ববিগ্ভা অনেক কিছুই জানাইতে পারে কিন্ত প্রাণপুরুষের 
অন্দরমহলের পরিচয় দিতে পারে না। 

(ড) “ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। 
এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ব ।" 

(ঢ) শোষণের মার এমন মার যে 'বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই 
পাবে না । 

(৭) বড়োলোক বড়ো শিশু, খেলা করে । একটা খেলায যখন বিরক্ত 


১২০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


হয়, তখন আরেকটা খেল। না জোগাইয়া দিলে নিজের খেলন] ভাঙে । 

(ত) যে দাস সে কখনো শ্রন্ধা করিতে পারে ন।। 

(থ) তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিক তখন সহজে 
ভোলায়। | 

(দ) “কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে, কলিযুগ 
কৃষিপল্লীকে কেবলি উজার করে দিচ্ছে" । 

(ধ) পুরুষের জীবনে নারীর স্বপ্রের বাসনার প্রভাব অসামান্ত । পুরুষ 
নিজের পুরুষকারকে তুলিষা ধরিতে চাহে নাগীর বাসনাকে প্রাণপণে পূরণ 
করিয়। ; তাই নারী যখন সোনার স্বপ্র দেখে, পুরুষ তখন সোনার খাদে যাইয়। 
নামে-_যন্ত্রানবের হাতে ধর] দেয়। অতএব পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর 
স্বপ্পের প্রেরণ। কম কাজ করে না। (বিশুর কথা__-“তোমার সোনার স্বপ্ন 
ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেষেও 
কড়া )। 

এইবার, আমরা রবীন্দ্রনাথের, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশযষের এবং 
অজিতবাবুর মন্তব্য সম্বদ্ধে সামাহ্চভাবে দুই একটি কখ! বলিতে চেষ্ঠা করি__ 

নাটাকার রবীন্দ্রনাথ নাটকখানির সামাজিক তত্ত্ব সম্বপ্ধে যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা সম্পূর্ণ নহে-__দিগদর্শন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ নারী-মাহাত্যযের দৃষ্টিকোণ 
হইতে তত্বটিকে দেখিতে যাইয়া, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের বণিত বিষষের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
স্বাপন করিতে পাব্রিয়াছেন বলিষ! মনে হয় ন। “নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র 
রসময় প্রাণের প্রবর্তন। যদ্দি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হথার বাধা পাষ, 
তাহলেই তার স্থষ্টিতে বস্ত্ের প্রাধান্ত ঘটে”_-নাটক-বণিত বিষয়ের সহিত 
এই উক্তির পর্ণসঙ্গতি পাওয়া যায় না । তারপর নারী যে বক্ষপুরীতে মোটেই 
ছিল ন1 এমন নহে: চন্দ্রা ছিল, সন্দারণীরাও নেপথ্যে ছিলেন, অতএব “এমন 
সময়ে সেখানে নারী এল'-..নন্দিনী এল...কথাটি সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। 


রক্তকরবী ১২১ 


ডাঃ নীহাররঞ্জন রার মহাশয়ের ভাব-বিষ্লেষণে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক 
তত্বের সম্পূর্ণ বিস্তাস পাওয়া যায় না। ডাঃ রায়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনার 
তাত্পর্য্যকে অনুধাবন করিবার চেষ্টা দেখ! যায় না। রাজার ভাবাস্তর, 
সর্দারের সহিত রাজার ছন্দ, রাজাকে দেখিয়! নন্দিনী “কেন মুগ্ধ” হ্য়-_-এই 
সব বিশেষ বিশেষ স্থলের ব্যাধ্য। ডাঃ রায়ের বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায় না । 
বন্ধুবর অজিতবাবুর শবশ্লেষণ সন্বদ্ধেও একই কথা বলা চলে। অজিতবাবু 
রাজাকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচর দিতে 
পারিয়াছেন বলিয়। মনে হয না। নাটকখানির ব্যঞ্তনা-বর্ণালীর সমগ্র প্রকাশ 
অজিব্তবাবুর বিশ্লেষণে দেখ। যায় ন1। 
রক্তকরবীর 'নাটকত' 

নাটকখানির রস-নিরপণ-কালে ইহার রসাত্মকতার পরিমাণ সম্বন্ধে 
যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে । ইহাতে যেমন ঘটনাসংস্থানের 
আকস্মিকতা-জনিত চমৎকারিত্বর এবং কাহিনী-কৌতৃহুল নাই, তেমনি 
ইহাতে আবেগ-অন্থভাবাদিও সংলক্ষ্য হইয়া উঠে নাই ' রাজ ছাড়া, অন্ত 
কোন চরিত্রে অন্তদ্বন্দের বিশেষ অস্তিত্ব দেখা যায় না। মোটকথা, অন্ভাব 
অপেক্ষা! ভাবই প্রধান হইয়। আছে। ভাবকে উপস্থাপিত কর। বিশেষ লক্ষ্য 
হওবায়, অন্ুভাবের অভিব্যক্তি এবং একতানত। উপেক্ষিত হইয়াছে । এই 
কারণেই যাহাকে ঠিক রসনিষ্পত্তি বলে, তাহা এ নাটকে ঘটিতে পারে নাই | 

তারপর, _নাট্যকারের প্রকাশ-ভঙ্গীও খুব অলঙ্কত এবং এত অলঙ্কার- 
বুল যে সাধারণ দর্শকের কান-মন ছুইই ধাধিয়] যায়। 

প্রত্যেকটি চরিত্রই_-যেহেতু অলৌকিক--ভাষায় প্রায় একরকমই অলঙ্কার 
প্রয়োগে- খাটি রবীন্দ্রনাথ । অবশ্ত রূপকনাটকে এই আচরণে কোন দোষ 
স্পর্শ করে কিন। সব সময়েই সে প্রশ্ব করা চলে। কারণ রূপক নাটকে ঘটনা- 
বিস্তাসের, এবং বাক্য বিন্তাসের ওচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন অবাস্তর-_ইহাতে 


১২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


কেবলমাত্র ভাব-বিন্তাসেরই ওচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিধেষ। এই 
ভাব-বিষ্ভাসের দিক দিয়া নাটকখানি যে একেবারে নিখুত সে কথা বল 
চলে না। নাঁটকখাঁনিতে একটি ভাব অপেক্ষা একাধিক ভাবের সমাবেশ ও 
সংমিশ্রণ ঘটিযাছে দেখ। যায়। প্রথমতঃ, রাজার ভিতরকার মানুষটির উদ্ধার 
এবং রঞ্জীনের সঙ্গে মিলন এই ছুই উদ্দেশ্যে নন্দিনীর চেষ্টা বিওক্ত হইযাছে। 
দ্বিতীয়তঃ, রাজার ভাবান্তরটি না হইযাঁছে মন্তব্বের দিক দিয়। দছ্বন্দ্ময়। 
আধ্যাত্মিকতার দিক দিযা অবশ্তভাবী, কিংবা রাজনৈতিক তত্বের দিক দিয়া 
স্থুসঙ্গেত। রাজনৈতিক তত্বের দিক দিয়া সঙ্গতি রাখিতে হইলে, শোষতদের 
বিদ্রোহের প্রতাক্ষ সংঘর্ষ দ্বারাই রাজার মধ্যে ভাবাস্তর ঘটানে। উচিত ছিল। 
এখানে রাঙ্জার ভাবান্তর বিদ্রোহীরা ঘটায় নাই, রাজার আনন্দ-সত্তাই 
রাজাকে ধ্বজা ভাঙিতে প্রেরণ! দিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মার 
দাবীকেই পরিবর্তনের কারণরূপে প্রাধান্ত দ্িধাছেন_বিদ্রোহকে নছে। 
রাজনৈতিক তত্বের ব্যঞ্জন! এখানে স্তিমিত হুইয়। গিয়াছে-_ পরিশ্ফুট রূপ গ্রহণ 
করিতে পারে নাই 1 অন্ন্ভাবে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সহিত 
সামাজিক বাজনার নিব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই। 


রত্র পরিচয় 


(রাজা সাজার প্রাণেরসাধনা আনন্দের যোগ হারাইয় 
অশিব শক্তিতে পরিণত | বিশ্বের আনন্দকে হুনন করিয়া, শক্তিরূপে নিজের 
অহংকারের ভোগ্য করিয়া ভূলিবার অবিরাম চেষ্টায় ইান নিযুক্ত ।| কিন্ত 
আনন্দের সহজ আকর্ষণের টানে ইহার অন্তরাত্মা উন্মনা না হঘ এম্ন নহে। 
তাই ইনি ভিতরে ভিতরে বড় ক্লাস্ত, বড় শ্রান্ত-_বড় অশান্ত ও দীন। রাজা 
তাই আনন্দ-যোগহীন শক্তির এবং আনন্ব-তৃষ্জার ঘন্দক্ষেত্র । শেষ পর্যন্ত 
আনন্দই তাহার মধ্যে জয়ী হয় 1] 


রক্তকরবী ১২৩ 


অন্ত দৃষ্টিতে, রাজা ধনতান্ত্রিক পু'ঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজশক্তি__যস্ত্রের ছুই 
বাহ দ্বারা ইনি সংগ্রহ করেন, আকরধণ করেন_-শোষণ করেন । ইহার সংলক্ষ্য 
এবং অসংলক্ষ্য শোষণে মানুষ অমানুষে পরিণত,__মজ্জামাংস মনপ্রাণ সব 
নিঃশেষিত--সেইদিক দিয়া তীহার রাজা যেমন যক্ষপুরী, তেমনি 
প্রেতপুরীও | শুধু ভয়ের পূজা পাইলেই এই রাজা! সন্তষ্ট ঃ কারণ ইনি “জুজুর 
পুতল” হইব থাকিতেই ভালবাসেন__অন্ততঃ সর্দারগণ ইহাই চাহেন, 
যেহেতু, সর্দারগণই রাজার শাসনযন্ত্র_রাজার ব্যক্তশক্তি। কিন্তু ধনতন্ত্রের 
রাজশক্তি নিজের যধ্যেই প্্রতি-স্থিতি' (27010116515 ) ত্বষ্টি করিতে করিতে 
শেষ পর্যান্ত শোষিতদের হুস্তেই নিজেকে ধর! দেয় শোধিতদের হাতে যাঁয়। 
কায়েমী স্বার্থের সহিত-_-তথাকথিত রাজশক্তির সহিত--তখন গণরাজার 
নিজেরই সংঘর্ষ বাধে । এই রাজায় ধনতন্ত্রের স্থিতি-প্রতি স্থিতি এবং নতুন 
সংস্থিতিও প্রতিফলিত । 

(৮ সর্দার__আননশৃন্ত প্রাণশক্তিব নির্দয় ও নিব্বিকার অভিব্যক্তি বা 
ব্ক্তরূপ। আনন্দসত্বা ইহার মণ্খে) একেবারেই নিজ্জর্শব আছে কি নাই বুঝ 
যাষ না। কদাচিৎ কোন নিশীথ অন্ধকারের নির্জন মুহ্র্তে এই সত্তাটি সামান্য 
একটু নড়িয়। চড়িয়৷ উঠে, আবার পরক্ষণেই অপাড় হইযা যায়। যেজীবাত্ম! 
বিষয়কন্মে প্রাণশক্তিকে নি:শেষে নিযুক্ত করিয়! রাখিতে যাইয়া, আনন্দ-সত্তাকে 
একেবারেই কোনঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে, সর্দার তাহারই প্রতীক । 

অগ্ঠদিকে, সর্দার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র, “সরকার”_ শোষণ ও 
শাসনের উদগ্র সাধনায সে নিধ্বিকার নিশ্মম- প্রাণের ক্ফৃত্তি সে দেখিতে পারে 
না_কোন প্রতিরোধ সে সহিতে পারে না, মানুষের মজ্জা-মাংস-মন-প্রাণকে 
ক্ষাণ না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। প্রাণশক্তিকে শাসন করিতে 
যাইয়া সে নিজেকেই নিশ্রাণ করিয়া! তুলিয়াছে। সাম-দান-ভেদ-দণ্_ 
ছলবল, কৌশল, খন যে নীতি আবশ্বক, অকুষ্ঠভাবে সে প্রয়োগ করে। 


১২৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন।৷ ও নাটক বিচার 


মাছষকে অমানুষ করিতে যাইয়া! নিজেই সে অমামুষ। শোষণ-শাসনকে 
অব্যাহত রাখিতে সে মরিয়]। ] 

(৩) মোড়ল--“এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদ- 
বৃদ্ধি উপাধিলাভ ঘটেছে । কম্মনিষ্ঠায় তার৷ অনেক বিষয়ে সদ্দারদের 
ছাড়িয়ে যায়”। এই মোড়লরা একদা শোষিত ও শাসিত শ্রমিক, অধুন। 
শোষণ- শাসনের মোড়লি করেন--শ্রমিক-ন্বার্থের সহিত নিজের স্বাথকে এক 
মনে করেন না।--“অফিসার”-গ্রেডে উন্নীত হওয়ায় বেশ কিছু উপায় করেন, 
তাই ইহাদের নতুন শ্রেণী-চেতন1_ ইহারা না-শ্রমিক না-মালিক | 

(৪) গেৌঁসাই-_(বস্ত-সংক্ষেপ দ্রষ্টব্য )। 

(৫) বিশুপাগল- বিশু মুক্তিপ্রবণ আনন্দপ্রবণ প্রাণ, আবদ্ধ হইয়া 
থাকিতে চাহে না। বিশুর ইতিহাস একটু বিচিত্র। বিশু একদিন আনন্দ- 
ভূমিতেই বিচরণ করিত; সেদিন সে ছিল মুক্ত, প্রাণ-চঞ্চল। কিন্তু তাহার 
মধ্যে কেন যেন ভাবান্তর ঘটিল। সহজ যোগের আনন্দে মন উঠে নাই, 
তাই সে নন্দিনীর দিকে কী একভাবে চাহিয়া অচেনার অভিমুখে ছুটিয়। 
গিয়াছিল। কিন্তু একটি নারীর আকর্ষণে পড়িয়া সে ঘুরিয়। ফিরিয়। যক্ষপুরে 
আসিযা আবদ্ধ হইয়া আছে। বিশু মুক্ত-্খভাব বলিয়৷ যক্ষপুরে সে বেখাগ্সা।। 
অন্ুচর, গ্প্চচর-_-কোন চর রূপেই সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই । 


সীতা 


সীতা নাটকেব উপাদান এবং তার প্রযৌজন। 

(এক নদীতে কেউ যেমন ছৃ"বার জান করতে পারে না, তেমনি একের 
পক্ষেও এক নদীতে একবারের বেশী স্নান করতে নামা সম্ভব নষ। প্রতি মুহুর্তে 
নদী ঘেমন ভিন্ন নদীতে পরিণত হচ্ছে, তেমনি প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তির মধ্যেও 
রূপান্তর ঘটছে-_ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে । , যুগের পরিবর্তন যুগ- 
মানসের তথা ব্যক্তি-মানসের পরিবর্তন হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে চলেছে । 
কোন ছুটে। ভিন্ন যুগের বান্একই যুগের ছু*টি ব্যক্তির মানসিক গঠন একরূপ 
নয়। সেশানেও প্রতি মুই্তে পরিবর্তন চলেছে ।) অযোধ্যার রাজা 
দশরথের পরিবারে, রামের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে স্মরণীয় ঘটন। ঘটে ছিল, 
তা হয়ত অনেকের মনেই অনেক ভাব ও ভাবন! জাগিয়েছিল এবং অনেকে 
চারণ কবিরই বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মহাকবি বাল্সীকির 
কবিমানসের ভাব কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রামকাহিনী যে 
রসরূপ লাভ করেছিল, ত1” একান্তভাবে ছিল বাল্সীকিরই স্ষ্টি। লৌকিক 
রামের জন্মভূমি অযোধ্যা বটে, কিন্ত রামায়ণের অর্থাৎ অলৌকিক রামের 
জন্মভূমি--বাল্সীকিরই মনোভূমি। এই যনোভূমি "বাল্মীকিরই জাতি-যুগ- 
মুহূর্তের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সংস্কার দিয়ে গঠিত। (যুগের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা 
বান্মীকি যে পরিমাণে স্বীকরণ ও সমীকরণ করতে পেরেছিলেন--সেই 
পর্িমাণেই তার মানস বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। রামায়ণ বাল্সীকির &ঁ 
পরিবর্তমান অথচ বিশিষ্ট মানগেরই রচনা । .রামায়ণের চরিত্র পরিকল্পনা, 
কল্পনায়, চরিত্রের আচার অটিরণে এই বিশিষ্ট যুগ-মনের ছাপ সুস্পষ্টভাবে 
অঙ্কিত রয়েছে । 


১২৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


কিন্তু যেমন যুগপ্রবৃত্তির এঁক্য থাকলেও, বান্সীকির যুগেরই আর কোন 
কবির পক্ষে এই রামায়ণ রচন1 কর! সম্ভব ছিল না, তেমনি যুগের পরিবর্তনের 
ফলেই তথ যুগ প্রবৃত্তির এবং কবি মানসের পরিবর্তনের ফলেই, রামকাহিনীর 
পরিকল্পনা ও বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । 
ভিন্ন যুগে ভিন্ন কনি-মানস, এবং ভিন্ন তার বাসনা ও রূপ কল্পনা__এ নিয়ম 
অমোঘ । বাল্সীকির পরবতী যুগে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন ক'রে ধারা কাব্য 
রচন। করেছেন, তাদের পরিকল্পন। ও কল্পনার তুলনামূলক আলোচন। করলেই 
সমন্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। দেখা যায়, কবিরা প্রবৃত্তি অনুসারে কাহিনীর 
কোন অংশ বা ঘটন] বর্জন করেছেন, এবং কোন অংশ অন্তভাবে উপস্থাপন। 
বা কল্পনা করেছেন। এই স্বাধীনতা কবিরা নিজেরাই নিষেছেন এবং 
সাহিত্যশান্ত্রকারগণও এই স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছেন । 
স্থত্র বেধে দিয়েছেন £- 
যত স্যাদন্ুচিতং বস্ত নাষকল্য রসম্ত বা। 
বিরুদ্ধং তত পরিত্যজ্যমন্থ1 ব1 প্রকল্পয়েখ॥ 
( সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
ৃষটাস্তও দেওয়া হয়েছে। “উদাত্তরাধব নাটকে বালীবধ আদৌ দেখানো 
হয়নি এবং “বীরচরিত" নাটকে বালীবধ অন্তভাবে কল্পনা কর। হয়েছে অর্থাৎ 
দেখানে। হয়েছে বালীই রামকে বধ করতে এসে রামের হাতে নিহত হয়েছে। 
এই অন্তথাপরিকল্পনার স্বাধীনতা কবিরা কতখানি ভোগ করতে পারবেন, 
সে সম্বন্ধে শান্ত্রকারর! বিশেষ কিছু না বলায়, আমরা দেখতে পাই-_“নিরন্কুশা 
ছি কবয়* প্রবচনের স্থযোগ প্রত্যেক যুগের কবিরাই নিজে" আসছেন | 
সুধু ঘটনার অন্যথাকল্পনা করেই কবিরা ক্ষান্ত থাকেন নি; চরিত্রেক্স এবং 
'পারম্পরিক সম্পর্কের অন্তথাকরপন1 করতেও তাদের বাধেনি। কেন এমন হয় 
'তার ব্যাখ্যা আগেই দিয়েছি অর্থাৎ যুগপ্রবৃত্তি এবং কবিমানসের জ্ঞান 


সত! ১২৭ 


অন্ভব-ইচ্ছার প্রক্কতিই যে এর যূল কারণ, এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে 
রাখতে বলেছি । বাংলায় এতিহাসিক সমালোচন। পদ্ধতির প্রবর্তক মনীষী 
বঙ্কিমচন্দ্র, ভবভূতির “উত্তর চরিত” সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথা (লখেছেন তার 
উল্লেখযোগা অংশ এখানে উদ্ধত ক'রে আমার বক্তব্য আমি সমর্থন করতে 
চেষ্টা করতে পারি-_“উত্তর চরিতের উপাখান ভাগ রামাযণ হইতে গৃহীত। 
ইহাতে রামকর্তক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তংসঙ্গে পুনামলন বণিত হইয়াছে । 
স্থল বৃত্তান্ত রামাযণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্ত অনেক বিষয ভবভূতির 
স্বকপোল কল্পিত। রামাযণে যেরূপ বাল্ীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং 
যেবপ ঘটনাম পুনমিলন, এবং মিলনাস্তেই সীতার ভূল প্রবেশ ইত্যাদি বণিত 
হইগাছে। উত্তর চরিত্রে সে সকল সেরূপ বধিত্ত হয নাই। উত্তর চরিতে সীতার 
রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনমিলন ইত্যাদি 


বণিত হ্ইযাছে ।.........অন্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রযোগ নিষিদ্ধ বলিয়। 
ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্তন্ত 
করিতে পারেন নাই ।..-***উত্তর চরিতের চিত্রদূর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীষ 


পাঠকপমজে বিলক্ষণ পরিচিত ।...চিত্রদশনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। 
ইত্যবসরে দুমুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে 
বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন ।.-.'..ডবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজা রঞ্জন 
প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়৷ সীতাকে বিসর্জন করেন।-।'বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের 
রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল-প্রক্কতি । ইহার এক 
কারণ এই, উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ । 
'* তখন আর্ধ্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আধ্য রাজগণ বীর স্বভাবসম্পন্ন 
ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গান্ভীধ্য এবং ধৈর্য্য- 
পরিপূর্ণ। ভবভৃতি যৎকালে কবি-_-তখন ভারতবর্ষায়া' আর সে চরিত্রের 
নহেন। ভোগাকাজ্ষা, অলসার্দির ঘ্ারা তাহাদের চরিত্র কোমল প্রকৃতি 


১২৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্র সেইরূপ। তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ 
কিছুই নাই। গা্ভীধধর্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভান। তাহার অধীরতা! 
দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয। ঘ্বণা হুষ।” যুগের প্রভাবে রামচরিত্র 
পরিকল্পনা, চরিত্রের গঠন কেমন ভিন্ন হয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণ এবং 
উত্তরচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন । তার সবটাই 
উদ্ধাতিযোগ্য বলে, উদ্ধত করার লোভ সামলে নিয়ে, কৌতূহলী পাঠককে 
প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অন্থরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য এতে শ্তধু এই কথাটাই 
প্রমাণিত হচ্ছে যে কবিমানদ যুগের প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাবেই 
গডে উঠে। 

বাল্মীঃকর পরবর্তী বিভিন্ন রাষ-চরিত্রের এবং সীতাচপিত্রের বৈশিষ্্য 
নির্দেশ করবার পূর্বে, বান্মীকির যুগ এবং তাঁর রামচরিত্র ও সীতাচরিত্র সম্বন্ধে 
সামাহভাবে একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন__ 
রামায়ণের রামচরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী , রামাধণ প্রাচীন গ্রন্থ এবং 
আখ্যজাতি তখন নীরজাতি ছিল। বান্মীকির যুগ প্রাচীন যুগ, নিঃসন্দেহ ; 
রাজগণ বীরম্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এ বিষষেও কোন সন্দেহ নেহ। কিন্তু এই 
পরিচয়টুকু যুগের অতিবাহ্া পরিচয় । ঘমাজবিজ্ঞানের দুষ্টিকোণ থেকে বললে 
বল৷ যায়--বাল্সীকির যুগ কৃষিভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক এবং মুনি-ঝষি-পুরোহিত . 
শাসিত। সেই সমাজে গো্ঠী চেতনার প্রবল প্রাধান্য । ব্যক্তি সেখানে 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিধানের অধীন , সমাজ নিয়মের বাইরে, ব্যক্তির 
স্বাধীন অন্তিত্ব বা স্বাতগ্ত্রয বলে কোন কিছু নেই। সেখানে ব্যক্তি-সত্বা 
সামাজিক-সত্তার সম্পূর্ণ অধীন । 

বান্মীকির রাম সেই যুগের প্রবৃত্তি দিয়ে গঠিত। তিনি শুধু বারম্বভাব 
সম্পরই নন। তীর যধ্যে সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা র বা রাজ-সত্বারই 
শুঁধান্ত। তর ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা-_অর্থাৎ দ দ্বাম্পত্যজীবনের নুখসন্ভোগ, 
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অপেক্ষা) বংশের স্বার্থ, জনপদের স্বার্থ অনেক বড়। রামের অন্তরাত্মা 


সীতাকে শ্ুদ্ধা বলে জানলেও, সাজা- রাম পৌরাপবাদ এবং জনপদের অপবার্দ_ 
উপেক্ষা কর করতে পারেন নি। যে অ যু অকীত্তির ভয়ে রাম সীীতাকে বিসঞন দিতে 
প্রস্তুত হয়েছিলেন, তারই অপর নাম সমাজের নিন্দা। দে কাজ সমাজ 
প্রশংপিত নর তারই ন।ম অকীতি, আর যে কাজ সমাজ প্রশংসিত তারই 
নাম কাতি। মহাত্মার এই কীতিই কামন। করেন, জীবন দিয়েও কীতি রক্ষা 
করেন। বাল্মীকির রামের জীবনে সীতাহাঁর৷ হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ আর 
কিছুই ছিল ন|, সত্য, কিন্তু কীতিহীন হওয়ার অপমৃত্যুর তুলনায় সে ছুঃখও 
বরুণী ছিল। যে ছুঃখ সম্বন্ধে রাম বলেছিলেন--“নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্িদ 
দুঃখমতোধিকং*পেই ছুঃখের ভর] পানপাত্র রাম নিঃশেষে পান করোছলেন, 
তনু কীতিভ্রষ্ট হননি অর্থাৎ সমাজ-সত্তাকে একটুও সন্কুঠিত করেন নি। 

এই নিবিচার সমাজান্থ্গত্য ছিল বলেই, রাম ব্রাঙ্গণ বালকের অকাল 
মুত্যুর দায়িত্ব ত্রা্ষণের অভিযোগ--“রাজার দোষেই প্রজার! নিপদগ্রস্ত 
হম্ব, রাজা অধর্মচারী হ'লে প্রজা মরে। অথবা নগর ও গ্রামের লোকে 
দুক্কার্য করছে রাজা! তাদের শাসন করেন না, তারই এই ফল। রাজার 
দোষেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে”__মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন এবং 
অকালমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নারদ যে যুক্তি দিয়েছিলেন সেই যুক্তি স্বীকার 
করে নিয়ে, তারই নির্দেশে নিবিকার চিত্তে শূদ্র তপন্বী শন্বুকের শিরচ্ছেদ 
করেছিলেন । রাজা-রাম ত্রা্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত জাতির তপস্যার অধিকার 
স্থুরক্ষিত রাখবার জন্ত, উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যই, শন্বুককে বধ 
করেছিংলন । সমাজ ধর্মের বাহ্ভূত ধর্মাধর্মের অন্ত কোন আদর্শ খুঁজতে 
রাম যান নি। 

এই আন্গত্য বাল্পীকির রামের জীবনে কখনই শিথিল হয়নি । অশ্বমেধ- 
' ষজ্ঞে সমাগত মুনিগুণ এবং অতিথিগণের সঙ্গে লবকুশ-গীত রামায়ণ গান 
নাটক বিচার ( ৩য় )--৯ 


১৩০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক ধিচান্ 


শোনার পর রাছের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল-_কুশলব সীতায়ই পুত্র। তখন তিনি 
বান্মীকির কাছে দূত পাঠিয়ে নিবেদন করলেন--“সীতা। যদি শুদ্বাচারিণী 
পাপহীন হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন। কাল 
প্রভাতে এই হজ্ঞপরিষদে আমার ও সকলের সমক্ষে সীতা শপথ গ্রহণ করুন।” 
বাল্সীকি সন্ত হ'লে রাম সভাস্থ খষি ও নৃপতিদের বললেন-_-“কাল প্রভাে 
আপনারা সকলে পীতার শপথ শ্রনবেন এবং অন্ত পরীক্ষা যা আবশ্টক হয় 
তাও প্রতাক্ষ করবেন ।” আমরা দেখি, এই পরীক্ষাসভায়, বশিষ্ট বামদের, 
জাবালি, কাশ্ঠপ, বিশ্বামিত্র, ছুর্বাসা, পুলন্ত্য, মার্কগডয, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম 
প্রভৃতি খষি মহাবল রাক্ষস ও বানরগণ, বহুপহন্স ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ টৈশ্) শৃদ্র 
সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্ত কৌতূহলী হযে সমবেত হযেছিলেন। এই 
পরীক্ষার সমাজনৈতিক তাৎ্পর্য লক্ষণীয় । সীতাগ্রহণের পথে লোকাপবাদ . 
ছাড়া আর কোন বাধাই ছিল না । কারণ, রাম নিজে সীত্তাকে শুদ্ধ অপাপ! 
বলেই জানতেন এবং সীতার প্রতি তাঁর যে প্রেম তাতেও কোন বৈগুণ্য 
দেখ! দেযনি । কাঞ্চনী প্রতিমাই তার বড প্রমাণ। রাম প্রেমে একনিষ্ঠ 
ছিলেন বলেই সীতাত্যাগের দুঃখ এত মর্মীস্িক এনং দেই দুঃখ যত মর্মান্তিক, 
তত বড়ই প্রজান্থুরঞ্জক রাজা-রামের মহিমা । সীতাগ্রহণ সমস্যার সমাধান 
ছিল সীতাত্যাগের কারণের মধ্যেই_-অর্থাৎ লোকের- প্রজাস'ধারণের 
মতবাদ বা মনেকরাঁর মধ্যে। প্রজাসাধারণ যতক্ষণ সীতাকে অপাপা ব'লে 
মনে না করছে, ততক্ষণ রাজারাম সীতাকে গ্রহণ করবেন কি করে? 
যখন-ক্রদ্মার অনুগামিনী বেদবিগ্যার ভ্তায়, বাল্সীকির পশ্চাতে সীতাকে 
আসতে দেখে সভায় মহান সাধুবাদ উিত হল, বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে 
শোকে আকুলিত হয়ে তুমুল কোলাহল ক'রে উঠলেন, এবং যখন মুনিশ্রষ্ 
বান্ধীকি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন__“আমি প্রচেতার দশম পুত্র কখনও 
মিথ্যা বলেছি এমন ন্ররণ হয় না। আমি বহু সহশ্র বর্ধ তপস্যা করেছি, 
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টমৈধিলী যদি দোষফুক্তা! হন তবে পেই তপস্যার ফল ঘেন আমি ভোগ না 
করি। আমি পঞ্চজ্ঞানেজ্ররিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শ্রদ্ধাচারিণী পতিব্রতা 
জেনেই বনপ্রদেশে তাকে গ্রহণ করেছিলাম”, তখনই রাম বলেছিলেন-_ 
“জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাব মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক ।”-. 
অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হোক যে সীতা! শ্তদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই 
আমি সীতাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করতে চাই।” বাল্মীকির রামের মধ্যে 
সমাক্গ-আহ্মুগত্য প্রবল বলেই যেমন লোকাপবাদ ভন্বে সীতাকে ত্যাগ 
করেছিলেন, তেমনি সকলের সম্মতি নিয়েই তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে 
চেষেছিলেন । 

এই সামাজিক-সতবার প্রাধান্টের অগ্ততম ফল রাম চরিত্রের দৃঢতা এবং 
গান্ভীর্য। সীতা ত্যাগের চেয়ে বড় আঘাত-মর্মান্তিক দুঃখ রামের জীবনে 
আর কিছুই কল্পন1! করা যায় না, এ কথ! সত্য, কিন্তু যেহেতু রাষ শুধু পত্বী- 
সর্ব্ধ পুরুষ মাত্র নন, রাম সামাজিক সম্পর্কে বহুজনের সঙ্গে বহু সম্পকে 
সম্পকিত-__রামের ব্যক্তিত্বে রাজা-রামের অভিমান এবং বংশভিমান, এক 
কথায় সামাজিক সত্তার প্রাধান্ত প্রবল, রাষ পত্রী ত্যাগের শোকে শোকার্ত 
হওয়া সবেও গাভ্ভীর্য হারান নি। মনের স্বাভাবিক বিক্রিয়া তিনি নিরোধ 
করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সঙ্কল্পে অর্থাৎ সীতা নির্বাসনে তিনি দৃঢ় সন্বকস 
ছিলেন ব'লে শোকের সঙ্গে গান্ভীর্যের যে দ্বন্দ উপস্থিত হয়েছিল তাতে রাম 
চরিত্রের দৃঢ়ত। অদ্ভুতরূপে প্রকটিত হয়েছিল। দু'তিনটি অস্থভাবের সাহাষ্যে 
বান্মীকি রামের শোকার্ত অথচ দু প্রতিজ্ঞ মৃতি এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন 
যার তুলনা খুব কমই মেলে। বয়ন্যদের মুখে পৌরাপবাদের কথা শুনে রাম 
বুদ্ধি স্থির ক'রে লক্ষণ, ভরত, শক্রপ্নকে ডেকে পাঠালেন । তারা এসে-- 
দেখলেন-- *"****মুখং তশ্য সগ্রহং শশিনং যথা । 

সদ্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবচ্দিতং 


১৩২ নাট্য সাহিতোর আলোচন। ও নাটক বিচার 


বাম্পপুণে চ. নয়নে 
হতশোভঙং যথা পন্মং' "১, | 

তাদের দেখে রাম “অশ্রন্তবর্তযৎ” এবং ধীর গাভ্তীধে সীতানিবালনের 
সঙ্কল্প জানাণেন। এই ধীরোদাওও চরিত্র বাল্মীকিযুগেরই উপযোগী চরিত্র এবং 
বাকসাকি-মানসেরই উপযুক্ত স্থষ্টি। 

কোথায় রামায়ণের যুগ আর কোথায় 'উত্তররামচরিতত'র যুগ। ছু 
যুগের মধ্যে বিরাট কাশের ব)শধাশ_ তেমনি বিরাট এক সমাগ [নবঙনের 
ইতিহান--জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতি 
আন্দোলনের ইতিহাস। সমাজ যত শিল্পকেন্দ্রিকতার দিকে গবেছে, তত 
ব)ক্তির শ্রেধা-চেতন। এবং আধকারবোধ তথ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বোধ বুদ্ধ পেয়েছে 
ফলে সামা9ক-সত্তা অপেক্ষ ব্যক্তিগত-সত্তা সম্পকে ব্যক্তি অধিকতর সচেতন 
হয়েছে । সমগ্র সমাজের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, পারবারিক 
জীবনের গণ্ডীর মধ্যে, জীবনের সার্থকতা খোগ্গার প্রবণতা যত বুদ্ধ পেয়েছে, 
তত বাক্তিশ্বার্থের এবং ভোগসভ্ভোগের প্রধান্ত ঘটেছে এবং ব্যক্তিসতার 
লাভ ক্ষতি নিয়ে আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, পৃবাপেক্ষ! অধিক মাত্রায় দেখ। 
দিয়েছে । সামাজিক সত্তার অভিমান যত দুর্বল হয়েছে, ব্যক্তি-সত্তার 
ক্ষয়ক্ষতির কান্না তত প্রবল আকারে দেখ! দিয়েছে। ভবতুতির রাম এই 
কারণেই অত বেশী কেঁদেছেন। তীর কান্না সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য 
করেছেন তা? উল্লেখযোগ্য | 

পইহ্‌1 আর্ধ্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত্ব না হ্ইয়! 
আধুনিক কোন বাঙালীবাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্ত 
ইহাতেও.কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই, তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা 
গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহ], পাঠকালে রামের কান!, 
পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে 


সীতা ১৩৩ 


'বিদেশে চাকুরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে।” অবশ্তই 
শ্বীকার করতে হবে, ভবভৃতির রামচরিত্রের এই দুর্বলতা এবং অধীরতা এবং 
প্রেমোন্মত্ততায় ভবভূতির নিজের মানসিক প্রকৃতিই অভিরবাঁন্ত হয়েছে । 
বঙ্কিমের সমসাময়িক “আধুনিক লেখক* যে “আরও কিছু বাড়াবাড়ি” করেছেন 
তা'তেও তদানীন্তন বাঙালী চরিজ্রেরই প্রতিফলন পাওয়! যাঁয়। রাখাঁয়ণের 
কাল থেকে ভবভূতির যুগের দূরত্ব, ধাল্সীকির এবং ভবভূতির কবি-মানসকে 
যেমন পৃথক করে দিয়েছে, তেমনি ভবভূত্তির যুগ থেকে বাঙালী “আধুনিক 
লেখকে'র কালের দূরত্বও-_উভয় কবির মানস-প্রন্তৃতিতে পার্থক্য এনে 
দিয়েছে । তারই ফলে এ “আজো কিছু বাড়াবাড়ি” ঘটেছে । তবে 
ভবভূতি বা এ “আধুনিক লেখক আর যাই করুন, কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় 
বলে ঘোষণ! করেন নি। কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হুযে তাদের রাম অনুচিত 
কারা কেদেছেন বটে, কিন্ত কখনও প্রেমকে নিরপেক্ষ মর্ধাদা দিয়ে 'কর্তবোর 
ওপরে প্রেমের স্থান নির্দেশ করতে সাহস করেননি । করেন নি এই কারণেই 
যে ব্যক্তিত্বাতন্ত্-চেতনার মাত্রা তখনও উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বা! 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম-স্থিতীয় দশকে যে মাত্রায় পৌছেছিল সে পর্যায়ে 
পৌছতে পারেনি । নারী-পুরুষের সম্পর্কে সমাজনিরপেক্ষ স্বাতন্তরের 
মর্ধাদা দেওয়ার সাধারণ মনোবৃত্তি, শ্বাতস্ত্র চেতনার বিশেষ একা পর্যায়েই 
সম্ভব । এই বিশেষ অবস্থাটি, শিল্পযুগের পু'জিতান্ত্রিক উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থারই 
তথ। সমাজ ব্যবস্থারই স্বাভাবিক পরিণতি । এই সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির 
সমাজ-সত্ত। স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হয়। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সত্তার 
গপ্ডীর মধ্যে ব্যক্তি আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসে; কারণ শিক্পকেন্দ্রের বা 
কোন প্রতিষ্ঠানের ফাছে নিজের শ্রমশক্তি' বিক্রয় ক'রে জীবিকা অর্জন করার 
মধ্যেই এবং পরিবারে ভরণপোষণ করার মধ্যেই তাকে জীবনের চরিতার্থ? 
খুঁজে পেতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, এই কারণে এবং জ্ঞান 


১৩৪ ' নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-চেতন। বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
একদিকে বুদ্ধি পার আত্মন্থার্থবোধ, অন্তদিকে বৃদ্ধি পায় গণতান্ত্রিক চেতন। এবং 
আত্মমর্ধাদাবোধ । আত্মমর্ধাদ[বোধ, শুধু যে পুরুষশ্রেণীর মধ্যেই বৃদ্ধি পায় 
তা” নয়, নারীদেরও সামাজিক মর্ধাদা বাড়তে থাকে । ভোগ-সস্তোগে 
এবং আত্মবিকাশের অধিকারে, নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমান-অধিকারশ এ 
কথা মেনে নেওয়। হয় । জীবনকে সর্বভোভাবে ভোগ করবার অধিকার-_ 
পুরুষার্থসিদ্ধির হুযোগ ন্থবন্দোবন্ত-প্রত্যেক ব্যক্তির ন্তায্য পাঁওনা। এই 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-চেতনারই স্বাভাবিক পরিণতি-_ব্যক্তিজীবনের স্ুখসস্তোগকে ই 
বনের পরম চত্রিতার্থতা বলে মনে করা__সামাজিক বিধিবধাননিরপেক্ষ 
ব্যক্তি-সত্তা বা ব্যক্তি-অধিকারের কল্পনা কর1। 
“সীতা” নাট কখানি এই যুগেরই স্থি। ূ 

([ এই যুগের নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কবি-মানসের সংস্কারের 
সংস্পর্শে উত্তরকাণ্ডের রামায়ণ কাহিনী যুগোপযোগী যৃত্তি ধারণ করেছে। 
ঘিজেন্দ্রলালের “সীতা” নাটকের দেহখানি পৌরাণিক বটে, বিস্ত অস্তরাত্মা 
আধুনিক। বাল্মীকির রামে যেখানে সমাজসত। প্রবল- প্রেমের চেয়েও 
কতব্য বড়, দবিজেন্দ্রলালের রামে সেথানে বাক্তি-সত্া প্রবল; তার কাছে-_ 
কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড। বান্মীকির “[116776" বা +91570153” যেখানে 
ক] শস্বার্থের চেয়ে সমাজধর্ম, বড়? দ্বিগ্জেনরলালের “1১151018507? সেখানে 
করডবের চেয়ে অর্থাৎ সমাজধরধের চেয়ে প্রেম” অথাৎ, ব্যভিগত হু-সস্তোগ, 
ব্যক্তিবারনার পরিপুরণ বড) সীতা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাম-সীতার 
ট্যঃজেডি-পরিণতির ভিতর দিষে এ মূল ভাবটিই (1/৩০৫1৫২এ ) প্রতিপাদন 
করতে চেষ্টা করেছেন। এই মূল ভানের অন্ুবতণ এবং পরিপোষক করেই 
নাটাকার রামায়ণ-বণিত কাহিনীকে নউনভাবে সংযোভনা করেছেন_-নতুন 
সুগের প্রবৃত্তি দিয়ে চরিত্র এবং ঘটনার কল্পনা করেছেন। কোথায় এবং 


সীতা ১৩৫ 


কি ভাবে নাট্যকার এই অন্তথাকল্পনার স্বাধীনত1 নিয়েছেন, নাটকের ঘটনা- 
বিস্তাম এবং চরিত্র যোজন] লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে। 

(ক) বান্জীকি রামায়ণে সীতা নির্বাসনের ঘটনাটি এইভাবে বণিত 
আছে $--(রাজশেখর বন্থ-কৃত সারাহবাদ থেকে সংগৃহীত ॥ ) রাজালাভের 
পর রাম ভ্রাতৃগণের সঙ্গে স্থখে কালযাপন করতে লাগলেন । রাম পূর্বান্ে 
ধর্মকার্য করে দিবসের শেষভাঁগ অগ্তঃপুরে যাপন করিতেন । সীতাও প্রাতঃকালে 
দেবসেবাদি করে অপক্ষপাতে শ্বশ্রগণের মেবা করতেন, তারপর বিচিত্র 
বলনভূষণে শোভিত হযে রামের কাছে যেতেন। 

কিছুকাল পরে রাম সীতাকে বললেন__বদেহী, তোমার অপত্যলাভ 
হবে তার লক্ষণ দেখছি। এখন তুমি কি ইচ্ছা কর বল। সীতা ম্মিতমুখে 
বললেন, রাঘব, আমি পুণ্য তপোবন সকল দেখতে ইচ্ছ! করি, গঙ্গাতীরে 
যে ঝধিগণ আছেন তাদের তপোবনে অন্তত একরাত্রি বাম করতে চাই। 
রাম উত্তর দিলেন, বৈদেহী নিশ্চিন্ত হও, কালই তুমি সেখানে যানে। এই 
বলে তিনি সুহদগণের সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যকক্ষায় গেলেন । 

এই মধ্যকক্ষাতেই রাম, বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দস্তবত্র, স্থমাগধ প্রভৃতি 
বিচক্ষণ বয়শ্যদের মুখে সীতার অপবাদের কথা শুনলেন। প্রাসজক্রমে রাম 
জিজ্ঞাস করলেন-_ভদ্র, নগরবাসী ও গ্রামবাসীর আমার সম্বন্ধে কি কথ 
বলে? সীতা, আমার ভ্রাঁতগণ বা মাতা ঠেককেয়ীকে উদ্দেশ করে কোনও 
জল্পন। হয়কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভদ্র অনেক প্রশংসা করার পরে_- 
লোকাপবাদটুকু শোনালেন--“সীতার সম্তোগজনিত স্থখ রামের হৃদশে কিরূপ 
প্রবল! পুবে রাবণ ধাকে সবলে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কাষ নিয়ে গিঘে অশোকবনে 
রেখেছিল, যিনি রাক্ষসের বশে ছিলেন সেই সীতাকে রাম কেন দ্বণা করেম 
না? যদি আমাদের পত্বীদের এই দশ! হয় তবে আমাদেরও সয়ে থাকতে 

হবে, কারণ রাজ যা করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে ।" সকল বয়শ্যই 


১৩৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যখন ভদ্রের কথা সমর্থন করল তখন রাম কথা না বলেই তাদের বিদায় 
দিলেন এবং অনেক ভেবে সঙ্ল্প স্থির করলেন এবং লক্ষণ, ভরত এবং শক্রপ্নকে 
ডেকে পাঠিয়ে সন্বল্প জানালেন। লক্ষণকে আদেশ করলেন-__তুমি কাল 
প্রভাতে মন্ত্রের রথে সীতাকে অন্ত দেশে বিসর্জন দিয়ে এস। গঙ্গার অপর 
পারে তমসা! নদীর তীরে বাল্নীকির আশ্রম আছে, সেখানে কোন নির্জন স্থানে 
সীতাকে রেখে এস। তুমি প্রতিবাদ ক'রে! না, এ বিষয়ে বিচার করবার 
কিছু নেই। আমার আজ্ঞা পালন কর। যদি বাধা দাও তবে আমি অত্যন্ত 
অগ্রীত হব।.'.ষার। আমাকে নিবৃত্ত করার জন্ত অন্থুরোধ করবে তার! আমার 
শক্র। সীতা পূর্বেই আমাকে বলেছেন তিনি গঙ্গাতীরের আশ্রম দেখতে 
চান, তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।” রজনী প্রভাত হ'লে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে 
তপোবন অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং গন্তব্যস্থলে পৌছে রামের আদেশ 
নিবেদন করলেন। লক্ষণের দারুণ বাক্য শুনে সীত। শোকাভিভূত হয়ে 
ভূপতিত হু'লেন এবং অনেক বিলাপ করলেন। মুনিকুমারদের মুখে সংবাদ 
পেয়ে বাল্মীকি এসে সীতাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন | 

(রামায়ণের এ এই বনবাসকাহিনী আমাদের নাট্যকার অগ্থসরণ করেন নি। 
না করার কৈফিয়ত স্বরূপ ভূমিকায় জানিয়েছেন__“মহধি বাল্পীকির রামায়ণে 
ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বণিত 'আছে, তাহাতে.এইরূপ প্রতীয়যান হয়, 
যে রামচন্দ্র শুদ্ধ রংশমর্ধাদারক্ষার জন্য সীতার বনবাঁস দিষেছিলেন। 
তার উপরে, লগ্মণের প্রতি, তপোবন দর্শন ছলে সীতাকে বনে লইয়। গিয়। 
সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায় একট নিষ্ট:র ছলনাও লক্ষিত হয়। 
মহাকবি ভবর্ভৃতি এ ছৃ”্টির একটি স্থলেও মহষি বাল্ীকির অনুসরণ করেন 
নাই । আমি বনবাস-আখ্যান ভৰভূতির পদান্ুলরণ করিয়াছি । এরূপ করায়, 
আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বান্সীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন ন! 
হইয়া মহৎই হইয়াছে ।” নাট্যকার শুদ্ধ বংশমর্ধাদা রক্ষার জন্য সীতার 


সীতা ১৩৭ 


“বনবাস” এবং সীতার সঙ্গে রামের “নিুর ছলনা” পছন্দ করেননি বলেই 
ভবতুতির পদাঙ্ক অহসরণ করেছেন অর্থাৎ অস্টখাকল্নার স্বাধীনতা নিয়েছেন 1 
প্রথমতঃ সীতার প্রতি পূর্ণপ্রেম থাকা সত্ডেও অপাপা জেনেও শুধু প্রজারঞ্জনের 
জন্ত সীতাকে বিসর্জন দেওয়ায় রামের চরিত্র হীন হয়েছে কি না-_-এ যেমন 
এক বিচার্ধ বিষয়, তেমনি সীতার হ্বেচ্ছা-নির্বাসন রামচরিত্রকে মহৎ করে 
কিন রামের রাজ-সত্তা তাতে অকলঙ্কিত থাকে কি না, অন্ততম বিচাষ 
বিষয় বটে। তারপর, সীতার তপোবধন দর্শন-আকাজ্ষার হ্বযোগ আপাত 
এনিষ্টর ছলনা" ব'লে মনে হ'লেও, এই ছলনায় সীতার প্রতি রামের প্রেষের 
একাস্তিকতাই ব্যক্ত হয কিনা সে কথাও বিচার ক'রে দেখা দরকার। 
সীতার বনবাদ রামের কাছে কতখানি অসহ্য রামের কাছে সীতা কতখানি__ 
এই “নিষ্ঠর ছলনা'র মধ্যেই তা” ব্যক্ত হয়নি কি 1?__এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে 
পারে। যাঁই হোঁক, নাটাকার খিজেন্্লাল--শীত1 বনবাসের দায় থেকে 
রামকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন । এই নাটকে রাম লোকাপবাদের 
কথ বয়শ্যদের মুখ থেকে শোনেননি, শুনেছেন দূতের মুখ থেকে এবং শুনে 
ক্ষিপ্ত হযে ছুর্মুখকে “পথের কুুর” ব'লে ভৎ'সনা করেছেন এবং দুঢ সন্বয্প 
ঘোষণা! করেছেন---“যাহ! বলে প্রজ। অযোধ্যার সীত1 চির গৃহলক্ষ্মী 9৪ 
আমার”। উন্মপ্তের মতোই শেষ সঙ্থল্প ব্যক্ত করেছেন-_ 
“""ব্রাজ্য মিলাইয়। যাক স্বপ্ললব | 

এশ্চর্ষের মত? চূর্ণ হোক পদতলে 

এ প্রাসাদ , ভেসে যাক, সরযূর জলে 

এ অযোধ্যাপুরী | কৃূর্যাবংশ ব্রহ্মশাপে 

ভন্থ হয়ে যাক 17" 

টি তবু হৃদয়ে আসীন 

সীতা পতিপ্রাণ সীতা! রবে চিরদিন ॥ 


১৩৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


এই বক্ষে ভন্মীভূত বিশ্বচরাচরে 
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্ধাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে ॥” 

এই উক্তি ব্যক্তিগত অর্থাৎ জৈবিক আবেগের এ্রকাস্তিক প্রকাশের 
পরাকাষ্ঠা। এহেন রোমার্টিক প্রেমেরই আবেগের কাছে__“সমাজ-সংসার 
মিছে সব" বলে মনে হয়। রামের বাসনা এখানে সমাজ-কোটি থেকে 
একেবারেই সরে এসে ব্যক্তিকোটির কেন্দ্রবিন্দুতে দাড়িয়েছে । 

র'মের এই প্রতিক্রিয়। প্রেমসর্বন্ব জীবনের, সর্বত্যাগী প্রেমপরাম্বণতার 
আভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে অপূর্ব এবং অতুলনীয় বটে, কিন্ত এ কথাও 
স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই প্রতিক্রিয়াষ প্রেমের এমন এক সমাজ- 
নিরপেক্ষ অতিব্যক্তিকেন্দিক আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে__যা সামাজিক ব্যক্তির 
জীবনে অবাধভাবে আচরিত হও সম্ভব নম। এ কথা সত্য, জীবন থেকে 
ল্রেহ-প্রেমকরুণ অর্থাৎ হদয়বুত্তি শুকিয়ে গেলে-স্বাভাবিক বাসনাকাষন! 
আবদমিত ব। নিরুদ্ধ হলে, শত কর্তবা পালন ক'রে স্থৃকীতি অর্জন কর! সন্বেও, 
জশবনে ভারসাম্য থাকে না, জীবন অপ্রক্ৃতিস্থ হয়ে উঠে। তেমনি সত্য এ 
কথাটিও যে জীবনের আবেশ শুধু প্রজনন বা প্রেমের বৃত্তের মধ্যেই নিঃশেষিত 
হয় না, বা একটি ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করলেই, বহু-সত্তাসম্পন্ন সামাজিক 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারে না। ম।হ্ুষের পক্ষে 
সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয় বলেই-_ব্যক্তি-সত্তা এবং সমজসত্ত এই 
ছুই সত্তার সামগ্তস্য না ঘটা পধ্যন্ত সামাজিক ব্যক্তির জীবনে সামগ্রপ্য আসতে 
পারে না। এই সামঞ্জপ্য যেখানেই নিপ্সিত হয় সেখানেই জীবনে সঙ্কট দেখা 
দেয়। একদিকে কাজ করে তার সহজ হৃদয়বৃত্তির প্রেরণা, অন্থদিকে কাজ করে 
তার সাধাজিক-সত্ত| অর্থাৎ বিবেক-বিচার । এই ছন্দের সস্তোষজনক সমাধান 
যেখানে না হয, সেখানেই জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটে। শুধু ব্যক্তি-সত্বা 
বা শুধু সমাজ-সত্তা-_কোন একটিকে আকড়ে ধ'রে মানুষ নিষ্কৃতি পায় ন। 


সীতা ১৩৯ 


[ বান্ীকির রাম ষৃ্গপ্রবৃত্বির প্রেরণায় সমাজ-সত্তীকেই বড় মনে ক'রে' 
আকড়ে ধরেছিলেন__-সমাজের মূখ চেয়ে নিজের স্থখ-সনম্ভোগকে ত্যাগ করে- 
ছিলেন । দ্বিজেন্ত্রলালের রাম ঘুগপ্রবৃত্তির প্রেরণাতেই-_প্রথযে ব্যপ্তি-সত্তাকে 
প্রাণপণে আকডে ধরেছেন পরে বশিষ্টের নির্দেশের চাপে--কিছু সমযের জন্য 
সমাজ চেতনা উদদ দ্ধ হসেছেন এবং কিছু পরেই_কৌশল্যার আবেদনে 
অর্থাৎ আবার ব্যক্তি সম্পর্ককে 'প্রাধান্ত দিষে, বাজ-সত্তাকে সম্কচিত কাকে 
নিয়েছেন ।-_রাম সত্যভঙ্গ করেছেন। এখানে সমাজ-সত্তার উপরে ব্যক্তি- 
সত্তাকে স্থান দিয়ে রাম 'পাষাণ' বা “পিশাচ” হননি বটে, কিন্তু পুণ্যরশ্মিকে 
, মলিন করতে তথ প্রজার চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এগিয়ে 
গিয়েছেন । সেই মুহূর্তেই সীতা পরিসত্য রক্ষার জন্য, রামের পুণ্যরশ্মি অমলিন 
রাখার জন্যঃ নিজেই অযোধ্যাপুরী ছেডে যেতে প্রস্ততত হয়েছেন এবং রামকে 
সীতা নির্বাসনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন । এই কার্ধে রাম একদিকে 
মুক্ত হয়েছেন বটে কিন্তু অন্তদিকে বদ্ধ এবং দশের চোখে হান হযেছেন। 
বান্মীকির রাম যেখানে প্রেষে এবং কর্তব্যে সবতোভাবে বলিষ্ঠ, সেখানে 
দিজেন্দ্রলাল রামকে বড় প্রেমিক করতে গিঘে ছোট সামাজিক মানুষে পরিণত 
করেছেন ) তাতে মনে হয়, সীতার মহব্বই বেডেছে-_রামের মহত্ব কমেছে 
ছাডা বাড়েনি । সীতা-নির্বাসনে বান্সীকির রামের অন্তরে বাহিরে যে মহত্ব 
ফুটে উঠেছে-_দ্বিজেন্দ্রলালের রাম সে মৃহত্ব অঙ্ষুগ্র রাখতে পারেননি। 
দ্বিজেন্দ্রলালের রাম জাত দিয়েছেন কিন্তু পেট ভরাতে পারেননি-_অর্থাৎ 
সীত] নির্বাসন ঠেকাতে পারেননি । 

নাট্যকার: দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার বনবাস _ব্যাপারটিকে রামের সহজ, 
সমাজানুগত্যের পরিণতি হিলানে উপ ন উপস্থাপিত ২ করতে, চাননি বলে, ব'লে, একদিকে 
সমাজ-বিধানের প্রভীক স্বরূপ বশিষ্ট চরি চরিত্রের পরিকল্পন করে, রামের উপরে 
পুরোহিততন্্ শীসিত সমীজের চাপি দেখাতে চেষ্টা ক! করেছেন,টন্থদিকে ভরত, 


১৪০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


শান্তা এবং কৌশল্যাকে মুখপাত্র করে-_ প্রেমের সম্মান, নারীর সম্মাম ও 
অধিকার প্রতিষ্টিত করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তির অধিকার-শুধু তো 
পুরুষেরই অধিকার নয়, নারীরও অধিকার । ব্যক্তি যেখানে স্থবিচার পায় 
না_সেখানে অরাজকতা! অবিচারেরই আধিপত্য । ভরত রামকে মিবুত্ত 
করতে এসে বলেছেন_-“যদি ভূপতি তোমার 

সতী সাধবী প্রতি এই ব্যবহার 

কে করিবে আর নারীর সম্মান? 

দুর্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ 

হবে তা” হলে পুরুষের ক্রীড়া, 

বিশ্বেঘরে ঘরে। তার যনঃগীড়া 

হইবে পতির উপহাস দ্রব্য ঃ 

শিথিল হইবে পতির কর্তব্য 

অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে, 

দেশ দেশ জুড়ি ভারত ভিতরে |” 

শীস্ত। এসে তীব্র অনুযোগ উখ্খাপন করেছেন__ 

“যদি পায় পদে উৎসগিয়া প্রাণে 

বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে 

নির্বাসন, দয়। প্রতিদানে পৃষ্ঠে 

ছুরিকা আঘাভ তাহার অদুষ্টে 

সারল্যের বিনিময়ে কপটত। 

বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতত্বতা, 


এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে 
লুণ্ধ হয়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে ॥ 


সীতা ১৪১ 


কৌশল্য।ও সীতার রামগত প্র(ণের কথা বলে- উন্মত্ত এবং আত্মঘাতী 

কাঁজ করতে নিষেধ করেছেন, গুরুর আজ্ার উপরে মায়ের আজঙ্ঞাকে স্থান 
দিতে রামের কাছে ব্যাকুল অন্গরোধ জানিযেছেন। ভরত, শান্তা, কৌশল্যা 
সকলেই সমাজ-নিরপেক্ষভাবেই ন্টাষ-অন্তাঘ ধ্মাধর্ম বিচার করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। কেউই রামের সমাজ-সত্তার অর্থা, রাজ-সত্তার সমস্যাটি ভেবে 
দেখতে চেষ্টা করেন নি। শেষ পর্যন্ত কৌশল্যার আবেদনে রাম সত্যভঙ্গ 
করেছেন এবং সীত। 'এপে শেচ্ছানিবাসন দ্বারা বামকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার 
করেছেন। এই অন্যথাকল্পন। অভ্তাব্যের মাত্রা লক্ঘন ন। করলেও, 
অরামাষণোচিত যে হগেছ্ছে এ বিষয়ে কোন মনেহ নেই । বল! বাহুল্য ব্যন্তি 
অধিকারের তথ! নারী অধিকারের আধুনিক চেতন। বা সংস্কার কাহিনী-.. 
পরিকল্পনার এনং চারত্র কল্পনার মধ বিশেনহাবেই কাজ করেছে। রে|মা্টিক| 
নাট।কাঁর দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিত্বাতন্থে'এ উপাসক ব'লেই বশিষ্ঠের ব)ক্তিস্বাতন্্য,; 
বিলোপকারা/মতিসমাজকেন্দিক নাতি খগুন করতে চেষ্টা করেছেন 0 
বশিষ্ঠের কাছে--“কেহ নহে আপনার, 

সমাজ রক্ষিত গম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার । 

ব্যক্তির সবৈব ইচ্ছ! সম্পদ, ব্যক্তির সর্বস্থখ 

বলি দিতে হবে সমাজের পদ্দে।'*---**** 

স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য নহে স্ষ্ট বিধাতার, 
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সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহ! সব, তাহাই 
পাপ, রঘুধর | পাপ পুণ্য সমাজের দগুবিধি, 
আর তুমি অধিষ্ঠিত মেই সমাজের প্রতিনিধি 
সমাজের ভৃতামাত্র ।” কট 


১৪২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ব্যক্তিম্বাত্ত্যকে এইভাবে অন্বীকার করার-_ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমাঁজ- 
সাৎ ক'রে দেখার যে নীতি, নাট্যকার সে নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তত ন'ন। 
পাপ-পুণ্যের অতিলৌকিক বিধানের ভিত্তি নেই, সমাজের মন্গলকর কার্য 
পুণ্য এবং অমঙ্গলকর কার্ধই পাপ, জীবনকে এতখানি সমাজ সাপেক্ষ ক'রে, 
সমাজবিধানের অধীন ক'রে, দেখতে বা দেখাতে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রফামী নাট্যকার 
খুবই অনিচ্ছুক এবং অনিচ্ছুক ব*লেই শেষ পর্যন্ত বান্মীকির যুক্তির কাছে-_ 
বশিষ্ঠকে হার মানিষেছেন। 


সীতার বনবাসের পরে--সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত, রামের জীবনের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটন। (ক) লধণাস্থরকে বধ করার জন্ত শক্রস্কে প্রেরণ 
- শক্রপ্নকে-মধুপুরী ( মথুরা ) রাজ্যে স্থাপন । (খ) দ্বিতীগ উল্লেখযোগ্য 
'ঘটনা-_শূদ্র তপস্বী শহ্কুকের শিরচ্ছেদ এবং (গ) তৃতীয় উল্লেখযোগা ঘটন| 
-অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত বাল্পীকির আদেশে লব-কুশের 
রামায়ণ গান__লব কুশকে সীতার পুত্র বলে রামের মনে দু বিশ্বাস__ 
বান্মীকির কাছে রামের দূত প্রেরণ এবং যজ্ঞপরিষদে সকলের সামনে সীতা। 


শপথ গ্রহণ করবেন-__পেই লিষষে বাল্সীকির এবং সীতার মনোগত ইচ্ছা! কি 
তা” জানবার ইচ্ছ।। রামের প্রস্তাবে বাল্সীকির সম্মতি এবং সীতার যজ্ঞ- 
পরিষদে শপথ গ্রহণ। €সই সময়েই ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুতম 
দিব্য সিংহালনের আবিভাব এবং ধরণী দেবীর সীতাকে নিয়ে রপাতলে 
অন্তর্ধান। 


(সীতা নির্বাসনের পরে, বান্মীকির রাম শোকাভিভূত হ'য়ে, চারদিন 
রাজকার্য থেকে বিরত ছিলেন এবং" লক্ষণের প্রবোধবচনে প্রকৃতিস্থ হয়ে 
রাজকার্ধে মনোনিবেশ করেছিলেন । চারদিন রাজকার্ধ মা করায় ব্রা 
অনুতপ্ত ছিলেন; কারণ রাম জানতেন--“যে রাজ। দৈনিক পৌনকার্ধ করেন 


সীতা ১৪৩ 


না তিনি সংবৃত নরকে পতিত হন। ,বীরের শোকের মতোই, রামের ছুঃখ 
ভার কর্তব্যের পথ রোধ করে দাডাষযনি। সবচেয়ে লক্ষণীয়: এই যে সীতাকে 


নিধাসন দেওয়ার জন্য রাম কখনও নিজেকে ধিকার দেননি বা রাজ-কর্তব্যের 
উপর কোন; কটাক্ষপাত করেননি । কারণ স্পট; কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় 
ব'লে মনে না করা পর্যন্ত আত্মধিস্কারের কোন পম্ভাবন| নেই। 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বাম অন্গতাপে নিত্য দগ্ধ হযেই ক্ষান্ত হননি-_ 
আত্মধিক্কারে অন্ক্ষণ মৃত্যু কামনা করেছেশ। এত তীব্র মনস্তাপের কারণ 
রাম নিজেই ব্যক্ত করেছেন :__ 
“বুঝি নাই-_নির্বাসন ক্ষণে মাতা, সে সতীর 
প্রতি সে কি নৃশংসতা , নুঝি নাই-_কি গভীর 
প্রেমের সে অপমান 1* ) 
ব্যক্তি-সম্পর্ক্কের যূল্যকে, সমাজবিধাঁনাতিরিক্ত কোন সার্বজনীন নিরপেক্ষ 
মান দিফে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহ্জঙ্দয়াবেগের--অন্থঃকরণের--সহজ প্রমাণ 
দিয়ে বিচার করবার প্রবৃত্তি থেকেই, রামের মধো এই ধরনের 'প্রতিক্রিষা 
দেখা দিষেছে। ধর্মচেতনার এ এক নতুন পধ্যায়। বর্ণাশ্রমিক ধর্ম বোধ 
নিষে এ রাম সন্ধষ্ট থাকতে পারেন নি এবং পারেননি বলেই-_দীত! 
নির্বাসনের তীব্র মনস্তাপে অবিরাম দগ্ধ হয়েছেন । 
শশ্বুকের শিরশ্ছেদ ব্যাপারেও, আমরা এই আধুনিক রামকে দেখতে পাই ) 
বান্মীকির রাম '্রাঙ্মণের করুণ বিলাপ শুনে দুঃখাত হয়ে বশিষ্ঠার্দি খষি ও 
ভ্রাতুগণকে ডেকে আনলেন । মার্কেগ্ড়, কাশ্ঠপ, গৌতম, নারদ প্রভৃতিও 
এলেন । রাম বালকের অকাল মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন-_ 
সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই তপস্যা করতেন। তখন, অকাল মৃত্যু ছিল না। 
ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়রাও তপপ্যায় প্রবৃভ হলেন,**--***" । তারপর '"'ঘাপর 
যুগ এল, বৈশ্ুয়াওড তপন্যা করতে লাগল। কিন্তু শদ্রের তখন দে অধিকার 


১৪৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


হ'ল ন|।"*''"***' দ্বাপরে তাদের পক্ষে তপসা। পরম অধর্ম। মহারাজ তোমার 
রাজ্যে কোনও ছুর্বদ্ধি পদ তপস্যা। করছে, দেই পাপেই এই বালক 
মরেছে ।” নারদ অকাল মুত্যুর যে কারণ নিদেশ করেছেন, ( বান্মীকির রাম, 
তা"র বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি] দ্বাপরে শৃদ্রের তপশ্চর্যাকে পাপ 
হিসাবেই গণ করেছেন এবং এদ তপক্থীকে বপ্য বলেই মনে করেছেন । এই 
কারণে র।ম শঙ্বকের শিরশ্ছেদ করতে এবং করে কোনরুপ অনুতাপ প্রকাশ 
করেনমি-__এবং জদয়হীনতার জগ্গ নিজেকে প্রত্যক্ষ অথব1! পরোক্ষ কোন 
ভাবেই ধিকৃত কেনেন । কি (দূজেজ্রলালেব রাম শব্ষুককে বধ করেছেন__ 
স্তরের মতো-শুধুমা্জ বশিষ্ঠের আদেশ পালন করবার জগ্ঘই। | কোন সমাজ- 
ধর্মবাধের প্রেরণা তিমি কাষে অগ্রঙগর হনান। সমাঞ্জে বর্ণনিবিচারে 
সকলের সমান অধিকার-_িজেন্দ্রলালের রাম এই তত্তে বিশ্বাসী । শহ্বুক যে. 
'নব বিধান'-এর কথ রামকে শুনিয়েছেন পে কথা রামেরই অন্তরাত্মার কথ।। 
এই রাম বার বার অস্তরাত্মার বিরোধী কাজ তথা আত্মপীড়ন করেছেন । 
রাম্ব যেন, নিরুপাথ ! অন্ঠায় সমাজধর্ম রক্ষা! করতে বাধ্য হয়ে, তিনি মহ্ত্তর 
অর্থাৎ সাবজনীন মানব ধর্মকে হনন ক'রে চলেছেন। শশ্ুকে্ আচরণ-__ 
'পশ্চধার অধিকার, রামের কাছে অধর্ম বা পাপ ব'লে মনে হয়নি বলেই 
শন্বকের শিরত্ছেদ করতে গিষে রাম আত্মধিকারে পুর্ণ হযে উঠেছেন-__ 

“সত্য আমি অতি নির্মম কঠিন, 

আমার হৃদয় নাই |: রাজার বিচার মায়াহীন । 

অগ্নভধ করিবার নৃপতির নাহ অধিকার-__ 

নীরস কর্তব্য সার। ন্মেহ মিথ স্বপ্ন মাত্র তার ।” 

শূত্রের অধিকার সম্বন্ধে বাল্মীকির রামের চেতনা এতখানি প্রসারিত এবং . 

স্পর্শকাতর ছিল না, ব'লেই--বান্ীকির রাম নিজেকে এতখানি হৃদয়হীন 
এবং অপরাধী ভাবতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের রামে ব্যক্তি-অধিকার 


সীতা ১৪৫ 


চেতনা বেশী বলেই এমন মনোভাব জন্ভব হয়েছে । ঘধিজেজ্ লালের রামে 
রোমার্টিক আত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসার অতৃপ্তি; তাই প্রশ্ন জেগেছে__ক্ষমা 
চেয়ে স্তাষ শ্রেষ্টতর? শান্তি চেগে চিন্তা বড? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়? 
শূদ্রকের শিরশ্চেদের পরে তীত্র মনন্তাপ--ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড 
পুরস্কার ? 

শৃদ্রতপন্থীর শিরশ্ছেদের পর, উল্লেখযোগ্য ঘটনা--রামের অশ্বমেধযজ্ঞ-_ 
যজ্জপরিষদে সীতার দ্বিতীয়বার শপথগ্রহণ ও পরীক্ষ1__-সীতার পাতালপ্রবেশ। 

বাল্সীকি রামায়ণে এই ঘটনাগুলি নিম্নলিখিত রূপে বণিত হয়েছে ।__ 

শন্বককে বধ করার পরে রাম ব্রহ্মষি অগন্ত্যের আশ্রমে গমন করেন এবং 
একরাত্রি সেখানে বাল করেন । অযোধ্যায় ফিরে এসে-ভরত ও লক্ষণের 
কাছে রাজহ্য যজ্ঞ করার বাসন! ব্যক্ত করেন । ভর'ভ র্াজস্ুয় যজ্জ করতে 
নিষেধ করেন। তার যুক্তি-_-সকল যহীপালই আপনাকে পিতৃতুল্য মনে 
করেন। আপনার এমন যজ্ঞ কর1 উচিত নয় যাতে পৃথিবীর স্মস্ত রাজবংশের 
নাশ হতে পারে । পরাক্রান্ত সকল রাজাই আপনার বসে আছেন, রাজস্ুয় 
যজ্ঞ করলে তার। ক্রোধের ফলে ক্ষযপ্রাপ্ত হবেন। ভরতের কথায় রাম গ্রীত 
হন এবং সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তখন লক্ষণ _সবপাপনাশক অশ্বমেধ যজ্ঞের 
প্রশ্তাব উশাপন করেন এবং রাম লক্ষণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন । 

বশিষ্ট, বামদেব, জাবালি ও কশ্ঠপ এই চারজন অশ্বমেধজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মতি 
নিয়ে -রাষ লক্ষণের উপর বন্দোবস্ত করার ভার অর্পণ করেন। স্থগ্রীব, 
বিভীষণ, হিতকামী নৃপতিগণ, বিদেশস্থ ধামিক দ্বিজগণ, সস্ত্রীক খষিগণ--_ 
সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে রাম আদেশ দেন। আরও আদেশ করেন-_ 
“নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে' বৃহৎ হজ্ঞশাল! নির্বাণ করাও । প্রচুর তও্লতিল, 
মুদগ, চনক, কুলিখ, ফাধ 'ও' লবণ নিয়ে শত সহন্র ভারবাহী পশু অগ্রেই 
সেখানে ঘাক-। উপধুক্ত পরিমাণ স্বত তৈলাদি এবং গ্ধব্রব্য পাঠানো হ'ক। 

নাটক বিচার ( ওয় )--১০ 


১৪৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


বন্ুকোটি স্বর্ণ ও রজত নিষে ভরত সাবধানে সেখানে যান। তার সঙ্গে 
আপণিক, নট, নর্তক, পাচক ও যৌবনবতী নারীরাও যাক। সৈন্দল 
অগ্রভাগে যাত্র। করুক। ভৃত্য ও কোষাধ্যক্ষগণ, আমার মাতৃগণ, কুমারগণ 
এবং অন্তঃপুরের সকলেই যান ।"*'দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্বীর কাঞ্চনী 
প্রতিমা এবং কর্মজ্ঞ বিপ্রগণকে পুরোবত্ণী করে মহাযশা ভরত অগ্রে গমন 
করুন|” (বাল্মীকি-রামাযণ উত্তরকাণড, শ্রীরাজশেখর বন্-ক্তক সারাহুবাদ ) 
মহখি বালীকি শিশ্তগণের সঙ্গে এই যজ্জঞে এসেছিলেন । লব-কুশকেও সজে 
এনেছিলেন । লব-কুশকে বাল্মীকি বললেন-_-“তোমরা খষিদের আবাসে, 
ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামের ভবনঘ্বারে, 
যজ্জস্থানে এবং খত্বিগগণের নিকটে রাযাযণ গান করে বেডাও।""*প্রতিদিন 
বিংশতি সর্গ গান করে11."'যদ্ি রাম প্রশ্ন করেন তোমরা কার পুত্র, তবে 
বলবে আমর! বান্সীকির শিষ্ত। যজ্ছে আগত মুনিগণ এবং অতিথিগণের 
সঙ্গে রাম বছদিন রামাযণ গান শুনলেন । তার বিশ্বাপ হ'ল লব-কুশ সীতারই 
পুত্র । তখন তিনি বাল্মীকির কাছে দূত মুখে নিবেদন জানালেন--সীতা যদি 
শুদ্ধচারিণী পাপহীন1 হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিযে আত্মশদি 
করুন” | বাল্সীকি উত্তরে জানালেন- ব্ামের য1 ইচ্ছা সীতা তাই করবেন। 
রজনী প্রভাত হলে রাম যজ্ঞশালায গিয়ে, বশি্ই বাষদেব জাবালি, 
কাশ্ঠুপ, বিশ্বামিত্র দুর্বাস। পুলন্ত্য মার্কণডয়, ভরদ্ধাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি 
খষিদের আহ্বান করলেন । নানাদেশ হ'তে আগত বহু সহন্ম ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয, 
বৈশ্, শৃদ্র সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য সমবেত হলেন। সীতা! অধোবদনে 
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বাম্পাকুল নয়নে রামকে ধ্যান করতে করতে মহম্বির পশ্চাতে 
এলেন। সভায় মহান সাধুবাদ উখিত হু'ল। বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে 
শোকে ব্যাকুলিত হ'য়ে কোলাহল্র ক'রে উঠলেন । সন্ধায় প্রবেশ করে বান্মীকি 
বললেন--"এই সেই পদ্ধিজত। ধর্মছারিণী সীত। খাবে অপবাদের ভয়ে আমার 


সীতা . ১৪ ৭ 


আশ্রমের নিকট পরিত্যাগ করা হয়েছিল । রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, 
এখন আজ্ঞা কর সীত1 তোমার প্রত্যয উৎপাদন করবেন। জানকীর এই 
দুই যমজ পুত্র তোমারই । আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি 
এমন স্বরণ হয় না । আমি বহু সহশ্র বর্ষ তপস্য। করেছি, মৈথিলী যদি 
দোষযুক্ত1 হন, তরে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ডোগনাকরি। আমি 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বার। সীতাকে শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা ভেবেই বন 
প্রদেশে তাকে গ্রহণ করেছিলাম। লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত 
হয়েছিল, তাই তোমার প্রিষতযাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি ত্যাগ করেছ।” রাষ 
বাল্ীকির কথা/ম্বীকার করলেন। এবং বললেন-_-“জগভের সমক্ষে শুদ্ধন্ভাবা 
মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক ।” 

তখন সন্বেত জনগণের সমক্ষে সীতা কৃতাঞ্জলি হযে অধোবদনে বললেন 
_-আমি যাঁদ রাঘব ভিন্ন অন্ত কাকেও মনে মনেও [চস্ত|া না ক'রে 
খাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয দিন। যদ্দি মনে 
কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা করে খাকি,তবে মাধবী দেবা বিদীর্ণ হয়ে আমাকে 
আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না-এই কথা যদি আমি সত; 
ব'লে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীণ হ'ষে আমাকে আশ্রয় দিন 1” 

বৈদেহী শপথ করছেন এমম লযয ভূতল থেকে এক আশ্চধ অত্যুতষ দিব্য 
সিংহাসন উত্খিত হ'ল ।"*'ধরণী দেবী ম্বাগত সম্ভাষণে ৫মথিলীকে অভিনন্দিত 
করলেন এবং তাকে দুই বান দ্বার! ধ!রণ ক'রে- _রসাতলে প্রবেশ করলেন। 

বাল্সীকির এই কাহিনীকে ভবভূতি এবং পরবর্তী কবিরা অন্তভাবে 
কল্পনা করেছেন । হচিহাঃ দিজেন্রলাল যে অন্তথাকল্পনা করেছেন তা 
অনেক পরিমাণে ভবভূতির অন্থলূরণ হলেও হুবহু অন্গকরণ নয়।) আগেই 
বলা হয়েছে-(হ্বিজেন্দ্রলাল বশিষ্ঠকে_ _সমাজবিধানের প্রতিনিধি হিসাবে 
রূপ দিয়েছেন। )(বশিষ থেকেই যেমন সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার চাপি 


টি 


১৪৮. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এসেছে, তেমনি সীতার স্থানে অন্য পত্তবী গ্রহণেব চাপও বশিষ্টের কাছ 
থেকে এসেছে । আমরা দেখি, বশিষ্টের সঙ্গে রামের বাচনিক সংঘর্ষে, 
রামের সীত।-প্রেমের রুদ্ধ আবেগে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত-__ 
সীতার হিরন্মধী। প্রতিকৃতিকে সহধর্জিনীর মর্যাদা দিয়ে যজ্ঞের আয়োজনে 
বশিষ্ঠ সম্মতি দিষেছেন। ও 
/ কিন্তু নাটকে, বাল্মীকি যজ্ঞে যোগদান করতে, লব-কুশকে সঙ্গে নিষে 
যাননি , একাই গেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলে-_লব-কুশের সঙ্গে শত্রপ্ের 
যুদ্ধ ও পরাজয-_-লন-কুশের পিতৃ পরিচয় পাঁওযার সন্ধে সঙ্ে প্রতিক্রিয।-_ 
সীতার করুণ অন্তদ্বন্থ, তপোঁবনে এসে সীতার কাছে রামের মার্জনা ভিক্ষা 
এবং পাতাল প্রবেশের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনা করার 
'সুযোগ পাওষা কঠিন হ'ত বলেই, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তথাকল্পনার 
আশ্রয় নিয়েছেন। /এই পর পরিকল্পনার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সীতাকে 
দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সম্মুপীন করা হয়নি এবং (খ) সীতার পাতাল প্রবেশ 
ব্যাপারটিকে অতি-প্ররূত ঘটনা হিসাবে উপস্থাপিত না ক'রে প্রাক্কৃতিক! ৃ 
ঘটন1-_অর্থাৎ “ভূমিকম্প'__জনিত দুর্ঘটনা হিসাবে প্রদর্শন, করা হয়েছে? রঃ 
বলা বাহুলা, এই ছু'টি পরিকল্পনায় আধুনিকমনা ছ্বিজেন্্লালই আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। প্রথম পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়-_নাট্যকার, বশ্ষ্ঠ 
এবং বান্মীকির বিতর্কের এবং বশিষ্ঠের পরাজয়বরণের সাহায্যে, সীতা গ্রহণ 
সমস্যাটির সহজ সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। বিতর্কের একদিকে ফাড 
করিয়েছেন সমাজ-সত্তার প্রতিনিধি--কর্তব্যসর্বন্থ বশিষ্টকে_-ধার কাছে 
প্রেমের চেয়ে কর্তা বড, অশ্ুদিকে ব্যক্তি সতার প্রতিনিধি বাল্মীকিকে, যার 
কাছে কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়-_প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর | ধার ধারণা 
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি? 
প্রেম দেয় বিধি; নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।. 


শি 


সীত। ১৪৯ 


প্রেম সতা, প্রেম পুণ্য, প্রেম কু মিথা। নাহ কহে 
যেখ। ধর্ম, সেথা প্রেম, সেথা পাপ প্রেম নাহি রহে 
প্রেম প্রতৃ, কতব্য তাহার ভূত্য-** 
আমর] দেখি, বাল্সীকির আবেগপুণ বন্তৃত। শ্বনেই, বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার 
করেছেন এনং জানকীকে গ্রহণ করনার আদেশ দিখেছেন। কিন্ত একটা 
বড প্রশ্ন এখানে উঠবেই এবং সে প্রশ্নটি এই-__শাঁতানির্বাসনের মুখাকারণ কি 
বশিষ্ঠ ?) না লোকাপবাদ? বশিষ্ঠ হলে, অবশ্যই তিনি সকলের আগে 
অর্থাৎ অভিষেকের সমযেই প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন। যেহেতু তা তিনি 
করেননি-_সেইহেতু স্বীকার করতেই হবে-লোকাপবাদই সীতা নির্বাসনের 
মুখ্য কারণ। তাই যদ্দি সত্য হয, তবে বশিষ্টের ভাষায় বল! যেতে পারে__ 
“যে কারণে সীতা নিরাসিত সেইহেতু বিছ্যমান অগ্তাপি।” এযত অবস্থায়, 
বন্সীকির জয় নয়, সীতার পরীক্ষাই এবং লোকের সাধুবাদই নিবাসিত 
সীতাকে পুনর্বাসিত করতে লক্ষম। প্রজার মন থেকে অপবাদ-স্পৃহার 
যুলোৎ্পাটন না| করতে পারলে, রামের পক্ষে, বিশেষতঃ রাজা-রামের পক্ষে, 
অন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন না হ'যেও সীতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
২ __প্রহণের আগে বাল্মীক, সেই কারণে, সীত।-পরীক্ষার--অবতারণ! 
রেছেন। অন্তপক্ষে, নাট্যকার [দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটিকে ব্যক্তি-রুচিনির্ভর 
ক'য়ে তুলেছেন, এবং ব্যক্তিম্বাতন্ত্যধর্মী আধুনিক মনের প্রেরণার বশেই তা, 
টা | এই পরিকল্পনায যূল ঘবন্দের সুসঙ্গত সমাধান কতটা হয়েছে তা' 
অবশ্যই বিচার্য বিষর়। যদি বশিষ্ঠের অভিমতেই সমগ্র প্রজাসাধারণের 
অভিমত অভিব্যক্ত হয়_-তবেই বশিষ্ঠের আদেশে সীতাগ্রহণ, মূল সমস্যার 
সম্বাধান করতে পারে । এই দিক দিয়ে হিসাব করলে, বলতেই হবে__ 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল পমস্যাটির সঙ্গত সমাধান করতে পারেননি 


১৫০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা! ও নাটক বিচার 


রামের জীবনে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রক্কত তাৎপর্য নাট্যকার 
যদি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন, তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতেন 
যে রামের ব্যত্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তার মধ্যে সামঞ্জসোর একাস্ত-অভাবেই 
সন্কট দেখ দিয়েছে । রাবণকৃত্ৃক সীতাহরণই রামের 'জীবনে এমন একটি 
উৎকট সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। সীতাকে বর্জন করলে রামের ব্যক্তি-সত্তার, 
ক্ষোভ-ক্ষতি যেমন অনিবার্ধ, তেমনি লোকাপবাদ সত্বেও সীতাকে রাজপুরীতে 
স্থান দিলে, রামের সমাজ-সভার সঙ্কোচন এবং অশান্তি অনিবার্য । সীতাহার। 
রাম যেন প্রেষ-বঞ্চিত ও রিক্ত, লোকাপবাদ-উদাসীন অপ্রজান্রঞ্জক 
আত্মন্থখ-পরাধণ এবং স্ুুনীতিবিম্খ রামও তেমনি লোকগ্রীতিবঞ্চিত এবং 
খাতিবঞ্চিত--একক এবং রিক্ত। ছুই সত্তার নিরিরোধ সামঞ্জস্য ন1 ঘটলে, 
রামের জীবনে কিছুতেই শাস্তি আসতে পারে না। সুতরাং, একমাত্র 
ল্লোকাপবাদ-বিযুক্ত সীতাই অর্থাৎ প্রেম ও প্রতিষ্ঠার দমস্বপ্নই, রামের জীবনের 
উভয়-সঙ্কট দূর করতে পারে এবং তা" পারে বলেই-_-লোকসমক্ষে সীতার 
শপথ গ্রহণ একান্তই অপেক্ষিত। 

বাল্মীকি যহাকবির উদার ধ্যানে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন-_প্রজাদের 
মনে প্রত্যয না আনা পর্যন্ত সীতাগ্রহণ অসম্ভব এবং তেমনি অসস্তব সীতাগ্রহণ 
বাপারকে শান্ত-সহজ ঘটনায় পরিণত কর । প্রথান্ুপারে সতভীত্বের প্রমাণ 
দিতে হ'লে সীতাকে দিষে নিশ্চয়ই অসাধারণ শপথ গ্রহণ করাতে হবে? কিন্ত 
সতীসাধবী সীতা নিশ্চযই কলঙ্ক-মোচনের পরীক্ষাকে--বার বার লাঞ্ছনাকে_ 
আত্মবিসর্জনের স্থযোগে পরিণত ন1 ক'রে, অন্রূণ কিছু করবেন না । মহাকবি 
গ্রহণ ও বিসর্জন ব্যাপার একটিমাত্র উপাষে সম্পন্ন করেছেন_-সেই উপায় 
সীতার পরীক্ষা । তাই সেখানে, সীতার সতীত্বনিদর্শন বাকঙ্িদ্ধির পরিণতি 
রূপেই 'পাতাল-প্রবেশ' রূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে । 
(নাট্যকার ভবভূতি এবং আমাদের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, সীতা-গ্রহণ 


সীতা ১৫১ 


ব্যাপারটি উপস্থাপনা! করতে, অনেকখানি কল্পনার অবসর নিক্বেছেন। ভবভৃতি 
একদিকে বাম্মীকির আশ্রমে অভিনব নাট্যাভিনয়ের আযোজন 'ক'রে বশিষ্ঠ, 
জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি রামের আত্মীযদের সমবেত করেছেন, _অন্তদিকে-__ 
অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হরণ করায় লবের সঙ্গে অশ্বরক্ষক চন্ত্রকেতৃর যুদ্ধ বাধিয়ে 
দিয়েছেন এবং রামের উপস্থিতি দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটিযেছেন এবং 
রামকেও লব-কুশাদিলহ নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন । ভবভৃতি 
রামচরিতের নাট্ট্যবপ দেখিযেই রাম-সীতার পুনগিলন সংঘটিত করেছেন। 
এই কারণে ভবভভূতির নাটকের পরিসমাণ্থি মিলনান্ত, হয়েছে ।) কারণ 
পাতাল-প্রবেশ_-ভবভূতির পরিকল্পনা, অসন্গত ঘটন। হ'তে বাধ্য । 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, লবকুশের সঙ্গে শক্রপ্রের এবং রাঘবপৈন্ঠের যুদ্ধের 
অবতারণ। করে, লব-কুশের ক্ষত্রিয অভিমান এবং লব-কুশের আসল পরিচয় 
উদ্ঘাটন করেছেন এবং সেই অবসরে সীতারমাতৃহদঘকে গভীর দ্বন্দের সম্মুখীন 
করেছেন । “নাটকের ভিতর নাটকের'পরিকল্পনী নাক'রে, শুধু বশি্ট-বাল্সীকির 
তর্কযুদ্ধের সাহায্যে, সীতা-গ্রহণের বাধ দূর করেছেন এবং রামকে বাল্মীকির 
তপোবনে এনে সীতার কাছে মার্জনাভিক্ষা করিষে মিলনের সব বাধ। 
অপসারিত করেছেন । কিন্তু অনিবার্ধ স্থখ-মিলনের সম্ভাবনাকে আকম্মিক এক 
প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার অবতারণ! ক"রে নষ্ট করেছেন এবং প্রত্যাশিত মিলনাস্ত 
পরিণতির স্থলে বিধোগান্ত পরিসমাপ্তি স্থ্টি করেছেন | পাতাল-প্রবেশের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভূমিকম্পের কল্পন!, আধুনিক যুগ-প্রবৃত্তির নিদর্শন 
বটে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য__ভূমিকম্পের ফলে একমাত্র সীতার পাতাল- 
প্রবেশ, 'ঁচিত্যবোধে কম আঘাত করে ন]। এক্ষেত্রে, বাল্সীকির ঘটনা-বিস্তাস 
যদি অলৌকিক ব! অপ্রারৃত হযে থাকে, ্িজেন্দ্রলালের ঘটন। আকম্মিক এবং 
(বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক হযেছে। বাল্সীকি-রামায়ণে সীতার পাতাল- 
প্রবেশ আত্মস্ুদ্ধি ব্যাপারেরই স্বাভাবিক পরিণতিরূপে দেখা দিয়েছে__অর্থাৎ 


আজ 


১৫২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


রাম-সীতার চরিত্রের এবং মিলন সমস্যাসমাধানের অনিবার্ধ পরিণতিহিসাবেই 
পাঁতাল-প্রবেশ ঘটনাটি ঘটেছে। পরীক্ষা ও পাতাল-প্রবেশ যেন একই ঘটনার 
এপিঠ ওপিঠ। সতীত্বের প্রমাণ দিতে সীতা যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন, 
পাতাল-প্রবেশ তারই অবশ্বস্তাবী ফল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নারীকে পাতাল- 
প্রবেশ নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য বা সন্তাব্য পারণতি হ'তে পারেনি রি 


সীতা-নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ 

সমগ্র নাটকের বিশ্লেষণ, গঠন-বিশ্লেষণ অপেক্ষা! ব্যাপকতর ব্যাপার বটে, 
কিন্ত, অঙ্গীর স্বরূপ না জান। পর্যস্ত যেমন অঙ্গের তাৎপর্য জান] যায় না, তেষনি 
কোন নাটকের গঠন বিস্তাসের সম্যক বিশ্লেষণ করতে গেলে, নাটকের অন্ঠান্ত 
উপাদানের আলোচনাও একেবারে বাদ দেওয়। চলে না। 78195 চ£811-তার 
[116 ৯16 091 10121708110 ৮/11111)8-গন্থে নাটক বিশ্লেষণের যে নমুন। 
দিয়েছেন, তা"তে দেখা যায় তিনি নিয়লিখিত পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ বাপারটিকে 
ভাগ ক'রে শিষেছেন £-- 

(ক) প্রতিপান্ভ ( 71 ০70156 ) 

এগ.রি যাকে “প্রেমিজ' বলেছেন, তাকেই ক্রণেতিয়ে নাম দিয়েছেন-_ 
£09০41,_-হাউয়ার্ড লসন বলেছেন-_-“০০1-1০৪৮, ব্র্যাগুার মাথুস বলেছেন 
--০]116176 অধ্যাপক পিয়ার বলেছেন--গন্তব্স্থল? ( 11616 ১০৮ 215 
০9108 )। দৃষ্টান্ত_রোমিও জুলিয়েটের প্রতিপাছা--“বড় প্রেম মৃত্যুভয় করে 
করে না” কীং লিয়রের প্রতিপাছ্/--অন্ধ বিশ্বাস মৃত্যুপ্ কারণ, ম্যাকবেখের-__ 
“হুর্বার উচ্চাকাজ্ফ। নিজেই নিজের পতন আনে? ইত্যাদি । 

(খ) কেন্দ্রীয় চরিত্র ( 21৬০৫৪1 00218%0051 ) 

(গ) অন্যান্য চরিত্র (01181900619 ) 

(ঘ) ক্সঙ্গতি (01617550186190 ) 

400101195172%1101) ৫910121)05 ৬/০11-0601)20 81)0 11)0017)1)1017119- 
106 01891201615 11) 91009916100) 17011511017) 0176 [0916 (০৮/219 
87011091 01019081) 591010101.5 

(উ) বিপরীত ধর্মীর সংযোগ ( 00705 909০91165 ) 

[176 162] 10105 01 01000951655 15 0106 110 ৮/1)101) ০0111)1910)196 


15 1110]9939)016”, 


১৫৪ নাটা সাহিত্যের আলোচনণ ও নাটক বিচার 


(চ) বস্তন্থাপন। (2০ ০1 806801) বা! (16709510100 ) 

[ (ক) আসন্ন ঘন্দের অব্যবহিত পূর্বে নাটকের আরম্ত করা যেতে পারে। 

(খ) নাটকের কোন চরিত্রের জীবনে যখন মোড় ঘুরছে_ঠিক তখন 
আরম্ভ কর। ঘেতে পারে । 

(গ) এমন কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে যার ফলে 
দ্ন্ব অনিবার্ষ। 

(ঘ) তাকেই ভাল আরম্ভ বলা যাষ যেখানে নাটকের প্রারস্তেই__ 
“59178011176 ৮108] 15 2 52106% ] 

(ছ) দুন্ (0০০00101) 

[(ক) 92010 0070106. (খ) 10100101175 00111101. 

(গ) 919৬1115116 (ঘ) [01691180016 0917]0101 ] 

(জ) ভ্রমপরিণতি (11727510101) 

[11810511101 15 0116 61617611 110]. 16195 (10 1010৬ 7709%1115 
৮1111011211 0198155) 10011])5 017 8815. 17781751110] 601)116015 
5869111111১ 01115011190060 61917061705..- ] 

(ঝ) চরিত্রের বিবঙন (07০10 ) 

(4) জঙ্কট (071515 ) 

“4 91206 01 01065 11) ৬/11101) 2 06015150 01101100 0176 ৬৫৬ 01 
€6 0901)61 15 1011061101176”---7000117115 001170, 

(ট) চড় ন্ত পরিণাম (01172) 

“00117111180119 70110. 

(5) উপসংহার ব। দমাধান (1২695017011017 ১ 

( ড) সংলাপ (1)1819505 ) 

নাটকের গঠনগত সমস্যার আলোচন। বাস্তবিকই বিরাট ব্যাপার । তবে 


সীতা ১৫৪ 


সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সমশ্যাটিকে গণ্ভীবদ্ধ ক'রে আলোচনা করতে হ'লে__ 
বৃত্তের গঠন এবং €বশিষ্ট্য নিয়েই আলোচন1 করতে হযে । বলা বাহুল্য, বৃত্ত 
হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাপরম্পর। অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার সমবায়ে একক একটি 
বৃহত্তর বনুপধিক এবং রলময ঘটনার পরিকল্পনা ; নানা অংশের বা অঙ্গের 
সংযোগে তৈরী একটা! সমস্বিত অংশী বা অঙ্গী (%1.015)। অঙ্গীর ন্বরূপ 
না৷ জানতে পারলে যেমন অঙ্কের উপযোগিত বা! তাত্পর্য বিচার করা যায় না, 
তেমনি নাটকের বৃত্তাংশের উপমোগিতা। সমগ্র বৃত্তের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লক্ষ না 
জানা পর্মস্ত বিচার কর] সম্তব নয়। 

কিন্তু বৃত্ত তে! ম্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্ত নয়। বৃত্তকে আমর “ভাব-রূপ আত্মার 
দেহ বলে মনে করতে পারি । আম্মা ব! দেহীর মধ্যেই যেমন টৈহিক অঙ্গ- 
্রত্যঙ্গের সমস্ত সম্তাবনা নিহিত থাকে, তেমনি "যুল ভাব*-এর (£996:1062) 
মধ্যেই বৃত্তের ব্যাণ্চির ও জটিলভার সমস্ত সম্তাবন! নিহিত থাকে । এ সম্পকে 
শ্রদ্ধেষ লস মহাশয় যা” বলেছেন তা" উল্লেখ করা যেতে পারে; তিনি 
বলেছেন--]116 01977910 55621 06 2৮910765 17729 20211 2179 
00160 01 6%021)51091) 091 0০011710165165 1079%106৫ (176 16916 (109০1- 
8০0101. ) 19 0192119 ৫9ঠ1)0৮ অর্থাৎ নাটকের বুভ্তের অর্থাৎ ঘটনা-বিস্তাসের 
বিস্তার বা জটিলতা, কাম্য ফল লাভের জন্য যতখানি থাকা আবশ্তক ততখানিই 
থাকতে পারে। আসল কথা-__বৃর্ত-পরিকল্পন৷ নিয়ন্ত্রিত হয়-_99% 7068. 
এবং “০9০9 8০101) এর দ্বারা । কারণ, যে-_51015” লসনের ভাষায় _ 
“075 01211015 0101091016 ৬0101918155 16 10189 105 ৬1101911995, 
701170175 & 597195 ০0120110179 11700 21) 2061010 /1)101) 19 0168110217৫ 
1001৬15101০*- তা আসলে-__ “3031 065 ৪ 5%176116515 ০01 1176112 20710 
৪০(1017” | সমালোচক লসন বলতে চেয়েছেন_-“€001108% 15 009 [90111 01 
13091517096 70৮ ৬110] 10115 ৮৬%1101% 06 2৬০15 61610061701 1106 


500006015০8 ৫০ ৫6617010760” ঘটনার চূড়াস্ত পরিণতির আন্কৃল্য করে 


১৫৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কি করে ন].-এই বিচার করে করেই গঠনের প্রত্যেকটি উপাদানের সার্থকতা 
যাচাই করতে হবে। ঘটনার চূড়াস্তপরিণতিকেই বল! চলে-_“1২০০৫-৪০৫1০০” 
011179-ই নাটকের "17051 [010201র)610081 4০010] 01 1075 019১--এই 
৪০(1090-এর ভেতর দিঘেই 4:00 169? ব্যক্ত হুয। উইলিয়ম আর্চারের 
ভাষায় বললে বলা যায়__ “10101778216 011100৮-ই হচ্ছে নাটকের “0016 
01 110 701101)” | লক্ষ্য করবার বিষয় ০11779% সম্পকে লসন যে সিদ্ধান্ত 
করেছেন তা আমাদের প্রচলিভ ধারণা থেকে পথক। তার মতে প্রত্যেক 
কাধের চারটি পর্যায় লক্ষ করা যায,_যথা, ক) সঙ্কন্প (1)9015101) ) (খ) 
বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ( (31209191878 ১.1] 0100001116১ ) (গ) শভির 
প্রয়োগ ও পরীক্ষা (165: 91 5016$810. );ঘ' চূড়ান্ত চেষ্টা ও তার পরিণতি 
(011772% )।  অর্গাৎ 0110)৯-কেই তিনি শেষ পর্যায় বলে মনে করেছেন । 
কিন্ত স্থবিখ্যাত ফ্রেতাগ যে পিরামিড কল্পনা করেছেন, তাতে 011719ম-এর 
স্থান মাঝখানে । তার মতে-_ প্রথম পর্যাস “11100951107 দ্বিতীয় পর্ধায়-_ 
£1২1567+, তৃতীয পধাষ 4011079 চতুথ পধাঘ ₹০18111) 91 0011, পঞ্চম পর্যায 
405818501010106? | আমাদের সংস্কত নাটাশান্ত্রের সা্ধ বিভাগের কথাও 
স্মরণীয় । ফ্রেতাগের বিভাগটি-আমাদের সপ্দি-বিভাগেরই অনুরূপ ৷ আমাদের 
নাটাশাস্ত্রে যুখ-প্রতিমুখ-গর্ত-বিমর্শ-উপসংহৃতি-_এই পাচ সন্ধিতে কার্ধকে ভাগ 
কর। হয়েছে এবং ভাগ করার পিছনে যে যুক্তি আছে তা, বল৷ হয়েছে । 
স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে_-আমাদের সন্ধি বিভংগে গত-সন্ধিকে এবং ফ্রেতাগের 
পিরামিডে--“011179%৮-কে) 400111111211106 00911, বা 1 011)106 009100 
হিসাবে গণ্য কর! হয়েছে, এবং ত হ'য়েছে বলেই 011874%এর পরে আরো 
ছুটি পর্যায় কল্পিত হয়েছে । 14195 68119 017708»-এর পরে 
155০1১1101-কে স্থান দিয়েছেন । কিন্তু লসন এ বিষয়ে আপোষহীন । তার 
স্পই ঘোষণা-_-]10 01106 1116 (01111450110 0115 06100901917791)1 19 19 


সীত' ১৫৭ 


01৬৪ 06 1015 0021 19013 হো 02510 616 0115 01 0110 05910). 
লসন নে করেন-_চুড়ান্ত পরিণতি এবং উপসংহার কার্ষের পৃথক পৃথক 
পর্যায় নয। পৃথক পর্যায় হলে বৃত্বের এঁকা-__সংশ্কৃত পরিভাষাম একার্থ 
বা একাম্বয় ্যাহত হ'তে বাধ্য। | 

নাটকের ঘটনা বিন্যাল, দ্বন্দের চুডাস্ত পরিণতির (01108) অভিমুখী 
করে অথবা উপসংহারের ( [২০৭010101) অভিমুখী ক'রে করতে হবে-_এ 
নিয়ে যত বাদবিসংবাদই' থাক, নাটকের রস-পরিণায যে উপসংহারের 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আর একথাও 
অবশ্ঠ স্বীকার্য যে উপযুক্ত রল পরিণামের মধ্যেই, “মূল ভাব'কে (7901 1152) 
স্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় । 1281 যাঁকে 01610159, বলেছেন তার যধ্যে 
রস-পরিণামেরও ইঙ্জিত বেশ খানিকট। পাওষা যাঁয়। অবশ্ঠ সবক্ষেত্রেই যে স্পষ্ট 
উক্ষিত পাওয়1 যায় এমন কথ বল! চলে না। আসল কথা-_-প্রত্যেক রচনারই 
বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেক বৃত্তের দায়িত্ব সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ 
করে তোলায় সম্পূর্ণ হয । যে বৃত্ত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তূলতে যত কুশলতা 
দেখাতে পারে সেই বৃত্ব তত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এই কৃশলতা নির্ভর 
করে__ঘটন। বিন্যাস ব্যাপারে, আরম্ভ থেকে উপসংহার পযস্ত অত্যাবশক এবং 
অপরিহার্য “বস্ত” নির্বাচন করার উপরে, ঘটনার মধ্যে ক্রম, অন্বয় এবং গতি- 
শীলত। রক্ষা করার উপরে এবং সমগ্র কার্ধের প্রত্যেকটি পর্ব এবং পর্বাঙ্গকে 
রসনীয় করার দক্ষতার উপরে । গঠনের সমস্য! এই হিসাবে, প্রধানত: 
কার্ধবিভাগ ব1 সন্ধিবিভাগ ঘটনা-নিরবাচন (1116 7190998 01 961901102) 
বস্তস্থাপন। (28009511101. বা 0০৮8 ০1 ৪11৪০) ক্রমাবন্তাস (00910010011), 
গতিশীলতা। (:08158191)) চূড়ান্ত পরিস্থিত্তির (0118%) নির্ধারণ এবং 
তদনুযায়ী একাম্বয় (0001) গঠন, চরিত্রের পারস্পাঁরক সম্পর্কের স্ষিন্তাস 
(0190850781190) এৰং পরিণতি (070%7)- প্রত্যেকটি, পরিস্থিতিতে 


১৫৮ নাট্য সাহিত্যের আ[লোচন! ও নাটক বিচার 


কাযিক-যানসিক বাচনিক কাধের দীগ্তণ ছন্বগততা তথ চিত্তাকর্ষকতা স্থির 
সমধ্যা। 

সীতা নাটকের গঠন সম্বন্ধে আলোচন। করার আগে, প্রথমেই এই নাটফ- 
রচনার প্রক্রিা এবং প্রেরণ৷ সম্পর্কে ছু'একট।1 কথা ব'লে নেওয়। আবশ্যক । 

এ কথ' ঠিক বটে যে প্রত্যেক রচনাই কোন একটি মূল ভাব (০০/1৫০9) 
বা! উপপাগ্য (001917156)-কে কেন্দ্র করে গ'ডে উঠে থাকে, কিন্ত তাই ব'লে 
এ কথা ঠিক নয় যে সব ক্ষেত্রেই নাট্যকারের মনে প্রথমেই একটি 'ভাব" 
(1০৪ ) আসে, এবং পরে তিনি 4০০৫-৪০০০/-এ ভাবটিকে রূপান্তরিত 
ক'রে ক্রমানযে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করেন । এ সম্বন্ধে 28-র ভাষায় বল! 
চলে-”৮11455/1151)05 859৪11% £61 থা) 1068১ 017 818 9118101 9% 0 
1117859091 5111121101) 21)] 50109 [0 7119 & 012 2101170 1077. কিগ্ত 
০ 1099, 210. 1709 5110861091১ ৮185 ০৬1 501:078 €110081) $09 ০৪11 
9০]] 11110911011 109 15 1081091 001)01015191) ৮101)001 ৪, 01987-0701 
7১7577156 । বান্তবিকই, ঘটনা, চরিত্র, ভাব প্রভৃতির যে-কোন একটি, 
রচনার প্রাথমিক নিমিত্ত কারণ হতে পারে। কিন্ত রূুসরপে পরিণত করতে 
ভ”লে, ভাবকে বিশিষ্ট পের এবং রূপকে বিশিষ্ট ভাবাদর্শের বন্ধনে বাধতেই 
হবে। শিল্পীরা জ্ঞাতপারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন_-এ কাজ 
করতে বাধা । এমন কিযে সব ক্ষেত্রে শিল্পীর বর্তমান এবং প্রাচীন 
পরিবেশ থেকে বিখ্যাত ঘটনা! বা চরিত্র নির্বাচন করেন, : সেখানেও 
শিল্পীর মনের বিশিষ্ট ভাবাদর্শের ছাচে পড়ে ঘটন! বা চরিত্র পরিবত্ভিত 
হয়ে যায়। পুরাতন কাহিনীকে শিল্পী নতুন উপপাচ্চের প্রমাণ হিসাবে 
রূপ দ্দিতে,'চেষ্টা করেন এবং গমনেক ক্ষেত্রে কাঠাযো এক থাকলেও, 
নতৃন শির্পীর হাতে প্রতিমার দেহ ও প্রাণ ভিন্ন হ'য়ে যায় | সীতা-নাটক-' 
রচনার প্রেরণ] সন্বদ্ধে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন--লীতার চরিত্র এবং 


সীতা ১৫৯ 


সীতার জীবনের শোচনীষ ছৃঃখছুর্ভোগ কবিচিত্বকে আকধণ করেছিল। নাটকের 
ভূমিকাধ গ্রস্থকারের গ্ষে নিবেদন-_-“রামায়ণ পড়িতে পড়িতে .সীতাদেবীর 
প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি ও কারুণ্য জাগিযাছিল, তাহার এক কণামাত্র 
যদি এই কাব্যে আমি দেখাইযা থাকি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল 
বিলেচনা করিব ।* এই নিবেদন থেকে পাওয়া যাচ্ছে-_-সতী-সাধ্বী সীতার 
পবিত্র চরিত্র এবং দুঃখের উপর ছুঃখের আঘাতে এব' লাঞ্ছনার মর্মদাহে জর্জরিত 
সীতার শোচনীয পরিণতি উপস্থাপিত করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য । যে 
সীতা, দুর্লভ চরিব্রমাহাত্মা থাক] সত্বেও, রাজার দুহিতা।, রাজপুত্রবধূ রাজমহিষী 
হওয়া সত্বেও এবং দেহেমনে সম্পূর্ণ নিদোষ হ'য়েও, জীবনে চরম লাঞ্নী ও 
ছুঃখ-ভোগ করেছেন_ সেই সীতার জীবনের নীরব মর্মদাহের ট্র্যাজেডি 
দেখানোকেই নাট্যকার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে সীতার 
ট্যাজেডির সঙ্গে রামের ট্র্যাজেডি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, বলেই, অগত্যা 
ব্রামকেও ট্র্যাজেডি বুত্তের 'একটি অর্ধ অধিকার করতে দিষেছেন। ফলে 
সমশ্যারও স্থট্টি হযেছে । রাম এবং সীতা ছু'জনেই ট্রযাজেডি-রসের যুগ্ম 
আলম্বন-বিভাব হ'যে দ্াডিয়েছেন। সীত। এবং রামের মধ্যে কে অধিকতর 
কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন-_-এ আলোচনাষ পরে প্রবেশ কর] যাবে। 
এখানকার আলোচা-_ভাবাদর্শের পার্থক্যে কাহিনীর বপাজবের প্রশ্ন । এ 
সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোচন] করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে__- 
ব্যক্তির সমাজ-সত্ত। এবং ব্যক্তি-সতার দ্বন্দের ব্যাপারে যিনি যে ভাবাদশের 
উপর বেশী জোর দিয়েছেন, তার রচনার পরিকল্পনা (63181), সেই ভাবাদর্শ 
বা প্রতিপাদ্ডের দ্বার] বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । বাল্সীকির রামে সমাজ- 
সত্তা প্রবল। তাই সীতার পাতাল-প্রবেশ অনিবার্য হয়েছে। ভ্রবভূতির 
রাষে ব্যক্বি-সত্ব! সমাজ-সত্তা অপেক্ষা প্রবল র'লে উত্তরচরিত নাটকের 
পরিণতি স্বিলনাস্ত হয়েছে এবং দিজেঞ্জল্ালের কাছে কর্তব্যের চেয়ে গেম 


১৬০. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বড় ব'লে--নাটকের প্রতিপাগ্যও ভিন্ন হ'য়েছে। নাট্যকার ভবভৃতির রাম 
অপেক্ষা দ্বিজেন্্রলালের রাম অধিকতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যকামী এবং ব্যক্তি-অধিকার 
সচেতন বলেই, প্রচলিত কাহিনীর চাপে সমাজ-বিধানের বিরোধিতা করতে 
না পারলে, যথেষ্ট সযালোচন করেছেন । প্রাচীন কাহিনীর কাঠামোতে 
নতুন প্রতিপাগ্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে নাট্যকার পরিণতির অনিবার্ধতা গা 
করতে পরেন নি। রামকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ক'রে তিনি যা প্রতিপাদ্ন করতে 
চেয়েছেন তা”তে নাটকের বিষোগান্ত পরিণতি অপেক্ষা মিলনাজ্জ পরিণতিই 
স্বাভাবিক । বর্তমান “সীতা”, নাটকের 021071967 তৈরাঁ করতে হ'লে 
বলতে হবে- অন্ধ কর্তব্যনিষ্ঠা বা সমাজ-বিধানের প্রতি নিিচার আনুগত্য 
বশে মানুষ যখন প্রেমের অর্থাৎ ব্যক্তি-সন্তার দাবী উপেক্ষা! করে, তখন সে 
অজ্ঞাতসারে আত্মহত্যারই পথ প্রশস্ত করে , প্রেমের দাবশ স্বীকার ন। কর] 
পর্যস্ত তার পক্ষে প্রকৃতিস্থ হওষা সম্ভব নয়। নাটকের এই প্রতিপাগ্ধকেই 
নাট্যকার রাম-চরিত্রের সাহায্যে প্রতিপাঁদন করতে চেষ্টা করেছেন এবং 
বালীকির আশ্রমে সপুত্র সীতার লঙ্গে রামের মিলন ঘটিয়ে তা” প্রমাণ 
করেছেন । সেখানেই নাটকের সব দ্বন্দের সমাপ্তি ঘটেছে । এই প্রতিপাগ্ছে 
পাতাল-প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই এবং সীতার পাতাল-প্রবেশ রাম- 
সীতা সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতিও নষ। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 
প্রতিপাগ্য-বহির্ভৃত পরিণতি ঘটাতে গিয়ে_আকম্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার 
সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন। 

পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি এই £-_-আমরা জানি নাটকের বিঘোধিত 
মুখ্য উদ্দেশ্ট-_-সীতার করুণ জীবনের রূপ ও শোচনীয় পরিণতি দেখানো! । এই 
উদ্দেশ্য-অন্ুসারে বৃত্ত রচন। করতে হ'লে, স সীতাকেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের ম্্ধাদা 
দিয়ে-৮1ভাাওিত গঠন করা উচিত ছি ছিল। ] লীতার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে এবং 
শোচনীঘ দুঃখ দুর্ভোগের রূ রূপকে মুখ্য ব্য ্টপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করলে_ 


সীতা ১৬১ 


সীতার শোচনীয় জীবন থেবে যে প্রতিপাদ্য গঠন কর! সম্ভব, তা'কে কেন্দ্র 
করেই কাহিনী গঠন করা উচিত ছিল। বনবাসের ক্রেশ শ্বীকার. লঙ্কায় বন্দিনী 
জীবনের মর্মান্তিক যাতন।, লঙ্কায় সভার মধ্যে সভীত্বের শপথ নেওয়া_ 
লোকাপবাদের ফলে পদ্তির কাছ থেকেই নির্বাসন দণ্ড লাভ-_বাল্মীকির 
আশ্রমে বিরহ্খিষ্ন মৃতপ্রায় জীবনের ভারবহন-_যজ্ঞ পরিষদে সমন্ত মুনি-খষি- 
রাজন্তবর্গ জনসাধারণের সমক্ষে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণের চরম লাঞুনা-+শেষ 
পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে শান্তির সন্ধান করা__সীতার দুঃখছুর্ভোগের বিভিন্ন পরায় 
এই ছুঃখ দুর্ভোগের জীবন থেকে শাট্যকার একাধিক নতুন মূলভাবৰ ব৷ প্রতিপাদ্য 
তৈরি করতে পারতেন । বিশেষ ক”রে দেখাতে পারতেন--নারী প্রেমমণী এবং 
নিদোষ হওয়। সত্বেও, যুগে যুগে সমাজের কাছে অতিনিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত 
হয়েছে--পুরুষের কাছে স্তাষ্য স্থুবিচার সে পায়নি--অকালে তার জীবন 
শাঁকয়ে বরে পড়ে গেছে । এই 7১1610156কে সীতার জীবন দিয়ে প্রমাণ 
করতে হ'লে, যজ্ঞ পরিষদে সীতা-গ্রহণের ঘটনাকে অবশই দৃশ্য ক'রে তুলতে 
হবে। মোটকথা ৮76101১০ খুব স্পষ্টাকারে প্রতিভাত ন1 হওয়ায়, অথবা 
প্রতিপাগ্ধের দিকে ঠিক দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকায়_নাটকের ঘটনা-বিস্াসে 
পরিপাটি একার্থকতা বা একান্বয় (00115 ০£ ৫9518) ফুটে উঠেনি । এ কথা 
বলতেই হবে__রামই নাটকের "1%০/৪] ০112180০161, হু'্যে পাড়িয়েছেন এবং 
, শেষ পর্যস্ত-_রামের ট্র্যাজেডির উপরেই অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে। 
দেখানে। হয়েছে_-রামের দুঃখের মাত্রা তখনই পূর্ণ হয়েছে যখন--“নিয়তি 
কঠিন, ছলভরে, পূর্ণ স্থধাপাত্র ধরিয়! অধরে, পান করিবার কালে, ছিনিয়। 
সবলে, সহসা ছুড়িয়। দিল কঠিন ভূতলে” | সীতার অকন্মাৎ ভূতলে-প্রবেশেই 
রামের জীবনে এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে । অবশ্ট সীতার মুখেও রামের উল্লিখিত 
আক্ষেপ প্রত্যাশ। কর! চলে । তবে, বলা বাহুল্য, সীতার ভূতলে প্রবেশ 
নাটক বিচার ( ৩য় )--১১ 


১৬২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এবং রামের এ ট্র্যাজেডি নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য পরিণতি রূপে দেখা 
দেয়নি। নিতান্তই একটি বাহ ঘটনার অর্থাৎ প্রকৃতির আকম্মিক উতৎপাতের 
সাহায্যে, নাট্যকার-__রাম-সীতার পূর্ণ স্থধাপাত্র কঠিন ভূতলে নিক্ষেপ 
করেছেন । 

প্রতিপাগ্ভ ও পরিণতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিযোগের অভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি 
উল্লেখযোগা এই কথাটি যে সীতা নাটকের “কার্মেশ (4১5(791)১ 50001 
01115” নলতে যা বুঝা, তা" নেই । নিখুঁত ঘটনা-এীক্য বক্ষ। করতে হলে 
“কাধ” হিসাবে সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রন্বেশ__এই দুই ঘটনার 
যেকোন একটিকে গ্রহণ করতে হনে। এ নাটকে তা” করা হয়নি। 
সীতার বননাস থেকে আরম্ত ক'রে পীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত রাম-সীতার 
কথা এখানে সংপ্রযোজিত হয়েছে। এ কথাও এখান কব করে বলা 
চলে না যে, সীতার পাতাল-প্রবেশ নামক ঘটনাটিকে পক্ষ্য করেই এখানে 
ঘটন।বিন্যাপ করা হযেছে । তা? যে কর। হযনি, আগেহ প্রমাণ কর। হযেছে। 
এখানে--স'তার বনন।গ এবং সীতার পাতাল প্রবেশ এই ছুট প্রধান ঘটনার 
সংযোগে একটা যৌগিক এক্ের বৃত্ত রচনা কর। হয়েছে । অবশ্য, 
আপাতত: ছুটি ঘটনাকে ঘত পৃথকই মনে হোক, এক [ইসাবে দু"টি 
ঘটনার মধ্যে বেশ এঁক্য আছে; সীতার ঘনবাস এব: সীতার পাতাল প্রবেশ 
যেন একই সমস্যার ছুটে। মেরু । রা'ম-সীতার দাম্পত্য জীবনে উত্তরকাগ্ডে 
যে সন্কট উপস্থিত হয়েছিল-_-সপীতার বনবাসে তার আনস্ত' এবং সীতার 
পাতাল প্রবেশে তার পরিণমাপ্তি ঘটেছিল।. অর্থাৎ সীতার বর্জন ও গ্রহণ 
ব্যাপার (পাতাল প্রবেশ সহ) একই সমস্যা-বৃত্তের মধ্যে অন্তুক্ত। এই 
বর্জন ও গ্রহণের মধ্যে যেমন একটা কালগত ক্রম আছে, তেমনি আছে একটা 
অবস্থ।-গত ক্রম পরিণাম--বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে সমস্যাটির 
সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমস্যার আরম্ভ থেকে সমাধানের উপদংহার 


সীত! ১৬৩ 


পর্বস্ত কার্ধের যে ক্রমবিকাশ (1:950199101) বা! 11817516101) রয়েছে, তাকে 
আশ্রয় করেই নাট্যকার একার্থক বা একান্বয়ণম্পন্ন বৃত্ত গণড়ে তুলতে চেষ্টা 
করেছেন । 

এবাপ, আরম্ত থেকে উপসংহার পর্যস্ত, যে ঘটনা-পরম্পরার মাঝ দিয়ে 
নাট্যকার তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন, তার আবশ্তকতা ও 
পারিপাট্য সম্বন্ধে আলোচন। কর] যাক। 

সমগ্র কার্ধকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বা পর্বে-ইংরেজী পরিভাষায় 
পাচটি 'এ্যাকট? বা "০১০1৪'-এ__ভাগ ক'রে নিয়েছেন এবং প্রত্যেক ভাগের 
উপন্থাপ্ায কার্যাংশকে একাধিক দৃষ্টের সাহায্যে সম্পাদন করেছেন। এই 
বিভাগের সার্থকত। বিচার করার আগে, প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার-- নাটকের 
প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগ (05০1০)--910]] [9001108. 01 (06 (5001911010- 
1101] 012 1)109 17%01116 6%09911100, 115176 906101), ০1251) 2110 
01171 (101900) অঙ্ক-গঠন সম্বন্ধে শ্রদ্ধেব ললন মহাশঘের উক্তি উল্লেখ- 
যোগ্য-_]110 80901৩17005 00 ০0101010১50 2100 1161910(51)60 7 116 
90০০৫ ০01 01) ৫9৬61079119] 910 1.0 00101 91 ০09199101) 177051 08 
00101711160 11) 261076700 (0 0116 01112 01 1116 (০১০1০ 21) (119 
€011179১, 01 1116 ৬1016 019১”-_লপনের এই নিেশটি সামনে রাখলে প্রতি 

_খর্বের ঘটন। বিশ্যাসের অর্থাৎ দৃশ্ঠ-কল্পনায় বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজ সাধা 

হবেংবলে মনে হ্য। দেখা যাক আমাদের নাট্যকার এখানে কতখানি 
সাঁফল্টলাভ করেছেন-_তীার দৃশ) কল্পনা গঠন-পারিপাট্যে,ঃভাবে ও রসে 
কতখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে । 

প্রথম অক্ষের মুখ্য কার্ধ-_রামের আদর্শ রাজ। হওয়ার সঙ্কল্প ; 
প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্ ছদ্ববেশী গুধচচর নিয়োগ এবং গুপ্ত 
চরের মুখে সীতার চরিত্র সন্বদ্ধে লোকাপবাদ শ্রবণ করা তথা সন্কটের সম্মুখে 


১৬৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


এসে উপস্থিত হওয়া । গৌণ কার্ধ-_রাম-সীতার প্রগাঢ় প্রেমের সম্পর্কটি, 
বিশেষতঃ সীতার চরিত্রের মানসিক অবস্থাটি, দর্শকের সামনে ব্যক্ত করা! 
এই কাধাংশ সম্পন্ন কয়ারি জন্য নাট্যকার পীচটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন। 

প্রথম দৃশ্য-সভ1। প্রথমাংশে রাম রাজকার্ধসাধনে অর্থাৎ প্রজাদের 
কল্যাণ করবার জন্য ভ্রাতাদের কাছে আন্তরিক সাহায্য চেয়েছেন, অষ্টাবন্ 
মুনির উপদেশ--“রাজ! শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য, রাজকাধ প্রজাসেবা , গ্রজার 
স্বখের জন্ত নিত্য বিসঙ্জিতে হবে সর্বস্থখ আপনার-_খদি হয় প্রয়োজন_- 
ত্যজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাত1 পত্বীও নিশ্চয়্*ব_রাম শিরোধায করেছেন। রাখ 
সঙ্কপ্ল জানিয়েছেন-_-“আমারও তাই জীবনের সাধনা ও ধ্য/ন-_নিত্য 
কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিন কল্যাণ ।” এই সঙ্কল্প থেকেই প্রজাদের অভাব 
অভিযোগ জানার এবং ছল্মবেশী গুগুচর নিয়োগের প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে । 
ছদ্মবেশশ গুপ্তচর নিয়োগের ভরতকৃত প্রস্তাব রাম “উত্তম প্রস্তাব" বলে গ্রহণ 
করেছেন এবং প্রজাদের অভিলাষ ব্যক্ত হওয়ার আগেই তা” পৃ করবা 
জন্য সহ্বন্ন গ্রহণ করেছেন । রাজকার্ধে রাম যে অতি তৎপর, অত্যাচারী 
লবণ দৈত্যের বিরুদ্ধে শক্রপ্নের অধীনে ঠন্ প্রেরণ ক'রে তারও প্রমাণ 
দিয়েছেন। তবে, ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার ভিতরে, রাম সীতার কামনা 
পূর্ণ করার জন্ত যে ওঁৎস্থক্য দেখিয়েছেন, তা”তে রামের সীতাগ্রীতির রা 
সঙ্গে নাটাকারের ছূর্বলতাও ব্যক্ত হয়েছে । 

এই দৃশ্য কন্পন। সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাট। মনে হয় সে এই যে-_ভ্রাতাদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনার দৃশ্ঠকে “সা” হিসাবে গণ্য কর1 ঠিক হবে কি না। 
“মন্ত্রণা সভ1” ব'লে শোধন ক'রে নেওয়ার পথেও বাধ! আছে। মন্ত্রণার জন্য 
উপযুক্ত পরিস্থিতি চাই-_সমশ্যা চাই ।তেমন ফোন সমস্যা এখানে আলোচিত 
হয়নি । সঙ্কটের প্রস্ততি হিসাবেই, দৃষ্টিকে বিচার করতে হবে এ কথা সত্য 
বটে,-কিস্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে--"709516100 নিছক “]1- 
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1০017281100”, দেওয়াই নয] 15 11699599111 ৪, ৮19 97010176 00101 
1 1116 06610117511 01 1172 96০1 দৃশ্টের উদ্দেশ্য _-পাত্র-পাত্রীর 
টৈশিষ্ট্যের পরিচয দেওয়াই হোক অথব। তাদের বর্তমান ও অতীত সম্পক 
এবং সম্পর্কের পরিবর্তনের স্থচনা দেখানোই হোক-_]16 10101179007 
1010191 02 01270961260% | দৃষ্টিতে জীবন সম্পকের বাস্তবকল্প রূপের 
অভাব আছে এবং আছে বলেই দৃশ্টিতে জীবন্ত চরিত্রের ক্রিয়া-_শারীরিক, 
মানসিক ও বাচনিক উদ্ামের বান্তবিকতার মাত্র! তথা দীপ্থি (2061785) কম। 
[২০০৮1099) [9০9 2011011 বা 016]1)15৩-এর সঙ্ষে অঙ্গার্সিযোগ না থাকলে 
কোন পরিকল্পনাকেই সার্থক পরিকল্পনা বল! চলে না, এই নাটকের যে মূলভাব 
বা প্রতিপাদ্য (€েন্যের চেয়ে প্রেম বড়)--তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বস্ত 
স্থাপনা করতে হলে--রামচরিত্রে কর্তব্যের ও প্রেমের নিষ্ঠাকেই প্রথমে 
ব্যক্ত করা দরকার | সীতা নাটকের প্রত্যাশিত “700991/501)” বা ৮010. 
0 811901--“রাজা-রাম” এবং “প্রেমিক-রাম?-এর প্রত্যক্ষ পরিচয় দেওয়া । 

এ দৃশ্যে রামের প্রজান্ুরপ্ধনের সঙ্কপ্প ব্যক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু, ষে 
পরিমাণ ভাব-ঘন্দের ভিতর দিষে দেখালে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং রামচরিত্রের 
আদর্শব[দিত স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হ'ত এবং নাঁটকীয দীষপ্চি লাভ করত, 
কবি ততখা ন_-ততখানি কেন তার শতাংশের একাঁংশও-_ভাবদন্দ দেখাতে 
পারেননি 





তীয়্‌দৃশ্য_-াঁজ-অন্তঃপুর | এই দশ্টিও-_1551995101017 বা মুখসদ্ধির 
অন্তর্গত । সীত্বার মানসিক অবস্থার রূপটি দেখানোই এই দৃশ্ঠের মুখ্য উদ্দেশ্ট। 
এখানকার ভাদ্বশ্টা, গীতার নিজের উক্তিতে-(এ প্রাণ সদাই তাই হু ছু করে। 
সদা ছুটে যেতে চাই আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, মোর নাথ সনে_সেই গোদাবরী 
তীরে ) এবং শান্তার বিশ্লেষণে_-(এমনি--সদা চিন্তাকুল সীতা, সদা অন্মনা, 
চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ্গনয়না, সপ্রশ্্ বিস্মযে, সদা আতঙ্ক বিহ্বল ? মুহূর্তে 


১৬৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


পাওুরা, চক্ষু ছু'টি ছল ভল ভ'রে আসে জলে; হাসি মিলাইয়| যায় গভীর 
বিষাদে)_ব্যক্ত হয়েছে । সীতার এই মানসিক বৈশিষ্ট্যে ছু'টি জিনিস 
লক্ষ্য করাযাঁয়। একটি-_-বন-প্রদেশের ব! মুক্ত প্রকৃতির জন্ত সীতার গোপন 
কামনা, অন্টি-_বিচ্ছেদ্দের আতঙ্ক । এই বেশিষ্ট্য প্রদর্শনের নাটকীয় প্রয়োজন 
আছে কি না তা” আলোচনা করার আগেই, একটা প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। প্রশ্ন জাগতে পারে-_-সীতার মনে, বন-গুদেশে ফিরে যাওয়ার 
কামনা এবং আতঙ্কবিহ্বলতা', মনস্তত্বের দিক দিয়ে স্বাভাবিক কি না। ধার 
মনে সদাতঙ্ক-_-“ছুদিন লঙ্কার হারাইয়া তার শিকার খুঁজ্যি! অযোধ্যার দ্বারে 
আলি' ধেয়ে, যেন বাধ! পেয়ে, থুরিছে ঘেরিয় চারিধার এ পুরীর, চায় শুদ্ধ 
ক্থবিধায়, সদাই আমাকে তোমার ও হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে” (১ম অঙ্ক 
৪র্থদৃশ্ত ), তার পক্ষে, আবার সেই গোদাবরী তীরে যাওয়ার বাসন। কি 
ক্বাভাবিক? একথ] অবশ্ঠ স্বীকার্য যে ভাবী বনবাসের এবং বিচ্ছেদের ছায়া 
হিসাবে সীতার এই মানসিক অবস্থার একটা মূল্য আছে। কিন্তু শুধুমাত্র 
এইটুকু মৃল্যন্থ্টির জন্যই যদি নাট্যকার এই দৃশটি যোজনা ক'রে থাকেন 
তা'হলে একে গঠনগত ক্রটি হিসাবেই ধরতে হবে। সীতা-চরিত্রের এই 
বৈশিষ্ট্য, পরবর্ত ঘটনায় বা তীর চরিত্রের ্রম-পরিণতিতেযদি-প্রভাব বিস্তার 
ক'রে থাকে তবেই তার সার্থকত1। আমরা দেখতে পাই-_সীতার প্রক্কাতি- 
গ্রীতি এবং অপ্রকৃতিস্থ আতঙ্ক পরবর্তী ঘটনায় কোন কাজেই আদেনি। 
বান্্ীকি সীতার তপোবন দর্শনের আকাঙ্ষাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, 
আমাদের নাট্যকার ত1” করতে পারেননি । তারপর, সীতার সদাতঙ্ক ভাবটি 
র্থ দৃশ্যের পরেই সীতার চরিত্র থেকে একেবারে উবে গেছে। রামের তীব্র 
ষনস্তাপের মুহূর্তে সীতার এই আতঙ্কের উল্লেখ থাকলেও অস্ততঃ একটি 
ব্যাপারে, আতঙ্কের উপযোগিতা পাওয়া যেত। এই হিসাবে, দৃশ্তাটিতে 
কবিত্ব যতই থাক, অপরিহার্ধত্ব নেই। আর তা যদি না থাকে, নাটকে 
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নিরপেক্ষ কবিত্বের কোন মৃল্যই নেই। তারপর এ কথাও এখানে বলে রাখা 
ধাক--অনেকেরই মুখে-বিশেষতঃ শাস্তার মুখে অন্গচিত ( ০০৫-০£০])০72০- 
৪7) কবিত্ব ব্যক্ত হয়েছে । ভূলে গেলে চলবে না-_নাটক কাব্য বটে, কিন্ত 
কল্পনা-শক্তির স্বাধীন অনুশীলনের ক্ষেত্র নয়। 


তৃতীয় দৃশ্য-_লক্ষণ-উম্মিলার নিরর্থক আলাপে এই কবিত্ব গীতি-কাব্যের 
পূর্ণ আবেগে উচ্ছৃসিত হযেছে । এই আলাপ-প্রলাপ নাটককে কোনভাবেই 
সাহায্য করেনি । প্রণয়-স্থধা না পেলে প্রাণের ক্ষুধা! মেটে না--এই কথাটা 
শোনানোর জন্য একট গোটা দৃশ্তের যোজনা চূড়ান্ত অমিতব্যখিতা। দৃশ্তটি 
সব্তোভাবে অবাস্তর | চরিত্র-৫বশিষ্ট্য ব ঘটনার অগ্রগতি কোনটাই এ ব্যক্ত 
করে না। 


চতুর্থ দৃশ্য- প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন। রাম ও সীতার বিশ্রস্তালাপ। এ 
দৃশ্যও মুখসন্ধির ( 65১০0911100 ) অন্তর্গত। এই দৃশ্যে-_একদিকে রাম- 
সীতার পারস্পরিক এঁকান্তিক অনুরাগ, অন্যদিকে-_সীতার আতঙ্ক-অ প্রকৃতিস্থ 
বিকৃত-প্রায় মনের রূপটি দেখানে। হয়েছে এবং আসন্ন বিচ্ছেদের সংকেত 
দিয়ে একটা থমথমে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে । এই দৃশ্যে রাম-সীতার 
এরকান্তিক প্রেম-নিষ্ঠার চেয়ে সীতার আতঙ্ক-অপ্রকৃতিস্থতাই বেশী প্রাধান্ত 
পেষেছে। অথচ এত প্রখান একটি উপস্থাপ্য বিষয়, এখানেই তার সমস্ত 
সম্ভাবনা! নিয়ে লয় পেয়ে গেছে ; সীতা-চরিত্রের ক্রমবিকাশে এই' আতঙ্ক ও 
অপ্রকৃতিস্থ ভাব কোন অংশই গ্রহণ করেনি । 


পঞ্চম দৃশ্য-_প্রাসাদকক্ষ । এই দৃশ্যে ছন্সবেশী গুপ্তচর নিয়োগের ফল 
ফলেছে। ছুন্ধমুখ এসে সীতার সম্বন্ধে লোকাপবাদের কথ! রামের কাছে নিবেদন 
করলে- রাম নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন-_মহাসমস্যার সম্মুখীন 
হ'য়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-__ 


১৬৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন]! ও নাটক বিচার 


রাঁজ্য মিলাইয়। যাক ্বপ্রলব্ধ 

এশ্বর্য্যের মত ; চূর্ণ হোক পদতলে 

এ প্রাসাদ; ভেসে যাঁক্‌, সয়যুর জলে 

এ অযোধ্যাপুরী । স্থর্যাবংশ ত্রহ্ষশাপে 

ভম্ম হ'য়ে যাক।- আজ আমার এ পাপে 

স্থষ্টি নাশ হোক । তবু হৃদয়ে আসীন, 

সীতা পতিপ্রাণ। সীতা রবে চিরদিন | 

এই বক্ষে ভন্মীভূভ বিশ্বচরাচরে, 

ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধবংসের ভিতরে। 
এই পঞ্চম দৃশ্টেই প্রধান চরিত্র যূল ছন্দের সন্মুধীন হযেছে । সেই হিসাবে 
এখানেই ০%0951007-এর ০১০1৩ শেষ হয়েছে । অবশ্য শাটকখানি আরম 
হয়েছে -“৬/101) ৪ 06019101) ৬/11101) ৮111 10190101900 ০010101” এবং 
নাটকের প্ররুত দ্বন্বের আরম্ভ হয়েছে পঞ্চম দৃশ্টে-_যেখাপন প্রধান চরিত্রকে 
এমন এক ছন্দের সম্মুখীন ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে-যাঁতে সঙ্কট অনিবার্ধ হ'য়ে 
উঠে। পঞ্চম দৃশ্বে রামের মধো যে প্রতিক্রিয়া দেখানো! হ'য়েছে_-তা”তে 
প্রেমিক-রামের রূপটি বিশেষভানে ব্যক্ত হ'লেও, রামের গান্তীর্য একটু কু 
হযেছে বলেই মনে হয়। অধিকস্ত বশিষ্টের উপর রামের যে আক্রোশ প্রকাশ 
পেয়েছে, তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ পাওয়া যায় না ব'লেই তা” অপ্রস্তত। 
ছুর্দুখ সংবাদ নিয়ে আসার আগেই, প্রজারঞ্কনে ত্যাজ্য সীতা, 'এ আদেশ 
বশিষ্ঠ দিয়েছেন কি?” ন। দিলে, “বশিষ্ঠ নিষ্টুর.."ইত্যাি সংলাপ অনাবশ্টক | 

দ্বিতীয় অঙ্কের মুখ্য কার্ধ_পীত1! নির্বান (এক্ষেত্রে সীতার 

শরেচ্ছাক্কত-নির্বাসন )। বাল্মীকির রামায়ণে রাম বয়স্যদের মুখে লোকাপবাদ 
শুনে নিজেই সব দিক বিচার ক'রে দেখেছেন এবং সীতাত্যাগের সঙ্কর 
করেছেন । এই নাটকে রাম সমস্যার সমাধানকল্ে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন 


সীতা ১৬৯ 


হয়েছেন। বশিষ্ঠের আদেশে সীতাকে ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছেন, ভরত 
ও শান্তার অন্থনয়-আবেদন সত্বেও সঙ্কল্পে অটল রয়েছেন, কিন্তু শেষপর্যস্ত 
মাষের কাতর প্রার্থনায় সত্যভঙ্গ করতে প্রস্তুত হযেছেন। তবে, সীতা 
স্বামীকে ছোট হ'তে দেননি-_-পতিসতারক্ষার জ্ন্ত নিজেই বনবাসে যাওযার 
সঙ্কল্প করেছেন । এই কার্ষটুকু নাটাকার চারটি দৃষ্তে সম্পন্ন করেছেন । 

প্রথম দৃশ্যে অন্তঃপুরের দরদালানে-_কৌশল্যার স্বগতোক্তি দ্বার! 
প্রাকৃতিক দ্র্লক্ষণ এবং অশ্রমতী সীতা এবং কৌশল্যার সংলাপের ও 
অন্গভাবের সাহায্যে, রাষের চম্পকারণ্যে বশিষ্টের কাছে যাওয়ার সংবাদটুকু 
এবং অত্যাসন্ন অমঙ্জলের সুচনা ব্যক্ত করেছেন । 

দ্বিতীয় দ্বম্টে_বশিষ্ঠাশ্রমে_রাম ও বশিঠের মধ্যে সীতা-ত্যাগ সন্ব্ধ 
বিতর্ক হয়েছে । রামের যুক্তির বিরুদ্ধে কর্তব্যপাপনের পক্ষে বশিগ্টেব 
অধিকতর আবেগময় বক্তৃতা এবং বশিষ্টের কাছে রামের শ্াত্মসমর্পণ 
উপস্থাপনা করা হয়েছে । রাষের কাছে সীতাত্যাগ--'একান্ত অসাধ্য, 
কাষ-_-অতি তিক্ত পানী পান; বিশেষত: নিরপরাধিনী সীতাকে ত্যাগ 
পাপ। বশিষ্ঠ রামের এই সব যুক্তি খণ্ডন করতে তণ' প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেছেন-_-কর্তব্যপালন অনেকক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য এবং তিক্রপানীয় পান; 
কর্তব্যপালন ও আত্মহত্যা এক পদার্থ নঘ, অপরাধ ব1 পাপ-পুণ্য ধিচার 
শুধু সমাজনিধানেরই সঙ্গে মিলিয়ে করা সম্ভব এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক 
বান্ছি-_-সমাজের বাইরে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নেই। 

অতএব বাক্তির সর্ববেব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্বস্থথ বলি দিতে হবে 


এবং--সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহ ঘব, তাহাই পাপ'-..'.পাপ-পুণ্য 
সমাজের দণ্ডবিধি এবং রাজা “সমাজের প্রতিনিধি”__-"সমাজের ভৃত্যমাত্র”। 
রাম বশিষ্ঠের কাছে এই সিদ্ধান্তকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি । 


১৭৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তবে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্তে--যতখানি এঁকাস্তিক আবেগে সীতাকে রাখার 
জন্য সঙ্বল্প ঘোষণা করেছেন, ততখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বশিষ্টের কাছে ব্যত্তি- 
অধিকারের দাবী উখ্থাপন করতে পারেননি । ব্যক্তির জন্য সমাজ" না 
“সমাজের জন্য ব্যক্তি_এই সমস্যার আলোচনায় বশিষ্ঠ তার বক্তব্য যত 
জোরে এবং বিস্তারে বলেছেন, রাম তত জোরে এবং বিস্তারে নিজের বক্তব্য 
বলতে পারেননি । তাই দেখা যাষ-ব্রাম নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
না পেরে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন''' “গুরুদেব! বুঝি না এ বাণী! তুমি 
আজ্ঞা কর আমি কার্য করি। এই মাত্র জানি।” এখানে রামের কাছে 
যতখানি ঘন্দ প্রত্যাশিত ছিল, ততখানি ছন্দ পাওয়া! যায় না। বশিষ্ঠের 
ইচ্ছার সঙ্গে রামের ইচ্ছার তীব্র ছন্দ এবংসমাঁধান ভাবে রূপ দিতে পারলে, 
দৃশ্ঠটি আরো রস-ভাবোজ্জল হয়ে উঠতে পারত। এখানে রাম হয়েছেন 
তেমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রচলিত সমাজ-বিধানকে মানতে রাজি ন'ন বটে, 
কিন্ত, প্রচলিত সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সংগ্রাম করতেও সাহসী ন'ন। 
ফলে বিবেকের বিরুদ্ধেই তাকে সমাজবিধি মানতে হযেছে_-এবং সারাজীবন 
পাপবৌধের তুষানলে দগ্ধ হ'তে হয়েছে । ভরত যে বিশ্লেয়ণ ক'রে বলেছেন 
_প্রধান ভ্রম যে অন্রাস্ত বশিষ্ঠ । দ্বিতীয় ভ্রমটি__কর্তব্যনিষ্ঠ যুঢ নিশ্চিন্ততা |” 
সে কথ সর্বাংশে ঠিক নয়। 

বশিষ্টের বক্তৃতার উত্তরে রামের উত্তি-_“গুরুদেব, বুঝি না এ বাণী। তুমি 
আজ্ঞা কর, আমি কার্য করি। এইমাত্র জানি।” আপাততঃ আম্ুগত্য- 
জ্ঞাপক হ'লেও, “বুঝি না এ বাণী”্র স্থরে “বশিষ্ট অভ্রান্ত'--এ স্বীরুতি ফুটে 
উঠে না। যাই হোক, এই দৃশ্টে রাম অগত্যা কর্তব্যপালনের জন্য সীতা- 
নির্বাসনের সন্বল্প গ্রহণ করেছেন । 

তৃতীয় দৃশ্টে-_( উম্মিলার কক্ষে) লক্ণ-উদ্মিলার কখোপকথন থেকে 
জানা যায়__লক্ষমণের উপর সীতা-নির্বাসপনের আদেশ হয়েছে-বালীকির 


সীতা ১৭১ 


আশ্রমে সীতাকে রেখে আসতে হবে এবংউন্মিলাকেইসীতার কাছে নির্বাসন- 
সংবাদ পৌছে দিতে হবে । 
চতুর্থ দৃশ্ট-_রাজসভা। পরিস্থিতি__রাম একাকী সিংহাসনে বসে 
আছেন। রাজত্ব অর্থাৎ রাজকর্তব্য ভার চোখে লৌহ্‌-শৃঙ্খল; কালকৃটভরা- 
্বর্ণপান্র, অন্তঃসারশূনা। গৌরব-_ পুণ্য-ছন্পবেশধারী পাপ--কদর্য-বিলাস। 
অতীব দরিদ্র নীচাদপি নীচ প্রজার জীনন'ও রাজার জীবনের চেয়ে স্থী, 
কারণ তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে যায় না_-[ সত্যিই কি তাই? 
নীচাদশির নীচ গুজাও সামাজিক জীব--সমাজের বিধান তাকেও মানতে 
হয়। এ জাতীয় অবাধ স্বাধীনতা কোন সামাজিক মানুষের জীবনে সম্ভব 
নয ] রামের এই মনোভাব সত্য হ'লে নিশ্চয়ই এ কথা বলা চলবে না যে 
রামের মধ্যে “কর্তব্যনিষ্ঠ যৃঢ় নিশ্চিন্ততা” রয়েছে । কর্তব্যনিষ্ঠা ট'লে না গেলে 
এই সব কথা কিছুতেই বের হ'তে পারে না। কর্তব্যপালন রামের কাছে 
আত্মহত্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে? রাম কর্তব্যের যৃদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে 
বাচতে চান- চান-- 
“কোন দূর বনে গিয়া, শাস্তিময় 
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয় 
বিশ্রাম কিভাবে কাটাইত্ে দিন” 
(কি কর্তব্যের ক্ষেত্রে কি ব্যক্তি বাসনার ক্ষেত্রে-_সর্বত্রই রাম যেন ভীরু 
সৈনিক । ) 
এখানেই এবং সীতা নির্বাসন নিয়েই, ভরত রামের আচরণের সমালোচনা 
করেছেন। “সীতা ত্যাগ আজি চাহে সব অযোধ্যার সব প্রজা”-__রামের এ 
যুক্তি যানতে তান রাজি নন। প্রজা অন্যায় দাবী করলেও রাজাকে তা” 
মানতে হবে- এমন কোন কথা নেই। সে নীতি রাজনীতির নামে অরাজ- 
কতায়ই নামান্তর । তেমনি কুলগুরূ বশিষ্ঠের আদেশ মাত্রকেই শিরোধার্য 


১৭২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


করতে ভরত সম্মত ন'ন। বশিষ্ঠ অত্রান্ত নন? তিনি চিস্তাকৃপে অন্ধ-_স্বক্ষপ্রেম- 
শ্নেহ। ভরতের তৃতীয যুক্তি--রাজা নিজেই যদি নারীর সম্মান ন। রাখেন 
তাহলে প্রজার কাছে রমণীর প্রাণ পুরুষের ক্রীড়ায় পরিণত হবে--পত্বীর প্রতি 
পতির কর্তবাযাবোধ শিখিল হ+য়ে যায | কিন্তু তবু রাম অটল । অগত্য। ভরত 
অভিমানে রাজ্য ছেডে যাওয়ার সঙ্গল্প ব্যক্ত ক'রে প্রস্থান করেছেন । 

প্রবেশ করেছেন _ভগিনীশান্তা । বিনীত দৃঢ়ত1 নিয়ে শান্তা সীতার সতীত্ব 
এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা করেছেন। তাতেও কোন 
ফল ঠযনি। সেইক্ষণেই প্রনেশ করেছেন মাতা কৌশল্যা । রামকে তিনি 
“পাপ উন্মত্ত আদ্াঘাতী কাজ” করতে কিছুতেই দেবেন না। আর মাতৃ- 
আজ্ঞার চেষে গুরু-আজক্রা বড হ'তে পারে না, সুতরাং গুরু-আজ্ঞা লক্ষন 
ক'রে মাতৃ-আজ্ঞা রাখতেই হবে__রামের কাছে কৌশল্যার এ ভিক্ষা । 

শেষ পর্যস্ত-_মায়ের মিনতিতে রাখ সত্যভঙ্গ করতে সম্মত হয়েছেন । 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাঁর মধো অনুশোচনা! এবং দ্বন্বও নেশ দেখ 
দিছে । স্থ্যবংশের সন্তানের পক্ষে এই অঙ্গীকারভঙ্গ কম সঙ্কট নয। সীতা 
এসে রামযক এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন--স্সংযত আবেগে তার সঙ্কর 
বাক্ত করেছেন_-"আমিও রাখিব পতিসত্য |:*---*-০, ছেডে যাব আমি এ 
অযোধ্যাপুর” । সীতার সন্কল্প শুনে রাম নিজেকে “পাযাণ' পিশাচ" ব'লে ধিক্কার 
দিয়েছেন, চোখে অন্ধকার দেখেছেন এবং বুকে সমুদ্রের আলোড়ন অন্থভব 
করেছেন বটে, কিন্ত আবেগ প্রকাশের বেশী আর কিছুই করেননি ৷ সীতার 
স্বেচ্ছা নিরসনের সঙ্কক্পনের পরে, রামের প্রতিক্রিয়। শুধুমা নিক্কির আবেগে শেষ 
হবে, এট? নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয় । নাট্যকার প্রত্যাশা পূর্ণ করেননি এবং না 
ক'রে রাম চরিত্রকে বান্তবতার দিক দিয়ে অপূর্ণ ক'রে রেখেছেন | রাম যেটুকু 
আচরণ করেছেন ব। প্রতিক্রিয়া! দেখিয়েছেন কোন জীবন্ত চরিত্রে তা” যথেষ্ট 
এবং স্বাভাবিক ব'লে মনে কর] চলে না। বালীকির রামের মতো এই রাষের 


সীতা ১৭৩ 


ব্যক্তিত্বের জোর এবং ইচ্ছাঁশক্তির দৃঢ়ত। থাকলে, রামের অন্তদ্বন্দ আরে! তীব্র 
মাত্রায় দেখ। দ্িত। রাম-সীতার ইচ্ছাশক্তি দবন্ব এবং উভযের ক্রিয়া-প্রাতি- 
ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক অথচ অনিবার্ধ সমাধান দেখাতে পারলে 
তবেই সব দিক রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল। 

তৃতীয় অঙ্কের বী এ লব-কুশের জন্মের কিছুকাল পরবর্তী সময় খেকে 
_ শৃদ্রকবধ পর্যন্ত সীতার এবং রামের বাহ্‌ ও আন্তর জীবনের রূপ ব্যক্ত করা! 
তৃতীয় অঙ্কের এথম দশ্য-_বাল্সীকির তপোবন । সীতা ও বামন্তীর সংলাপের 
ভিতর দিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেশ্নেছেন_-(ক) আশ্রম-জীবনের সঙ্গে 
রামময সীতা। বৃঝাপড়া করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি আর তাকে 
আগের মতো মুগ্ধ করতে পারে না। সীতার অবশ্থা_-সীতার নিজেবই 
ভাষায-_“যে দিকে নিরধি, নিরখি সে একই দৃশ্ত রাঘবের মুখ, মনে জাগে 
শুধু সখি সে অতাঁত শ্ুখ, তাঁর চিন্ত। তার ছবি বহে চক্ষে ভাসি” সব সাধ 
শুষ্ধ তপস্যায় শৃঙ্খলিত ক'রে রাখলেও--“তবু ভেঙ্গে যাঘ বাধ অসতক মুহ্তে 
কখন জেগে ওঠে ঘুমন্ত সে প্রম 1” (খ) লব-কুশের জন্মের পরে কয়েক বছর 
পার হরে গেছে। কারণ কুশ-লব নিজেরাই তখন এখানে ওখানে যেতে 
পারে । বাসস্তীর-_-“দেখি কোথ! কুশী লব'-ই তার প্রমাণ । 

এই দৃশ্ত যোজনা সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, নিধাপনের পরে শীতার 
অবস্থা কি হখ্ষেছিল তা দৃশ্য ক'রে পাঠকের কৌতুহল মেটাতে হ'লে যে ধরণের 
দৃশ্ত যোজন] করা বাঞ্থনীয ছিল--তা করা হ্যনি। , প্রেম ও তপস্যার দন শুধু 
মাত্র বিবৃত না ক'রে, দৃশ্ঠ করতে পারলে, সীতার অভিযোজ্ন-প্রচেষ্টার জীবন্ত 
রূপ হন্দর ফুটে উঠত। সীতার জীবন যেখানে মুখ্য উপস্থাপ্য, সেখানে এই 
সব দৃশ্য অবশ্যই প্রত্যাশিত । দ্বিতীয়; “০০92£10811-র সমস্যা সন্বন্ধেও 
নাট্যকার তেমন সচেতন হ'তে পারেননি । সীতা যে গভিনী--এ কথা এর 
আগে ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি ;হুতরাং কুশী-লবের জন্ম ও পরিচয় পাঠকের 


১৭৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কাছে অজ্ঞাতণূর্ব বিষয়, এবং সেই কারণে বাসম্ভীর “দেখি কোথ। কুণ্লীলব*-_. 
অপ্রস্তত বার্তায় পরিণত হয়েছে । সীতার করুণ জীবনকে দৃশ্য করা যেখানে 
মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে, সীতার আশ্রম জীবনের কারুণ্যকে আরো বিস্তারে 
এবং প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত কর! কর্তব্য । নাট্যকারের দৃষ্টি রামচরিত্রে 
অধিকতর নিবদ্ধ বলে সীতার প্রত্যক্ষ উপস্থাপন! আশানুরূপ হ'তে পারেনি । 
সীতাকে একটি দৃশ্যে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত করেই নাট্যকার দ্বিতীয় 
দুশেয, অযোধ্যা ফিরে এসেছেন এবং শুদ্রক-বধের আয়োজন করেছেন । 
তৃতীয় ত্রশ্যে--ভরতের মাতুলালয়ে ভরত মাগুবীর কথোপকগনের তিধক 
দুটিতে পাম-সীতার গভীর প্রেম ও চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন ২ 
চতর্থ বুশ্যে- পঞ্চবটা বনে রামের স্মৃতি রোমন্থনের সাহাষ্ে পরোক্ষভাবে, 
রামের অন্তর্বেদন। প্রকাশ করেছেন এবং পঞ্চম দৃম্যে-৫শবল রা 
আশ্রমে, শুদ্রক-বধ সম্পন্ন করেছেন । | 

দ্বিতীয দৃশ্যের প্রথমে নাট্যকার অতিসংক্ষেপে কষ্েকটি সংসাদ জানিয়েই 
কতিপয় খধি সহ বশিষ্টের “প্রবেশ' ঘটিয়েছেন এবং গ্রাথম খঁষর মুখ দিয়ে 
অকাল মৃত্যুর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন । বশিষ্ট অবাল মৃত্তপ্ন যে কারণ 
নিদেশ কবেছেন, তার সম্বন্ধে লক্ষণ প্রন তুললেও রাম কোন মন্তব্য করেননি | 
রাষের এক কথা-_“যখা আজ্ঞা তাহ।ই করিব মহাাগ 1» 

রামচরিত্রের ক্রমপরিণতি (01011) হিলাবে রামের এই মনোভাব 
অবশ্য লক্ষণীয়। রাম যেন সীতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বিচার স্বাধীর্ন 
সত্ত। ত্যাগ করেছেন। তার নিজের কোন সঙ্কল্প নেই। অস।ড়ভাবে বশিষ্ঠের 
আদেশ পালন ক'রে রাম যেন নিজেকেই নিজে শাস্তি দিচ্ছেন ।_-নির্দয় কর্তব্য 
নীরবে পালন করার মধ্যে যে আত্মপীড়ন ও আত্মক্ষয় রয়েছে, তাতেই যেন 
রামের স্খ। রাম অন্থভবের অর্থাৎ হৃদয়ের টুটি চেপে ধ'রে, হৃদয়হীন 
ফর্তব্যনিষ্টার আত্মক্ষয়কারী পরিণামকেই প্রমাণ করতে চান। ভিতরকার 
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কর্তব্যবোধের প্রেরণ থেকে রাম কাঁজ করতে অগ্রসর হননি বলেই-_শূদ্রকের 
নববিধানের বণী শুনে বলেছেন--“সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কি একান্ত ভ্ম 
হোক, জানিয়াছ তুমি পালনীয় রাজার নিয়ম, দণ্ডযোগ্য তুমি।” রাজার 
“ নিষমের বিরুদ্ধে রামের মনে প্রতিবাদ না জমলে এমন কথা কিছুতেই বের 
ই'তে পারে না। যেমন পারে না-_"আমার হদ্য নাই-....*অন্ুভব করিবার 
নবপতির নাহি এরা কর্তব্য সার স্সেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।” 
উজ অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)। রামের এই চ!রিত্রিক পরিণতি দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম 
রক্ত হয়েছে এবং পঞ্চম দুশ্যে পরিস্ফুট আকাবে দেখা দিষেছে। 

। ভৃতীয় দ্ৃশ্যে- নাট্যকার একদিকে ভরতের মাঁধামে রাষেরমহক, রামের 
করুণ, রামের যন্ত্রণ। এবং রামের ভ্রান্তির উপব, অন্যদিকে মাঞুবীর মাধ্যমে 
সীতার “অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র-এর উপর এবং নারীজাত্তির লাস্তনার 
উপর, পরোক্ষভাবে আলোকপাত করেছেন৷ 

দৃশ্যটির গঠনগত উপযোশিতা। এইটুকু যে, রামের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার 

সহ্কন্প এবং দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটী বনে উপস্থিতির মধ্যে যে কাপক্রম প্রত্যাশিত 
তা” এর দ্বারা দ্ধ হয়েছে । ভরত রামের ভ্রান্তি সন্ধন্ধে যে নিশ্লেষণটুকু 
করেছেন--এুদ্রকবধের পুবে তা” অত্যাবশ্যক এ কথা যাঁদ বলা না য।ব, তা” 
হু'লে দৃশ্যটিকে অপারহাধ ব'লেও মনে করা চলে না। 

চতুর্খ €*্য- পঞ্চবটী বনের স্বৃতি সন্তোগের গাহায্যে পরোক্ষভাবে র|মের 
বিচ্ছেদবেদনাভূর হৃদয়ের এবং রিক্ত জীবনের রূপটি দেখানো! হয়েছে। 
দৃশ্যটিতে নাট্যকার কবিত্বোচ্ছাসকে যত চরিত্রের মানসিক অবস্থ।র স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া রূপে পরিণত করেছেন ততই তা নাটকীয় হয়েছে। এই দৃশ্যটি 
দর্শকের কাছে প্রত্যাশিত বটে, কিন্ত নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে তার যোগ 
কত কি আছে বা নেই সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েই যেন নাট্যকার দৃশ্যটি 
' যোজনা করেছেন । দৃশ্যটিকে পরবর্তাঁ অন্থভাবাদিতে প্রয়োগ করতে পারলে 


1 


১৭৬ / নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


কোন কথাই উঠত ন] অর্থাৎ পঞ্চবটীর সৃতি রামের পরবর্তী মানসিক অবস্থায় ২ 
সংলক্ষ্য প্রভাব বিশ্তার করলে, দৃশ্যটি অত্যাবণ্যক ব'লেই বিবেচিত হ'ত। 
পঞ্চম দৃশ্য- শুদ্রক-বধ ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে । এই ঘৃশ্যটিকে 
নাট্যকার একদিকে রামের হদধহীন ও নিবিচার নিয়মনিষ্ঠার নিদর্শন তথ 
চরিত্রের পরিণাম হিসাবে যেমন গঙে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি অন্তদিকে 
শূদ্রকের তপস্যরকে কেন্দ্র ক্লে, শুদ্রের আধকর--সমানার্দিকারতত্ব_-ননব 
বিধানের বাণী প্রচার করতে চেষ্ট। করেছেন_সনাতন ধর্মের বি নি ্ 


উদারতার পটভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতার নিষ্ঠুর রূপটি খ্বাকব ডে 
করেছেন। 
_. শৃদ্রকবধ ব্যাপারের সঙ্গে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষখের,৫ে [গ এইখানে নই 


যে এই আচপণেও রাম শিষমকে ( কতখ্যকে ) অহ্ুভবের/( প্রেমের ) উপরে 
স্থান দিয়েছেন এবং শুষ্ক নিয়মের অগ্গরোধে মানবতাবিরোধী কাজ করেছেন । 
এতে রাম চরিত্রের অন্তঘ্বন্থ ও অবনাত যেমন ডি হয়েছে».তেমনি_. চিত 
হয়েছে, নাটকীয় ঘটনার দিক পরিবতনের সর্ভাবনা। প্রশ্ন জাগে__নীর 
নির্দয় কতব্য ক'রে রাম আর কত অন্তরাত্মার অরমানন। করবেন? ্ 
অঙ্কের প্রথম দৃশ্টেই এই পরিবতন আরম্ভ হযেছে। 

চতুর্থ অস্কের কার্খ_প্রেমের অবমাননায় রামের অন্তর্যাহ-_স্ান্তাকে 
ফিরে পাওয়ার জন্ত রামের ব্যাকুলতা দেখানো এবং রাম-সীত্তার মধ্যে 
পুনগ্িলন ঘটানোর জঙ্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রথম দৃশ্তে_অগ্তঃপুরে-এবং 
মধ্যরাত্রিতে রামের তীব্র মনন্তাপ প্রদর্শন করা হয়েছে-কর্তব্যের উপরৈ 
প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আয়োজন করা হযেছে । কৌশল্যার গ্রবোধবচনের 


প্রতিবচনে রাম তার অনুতাপ ও অন্তরব্েদনাকে সমুসারিত ক'রে দিয়েছেন." 
প্রশ্ন তুলেছেন__ 






ক্ষম। চেয়ে গ্ভাধ শ্রেঠতর? 
শান্তি চেয়ে চিন্ত। বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়? 


সীতা ১৭৭ 


শৃদ্রক-নিধন কার্ষের জন্যও গভীর অন্তাপ প্রকাশ করেছেন: অপরাধীর 
শোচনা নিয়ে প্রশ্ধ করেছেন--“ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার ?” তার 
কাছে ধর্ম।ধর্ম, সতা-মিথ্যা, ন্যাষ-অন্যায় সব-কিছু সন্দেহের পদাঘাতে চূর্ণ । 
দুষ্যটিতে প্রতিক্রিধার মাঝ দিয়ে প্রতিবিধানের সম্ভাবনা ব্যক্ত হযেছে । তবে 
কৌশল্যাকে নিমিত্র ক'রে রামের অন্তরের কথা ব্যক্ত করার চেঈ উচিত 
হয়েছে কি না_ প্রশ্ন জাগতে পারে । তারপর রামের অত উত্তেজনার পরে 
হঠাৎ “নিদ্রা স্থাপন” হওষা নাটকে নিদ্রা ব'লে মনে হ'তে পারে। 
দ্বিতীয় দৃশ্যে রামের প্রতিক্রিষ! প্রতিরোধের পর্যায়ে গিষে পৌচেছে । 
রা বশিষ্টের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের আদেশ স্পষ্টভাষায় অবহেলা করেছেন । 
জানিয়ে দিয়েছেন_-“শত ঝষি সাকা হতে রক্ষণীয় পুণান্মৃতি জানকীর |” 
সীতার হিরণ্মধী প্রতিকৃতিকে সহধমিণীর স্বানে বসিষে রামেব অশ্বমেধযজ্ 
করার সঙ্কল্প__-বশিষ্বিধি-লজ্ঘনের প্রথম এবং সংজ্ঞান প্রচেষ্টা । “কর্তব্যের 
চেয়ে প্রেম বড”__-এই 1০০1-1৫6৪8-র প্রতিষ্ঠার আধোজন এখানে আরো 
কধাপ এগিয়েছে, সঙ্কর্লহীন রামের মধো আবার সঙ্কল্প জেগেছে_-ব্ক্তি- 
ক উপেক্ষা করতে রাম যে প্রস্তত ন'ন তার ইঙ্গিত দেও! হয়েছে । 
ভীয় দৃশ্যে বাসম্ভীকে দিষে সীতার মনকে পতিসোহাগ-গর্বে পূর্ণ করা 
হয়েছে-_ তথা মিলনের বাধ। অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু সীতার 
জীবনের আর একটি গুরুতর সঙ্কটের দিকেও দৃষ্টি আকর্ণণ করা হয়েছে। 
কুশীলব কোথাযষ রাজপ্রাসাদে অতুল বিভবে থাকবে, রাঁজপরিচ্ছদে ভূষিত 
থাকবে, আর কোথায় তার। নির্জন কুটারে দীন জীবন যাপন করছে-_বন্ধল 
পরিধান ক'রে রয়েছে । রাজপুত্রদেরর এই অবস্থা দেখে কোন্‌ মায়ের প্রাণ 
সস্থির থাকতে পারে? এ দৃশ্য করুণ বটে, কিন্তু সীতার পক্ষে আরো! করুণ__ 
কুশ-লবের আত্মপরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল । কুশীলবের প্রশ্ন জননী- 
সীতার পক্ষে এক মহাসঙ্কট। 
নাটক বিচার ( ওয় )--১২ 






১৭৮ ) নাটা সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


এখানে, নাট্যকার সীতাকে সেই সম্ভীবা দ্বন্দ ও সঙ্কটের সম্মুখীন 
করেছেন । ঘটনাকে অর্থাৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেওযার আযোজনকে, আগেই 
একটু এগিয়ে নেওয়া হয়েছে-_অশ্বমেধ যজ্জঞে সহধমিণী কে হবে সেই কথা৷ 
শোনার জন্য এবং কুশীলব যাতে রাজস্বত্ব লাভ করতে পারে ঘেই দাবী 
জানাতে-_ব|লীকি বিনা নিমন্ত্রণেই অযোধ্যা গিসেছেন | অবশ্ত কুশীলল 
সঙ্গে নিবে যাননি । (কৃশীলনকে সঙ্গে নিযে গেলে নাট্যকারের কাহিনী 
পরিকল্পন। নার্থ হ'তে বাধ্য ।) এই দ্রশ্তের প্রথমে, নাট্যকার সী'তাকে 
পতিসোহাগ-গবে পুর্ণ ক'রে এবং দৃশ্যের শেষদিকে অশ্বমেধ যজ্জেরসংবাদ দিয়ে, 
সর্বতোভাবে অভাগিনা ক'রে তুলে, চমৎকার কৌতুহল স্থষ্টি করেছেন । 
গান্তীর্স থাকলে এবং সীতার অন্ুভাবাদি আরো স্বাভাবিক ভ*লে দৃশ্যটি নিখুত 
হ'তে পারত। 

চতুর্থ দৃশ্টের কাধ--অশমেধ যজ্জের অশ্বকে নিমিত্ত ক'রে রাম-সৈন্গের 
সঙ্গে, বিশেষতঃ শক্রদ্লের সঙ্গে, লব-কুশের যুদ্ধের সঙ্গল্প । পঞ্চম দুশোর কাধ 
শত্রত্নের সঙ্গে যুদ্ধ__শক্রপ্েব পতন । বলা বাহুলা, মহাকনি বাল্মীকির 
লব-কুশকে রাম-সৈন্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আত্মপরিচয় দিতে হয়নি । উত্তর- 
চরিতে যুদ্ধের অবতারণ। কর] হযেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ হখেছে বালফে বালকে 
এবং সীতার অজ্ঞাতসারে । এখানে যুদ্ধ হযেছে__শক্প্রের সঙ্গে এবং প্রা 
সীতার জ্ঞাতপারেই । সীতার জ্ঞাতসারে যুদ্ধ যদি অসম্ভব হয়, তবে অজ্ঞাত- 
সারে যুদ্ধ নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। বিরাট সেনাবাতিনীর বিরুদ্ধে লব-কুশ যুদ্ধ 
করবে অথচ সীত জানবেন না কার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, এ কথা কণ্পনা 
কর] যায না। নাট্যকার তার কাহিনী পরিকল্পনার খাতিরে এমনটি করছেন 
_এ কথা বললে নিশ্চয়ই পরিকল্পনার অবান্তবিকত! বা দুর্বলত। ঢাকা 
পড়ে না। | 

ষ্ঠ দৃশ্টে-_প্রাসাদশিখরে, মধ্যরাব্রিতে, বিরহোন্মত্ত রামের "জাগ্রত 
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তন্দ্রা" সীতার আবিভান এবং সীতার কাছে রামের জাঙ্গ পেতে ক্ষমা! ভিক্ষা 
_তথা সীতাকে গ্রহণের জন্য রামের আন্তরিক, বাকুলতা - দেখানে। 
হয়েছে । জাগ্রত-তন্ত্রাশ্্ সীতাদশন রামচরিত্রের মানসিক পরিবতনের একটি 
বিশেষ পধায। এই মানগপিক অবস্থা সাতার সঙ্গে গিলনের ন্যগ্র উতকষ্ঠাই 
বাক্ত করেছে অথাৎ নাটকের লক্ষ্যের দিকেই চরিত্রকে এগয়ে দিখেছে । 

পঞ্চম অঙ্কের মুখ্য কার্য-_-বশিষ্ট-বাল্সীকির তরুযুদ্ধে 'কর্তব্যের চেয়ে 
প্রেম বড়'__এই পিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা, রাষের কাছে লব-কুশের পরিচয় 
দেওযা-_সীতাকে গ্রহণ করার জগ্ত রামকে বান্ধীকির আশ্রমে এনে রাষ- 
সীতার মিলন ঘটানো এবং সমস্থ দ্বন্দের সমাধানের পরে প্রাকৃতিক ছুর্ঘটন। 
ঘটিযে রাম ও সাঁতার পুর্ণ শখের পানপাত্রকে ওট্টাগ্র থেকে ভূতলে 
নিক্ষেপ কর]। 

প্রথম দৃশ্য-_দগুকাশ্রম। এই দৃশ্যে নাট্যকার শক্রঘ্রের পতনে সীতার 
প্রতিক্রিয়। দেখিয়ে, লব-কুশের কাছে তাদের পিতৃপরিচয ব্যক্ত করেছেন এবং 
লব-কুশের মধ্যে ঘ্বণার প্রতিক্রিয়া দিয়ে, সীতার বক্ষে দারুণ আঘাত হেনে 
দুঃখের শেষ অবাধ দেখিয়েছেন । সীতার ছুঃখের শেষমাত্র পুর্ণ করবার 
জন্ঠই নাট্যকার পীতাকে রাষ-সৈন্তের পরিচয় আগে জানতে দেননি । কিন্তু 
সে যে কতখানি একচন্ষু হরিণের কাজ, আগেই তা” বলেছি । 

দ্বিতীয় দুশ্-_রাজসভা । নাটকের মৃূলভাবটি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হথেছে। 

একদিকে নাটকীয় পরিস্থিতি স্যষ্টি ক'রে-রামের কাছে লবকুশের পরিচয় 
তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে বশিষ্ট-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধে-_-কর্তব্যের উপরে 
প্রেমের আসন প্রতিষ্ঠিত কর। হয়েছে-_বশিষ্ঠকে বাল্সীকির কাছে-_কর্তব্যকে 
প্রেমের কাছে--পরাজিত কর! হয়েছে অর্থাৎ সীত-গ্রহণের প্রধান বাধা, 
বশিষ্টের বাধা অপসারিত কর! হয়েছে । এই দৃশ্যে নাট্যকার বশিষ্ট- 
বার্মীকির মধ্যে--যে বিতর্কের অবতারণ করেছেন, ভাতে বশিষ্ঠ অপেক্ষা 


১৮০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন]। ও নাটক বিচার 


বান্মীকির দিকেই তিনি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। বশিষ্ঠের প্রধান 
যুক্তি বান্মীকি এড়িযে গেছেন | বাস্তবিকই-_-“ষে কারণে সীত। নির্বাসিত 
সেই হেতু বিদানান অদ্যাপি মহধি”-_-এই যুক্তির সন্তোষজনক উত্তর বাল্মীকি 
দিতে পারেননি । আমরা জানি সীতানির্বাসনের মূল কারণ বশিষ্ঠ নন, মূল 
কারণ-_ লোকাপবাদণ সীতা নির্বাসনের দাবী বশিষ্ঠের কাছ থেকে প্রথম 
আসেনি-__এসেছিল, অবশা পরোক্ষভাবে, অযোধ্যার প্রজার কাছ থেকেই। 
এই সমশ্যার স্বস্ সমাধান নাটকে কর হয়নি । বাল্ীকি সীতার পক্ষ হে 
থে "শুদ্ধ স্ুবিচারে”র দাবী তুলেছেন সেই দাবী পূরণ কবতে গেলে অবশাই 
সীতার সতীত্ব নিঃসংশযে প্রমাণ কর! দরকার। সেবিচাবে রামের বিশ্বাস 
বা বালীকির বিশ্বাস বড প্রমাণ হ'তে পারে না। এমন কি বিভীষণাদি 
রাক্ষপদের সাক্ষ্যেও কোন কাজ হবে না। শুদ্ধ স্থবিচারের? জন্য যে নি:সংশয় 
প্রমাণ আবশ্যক তা” একমাত্র সীতাই দিতে পারেন_-যেমন তিনি লঙ্কায় 
দিষে এসেছেন-_-অগ্রি-পরীক্ষা দিয়ে । যাই হোক এ সমস্যারও জ্স্কোষভনক 
মীমাংসা হসনি । তারপর--*প্রেম না কর্তবা বড় ?”--এ প্রশ্নের নিচারেও 
যুক্তির চেয়ে, আবেগোচ্ছাস বেশী প্রাধান্ত পেয়েছে । বশিষ্টের মুখে আরো 
যে যে যুক্তি দেওয। উচিত ছিল, ত' দিলে বিতর্কটি আরে! নাটকীয় এবং 
সম্পূর্ণ হত । 

ততীয দৃশ্তে নাট্যকার, সাত্বনার অতীত ব্যথায় এবং আরোগ্যের অতীত 
ব্যাধির আক্রমণে ঘ্রিয়মাণা সীতাকে উপস্থাপিত করেছেন। সীতার 
রোগ--“ষে রোগ পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য, শতগুণ কঠিন-_পুত্রের 
অশ্রুহীন! হিম শুদ্ধ সককুণ দ্বণা” । এ রোগের উপশম-_একমাত্র মৃত্যু ; সীতা! 
মুত্যই কামন। করেন । মুত্যুর আগে লব-কৃশকে বাসত্তীর হাতে সঁপে দিচ্ছেন__ 
রামের ছাতে লব-কৃশকে সমর্পণ ক'রে তার অন্তিম নিবেদন রামকে জানাতে 
অন্থরোধ করছেন। এই দৃশ্ের শেষাংশেই, প্রতীক্ষমানা সীতার একাস্তিক 
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রামদর্শনকামনায় গ্রতিক্লিত ক'রে রামের আগমন স্থচিত কর। হয়েছে। 
বাল্মীকির জযলাডের ফলে রাম-সীতার মিলনের সমস্ত বাধা অপসারিত 
হওযার পরে, মিলন অবধি নাটকীয কৌতুহল উন্দীপিত রাখতে হ'লে 
মিলনের পথে নতুন বাধাব স্থষ্টি করা একান্তই প্রযোজনীয়। নাট্যকার সীতার 
মৃত্যু-মুহকে উপস্থাপিত ক'রে, এবং তার হৃদয়ে গভীর করুণ আবেগের সঞ্চার 
ক'রে, নাটকায় কৌতুহল অক্ষুপ্ন রাখতে চেষ্টা করেছেন । 

চতুর্থ নবশ্য__দগুকারণ্যের প্রান্তভাগ-__-অভিমানক্ষুন্ধ লব-কুশের সঙ্গে 
রামের সাক্ষাৎকার এবং অতি-অভিমানী লবের কাছে রামের ক্ষমা-প্রাথনা, 
দেখানো হয়েছে । লব-কুশের অভিমান-ক্ষোভের অভিব্যক্তিতে দৃশ্যটি পর্যাপ্ণ 
আবেগময। 

পঞ্চম তুশেত-_সীতার সঙ্গে রামের মিলন এবং ভূমিকম্পের ফলে সীতার 

পাতাল-প্রবেশ প্রদণিত হয়েছে । যৃল ভাব-বৃত্তটি এখানেই সম্পূর্ণ হয়েছে। 
রাম “সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন” ক'রে-_-ভার যহারাজ-সত্তা যুছে 
ফেলতে চেয়েছেন--সমস্ত সংপার-নিয়মের উধ্বে স্বন্দর প্রেমের রাজ্য স্থাপন। 
করতে চেয়েছেন_ যেখানে বংক্তিসম্পর্ক শুধু ব্যক্তির হাদয আশ্রয় করেই বেঁচে 
থাকে _সমাঁজ-নিয়মের ধার ধারে না, যেখানে রাম শুধুই রাম, রাজা ন'ন, 
সীতা শুধুই সীতা, রাজ-ছুহিতা বা রাজবধু ন'ন। সীতাও সর্ব ছুঃখ সর্ব বাথা? 
ভুলে- ঘোষণা করেছেন-__-'আজি পুর্ণ সুখ, শোক, তাপ, ক্ষোভ, “দুঃখ নাহি 
এতটুকু । রাম সীতার সর্বদুঃখ অসীম সৌভাগ্যে লীন হ'যে গেছে । এখানেই 
বান্মীকির কাজ এবং আসল নাটকও সমাঞ্ড হয়েছে । 

কিন্ত বিধির নির্বন্ধ এবং নাট্যকারের ইচ্ছা! অন্তরূপ। যার জন্ত কেউই 
প্রস্তত নয় এমন একটি আকশ্মিক উৎপাত ( ভূমিকম্প ) ঘটিয়ে বিধাতা ব৷ 
বিষাঁতাব্দগী নাট্যকার রাম সীতার পূর্ণ স্থখের মুহূর্তে চিরবিচ্ছেদের বনিক! 
টেনে দিয়েছেন । আগেই বলেছি--এই ঘটন1 অতি-আকল্মিক, অপ্রত্যাশিত 
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এবং অতি নাটকীয় । কারণ নাটকের মূল বৃত্তের সঙ্গে এর কোন কার্ষ-কারণ- 
যোগ নেই অর্থাৎ নাটকের কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে না! কোন কার্ষের 
রূপে এ ঘটন। ঘটেনি । 

কেউ হ্যত্ত বলতে পারেন ভূমিকম্পে আকম্মিক ঘটনা হ'লেও অসম্ভব বা 
অসম্তাব্য কোনকিছু নয় এবং এই নাটকে নিযতিই ভূমিকম্পের রূপ ধ'রে 
এসে-_রাঁম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে--এই কথা প্রমাণ করেছেন যে, ভাগ্যে 
সুখ না থাকলে, কারো সাধ্য নেই-_স্থখভোগ করণে , নিষতি কেন বাধ্যতে ? 
রামের উত্তি-- “আমার দুঃখের এই পূর্ণমাত্রা তবে । 

বুঝিযাছি নিয়তি কিন, ছলভরে 
পূর্ণ হৃধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে 

পান করিবার ফালে, ছিনিযা সবলে 
সহসা ছুড়িয1 দিল, কঠিন ভূতলে”__ 

__এই পক্ষের যুক্তি হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা 
কিছুতেই প্রমাণ করা! যাবেনা যে এই নাটকের 1০০9 10৪ বা চ1612156-- 
হচ্ছে 'নিয়তি কেন বাধ্যতে”। যদি বল যায়__ রামের জীবনে কর্তব্য ও 
প্রেমের ছন্দ এবং তজ্জনিত ট্র্যাজেডি দেখানোই নাটকের উদ্দোশা__তা হলেও, 
এই পরিণাম অবশ্যন্ত।বী নয়। সীতার ভূতল-প্রবেশের আগেই সে ছন্দের 
সম্পূর্ণ সমাধান ঘটে গেছে। ্ৃতরাং ভূতল প্রবেশ দন্দের অনিবার্দ কোন 
পরিণাঁম নন রাম-সীতার এই বিচ্ছেদ ব1 ট্র্যাজিক-পরিণতি-টবক্কৃত । 
কোন ব্যক্তি বা সামাজিক বিধান এর নিমিত্ত কারণ নয় । এক্ষেত্রে দৈবের 
হস্তক্ষেপ ছাড়া ট্্টাভেডি-পরিণাম ঘটানোর কোনও উপাঁম নেই। যেখানে 
ছু'পক্ষেরই মনের আকাশ সম্পূর্ণ নির্মল, সেখানে বিনামেঘে ছান্ডা বজপাত 
ঘটানোর আর কি উপাষ? এই কারণেই নাটকখানি কমেডি হ'তে হ'তে 
হঠাৎ এবং শেষ মৃতূর্তে ট্র্যাজেডির দিকে মোড় ফিরেছে । তবে এইটুকুই রক্ষ' 
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য ভূমিকম্প আকস্মিক এবং আয়ত্ত বহিভূত হ'লেও প্রাক্কৃতিক ঘটনা ; 
নরাং ভূমিকম্পকে আমরা একেবারে অসম্ভব ব'লে উডিয়ে দিতে পারিনে ॥ 
ঠাই এক্ষেত্রে যে পরিমাণে ভূমিকম্পকে সম্ভব ব'লে স্বাভাবিক বলে স্বীকার 
গার, সেই পরিমাপণেই রাম-সীতার ট্র্যাজেডিকেও স্বীকার করতে বাধ্য হই। 

যাই হোক, এই কথা বলতেই হবে ষে নাটকখানি নির্দিষ্ট £7৩796কে 
ভত্তি ক'রে গড়ে উঠেনি । প্রধানতঃ-_--কর্তব্যের চেষে প্রেম বড”__এই 
'-9108১৩কে লক্ষ্য ক'রে নাটক গণডে উঠলেও শেষ দশ্টের শেঘাংশে-_ভিন্ন 
ক্ষোর অভিমুখে নাটকীয় কার্য এগিয়ে গেছে। এই ছুটে! লক্ষ্যকে বৃহত্তর 
ত্তের অধীন করার চেষ্টা করলে. বলতে হবে-_কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্বে রামের 
বীবনে এবং সীতার জীবনে যে শোচনীয় দুঃখ দুর্দশ। দেখা দিয়েছিল এবং 
ন্বের স্থখাবহ সমাধানের মুহূর্তে, প্রাককৃতির বিপত্তির ফলে-__নিয়তি নিবন্ধে 
যচির বিচ্ছেদের শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল সেই দুঃখ দুর্দশা ও শোচনীয 
[রিণতি উপস্থাপনা করাই-_এই নাটকের উদ্দেশ্য । 

কিন্ত এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে__নাটকের যূল উদ্দেশ্য কি এই 
ছল? উত্তরে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে__নাটকের নামকরণে এবং 
মিকায় এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়নি । নামকরণ থেকে এবং ভূমিকা থেকে এই 
ধমাণই সংগ্রহ করা যাষ ধে-_নাটকের উদ্দেশ্য সীতার চরিত্রমা হাত) এবং 
নপীভিত শোচনাঁয় জীবনের কারুণ্য উপস্থাপনা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
£রতে হ'লে সীতাকে কেন্দ্রীয চরিত্রের মর্যাদ। দিষে যে ভাবে রূর্ত-রচন। 
টনাবিষ্তাস কর! উচিত ছিল, সেভাবে এখানে রুত্ব-রচনা করা হয়নি । 
শীতার কেন্দ্রীয়ত্বের অধিকার রাম অনেকখানি কেডে নিয়েছেন । অবশাই, 
ই গঠন-গত ত্রটিকে মৌলিক ত্রুটি বলেই গণ্য করতে হবে। 

এই ত্রুটির ফলেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে-_সীতা” নামকরণ সার্থক 
/মেছে কি না। “অবশ্য, যার কেন্ত্রীয়ত বাঞ্চনীয়, সে ঘি কেন্দ্র থেকে সরে 


১৮৪... নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


গিয়ে থাকে, তবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে, নামকরণের সার্থকতা 
বিচার করার আগে কয়েকটা কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রথম কথা এই 
সীতার কেন্দ্রায়ত্ব ব্যাহত হ'লেও নাট্যকার সীতার চরিত্রমা হাত্বু) এবং কাকুণ্য 
উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন ; দ্বিতীষ কথা এই-_এই নাটকে নাট্যকার 
নারীর অধিকার এবং প্রেমের দাবী নিয়ে ষে সংগ্রাম করেছেন, সীতাই সেই 
সংগ্রামের নিমিত্ত কারণ; অর্থাৎ সীতাকে আশ্রয় করেই নাটকের মূল 
সমম্যা ও ঘন্দ দেখা দিষেছে। এই দক দিযে দেখলে দেখা যাবে-_সীতা 
সর্বতোভাবে কেন্দ্রচ্যুত হননি__ঘটনা-বিন্তাসের দোষে যে পরিমাণে চোখের 
বাইরে গেছেন, সে পরিমাণে মনের বাইরে স'রে যাননি ] 


আপিল পি? 


অঙ্গীরস ও আলম্বন বিভাব 


সীতা-নাটকে, প্ররবৃত্তিনিবুত্তিসম্পন্ন সামাজিক মানুষের সমস্যা-সন্কটের, 
ছুঃখছুর্তোগের এবং শোচনীয় পরিণামের দৃশ্ট উপস্থাপিত হযেছে-_-এ কথা 
অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে 
যে নাটকখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক । তখনই প্রশ্ন হবে- ট্র্যাজেডি-রসাত্মক 
হলে, কার ট্র্যাজেডি? কাকে আলম্বন ক'রে রস নিষ্পন্প হযেছে? নাটকের 
ভূমিক1 থেকে যে সাক্ষ্য পাওযা! যাব, তাতেই নাট্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত 
হয়েছে_-একথ' সত্তা বলে মনে করলে, এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় 
সীতার করুণ জীবন-_এক কথায়, সীতার ট্র্যাজেডি । এই হিসাবে সীতাই 
এই নাটকের অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাব-__-সীতাই কেন্দ্রীয় চরিত্র । কিন্তু 
নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ পরিচ্ছেদে দেখাতে চেষ্টা করেছি -১২০০1-1068 
নির্ধারণে বা 7১:671156 গঠনে গগুগোল করায়, রামের ট্র্যাজেডির দিকেই 
নাট্যকারের দৃষ্টি অধিকমাত্রায় নিবদ্ধ হয়েছে । অর্থাৎ সীতার স্থলে রামই 
কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদালাভ করেছেন । প্রশ্ন উঠবে-তবে কি রামের এই 
প্রাধান্ত অঙ্গী-রস-নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়নি? মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটারই 
তো! কথা । কিন্তু বিশেষ কারণে ব্যাঘাত মারাত্মক হ'যে ওঠেনি । রামের 
সীতার সম্পর্ক যাদ এমন হ'ত যে একের ট্র্যাজেডি হ'লে অন্ের ট্র্যাজেডি 
ত্তেই পারে না, তাহ*লে 01617156-এর গগ্ুগোলের গুরুত্ব সহজেই ধর 
মেত-শিব গড়তে বাদর গডা যাকে বলে তাই হ'ত। কিন্তু রাম-সীতার 
সম্পর্কটি এমন যে সীতার ট্রাজেডির মধ্যেই রামের ট্র্যাজে।ড এবং রামের 
স্র্যাজেডির মধ্যেই সীতার ট্র্যাজেডি নিহিত | রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার 
ট্র্যাজেডির মধ্যে বলা চলে অন্থয়-ব্যতিরেক সম্পর্ক । রামের ট্র্যাজেডি এবং 
সীতার ট্র্যটাজেডিতে রামের ট্র্যাজেডি । শুধু এই কারণেই এক্ষেত্রে 2:6771136 


১৮৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন ও নাটক বিচার 


বিভ্রাট তেমন মারাত্মক ক্ষতি করতে পারেনি । রামের প্রাধান্ত ঘটলেও এবং 
রামকে কেন্ত্র ক'রে নাটকের বৃত্ত গ'ডে উঠলেও, সীতার জীবনের নিরুপায় 
ছুঃখছুর্গতি এবং শোচনীষ পরিণামের দৃশ্য দর্শক-পাঠকের যনে যথেষ্টুই 
রেখাপাত করে । রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডি ওতপ্রোতভাবে 
যুক্ত। একই শক্তির চাপে উভয়ের জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে । ষে 
লোকাপবাদের কারণে সীতার নির্বাসন বা ট্র্যাজেডির আরম, সেই কারণেই 
অর্থাৎ সীতা নির্বাসনের কারণেই রামের জীবনে ট্র্যাজেডি । রাম-সীতার 
ট্যাজেভি যেন একই কারণের ভিন্নাশ্রধী কার্ধরূপ। বশিষ্ঠ শুধু সীতার 
ই্যাজেডির জহ্বাই দায়ী নয রামের ট্যাজেডির জন্যও সমান দাযা। একই 
প্রতিকূল পরিস্থিতি উভযের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তৃলেছে__জীবনকে ছুঃখ 
দুর্গতিতে পূর্ণ ক'রে তৃলেছে। আপাতদৃষ্টিতে রামকে সীতার বিপরী হ পক্ষের 
লোক ব'লে যনে হ'লেও, রাম ও সীতা৷ একই পক্ষের লোক। এতখানি ধক্য 
আছে বলেই লক্ষ্য এদিক-ওদিক স'রে গেলেও রচন1 একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ 
হ'তে পারেনি । 

সীতার ও রামের ট্র্যাজেডি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলেই, নাটকে যে 
ট্যাজেডি-রস নিষ্পন্্ হয়েছে, রাম এব সীতা উভয়কেই তার আলম্বন-বিভাব 
বলা যায। রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডি, যুগপৎ আমাদের মনে জাগে 
বলে অর্থাৎ ছু"টি জীবনের দুঃখছুর্ভোগ ও শোচনীয় পরিণাম হাত ধরাধরি 
ক'রে এসে আমাদের মনের কাছে আবেদন জানায় । বলে, নাটকখানিকে 
আমর] "যুগল-নাযক” (1 0০০) নাটক বলতে পারি। অবশ্য, অধ্যাপক 
নিকল, তার থিওরি অফ ড্রামা" গ্রস্থের_-'ট্্যাজেডির নায়ক" পরিচ্ছেদে-- 
“৮1 17610৮ আলোচনার প্রসঙ্গে, ইয়াগো এবং ওথেলোকে যে অর্থে 
“810 11610বলতে চেয়েছেন ঠিক সে অর্থেআমি রাম-সীতাকে “যুগল নায়ক" 
বলছি নে। অধ্যাপক নিকল “নাধক"' নির্ধারণে, ঘটনানিয়ন্ত্রণকারী বিপক্ষ 


সীতা। ১৮৭ 


শক্তিকে অস্বীকার করতে চাননি বলেই নাযকত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন । আমি অঙ্গীরসের মুখ্য আলঙ্গন বিভাবকেই “নায়ক” নির্ধারণে 
প্রধান বিচার্য বিষয হিপাবে গ্রহণ করেছি এবং সেই হিসাবেই বাম-সীতাকে 
'ষুগল নায়ক'-এর মর্ধাদ। দ্বিতে চেয়েছি । নিকলের মত ন্বীকার করলে 
অর্থাৎ প্রতিনায়ককেও “নায়ক” বললে, শেষ পর্যন্ত প্রা প্রত্যেক নাটককই 
4511) 11910” শ্রেণীতে ফেলতে হবে । তবে, যেখানে প্রতিনায়ক এবং নাষক 
উভযেরই জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে--এবং নাটাকার উভয়েরই ট্র্যাজোড রূপ 
দিতে ইচ্ছুক হন, সেখানে নায়ককে এবং প্রাতিনাযককে “যুগল নাক" বললেও 
বল। যেতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে 'প্রতিনায়কের জীবন প্রধান রসের 
আলম্বন নয, সেখানে নিশ্চধই সে কথা বলা! চলে না। আগেই, বলেছি-__ 
সীতা নাটকের পক্ষ বিচার করতে গেলে যদিও আপাতত: তিনাঁট পক্ষ-__ 
[ (বশিষ্ঠ+রাম )+( সীতা) ] দেখ! যায়, বস্তুত: পক্ষ এখানে দৃ'টি। এক 
পক্ষে সমাজবিধানের প্রতিনিধি বশিষ্ট, অন্যপক্ষে রম সীতা । প্রথম পক্ষের 
হদযহীন নিষম নিষ্ঠার অত্যাচারে, দ্বিতীম পক্ষ নিরুপাষ অবস্থাষ ছুখ:দুরশা 
ভোগ করেছে। স্থতরাং রাম-সীতার যুগল-নাযকত্ব সমর্থনের পক্ষে বেশ 
জোরালে] যুক্তি রয়েছে । 

এবার রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডির সম্থদ্ধে আলোচন! কর যাক। 
বল! বাহুল্য, রামের এবং সীতার জীবনে ছুঃখছুদ্শ। ও শোচনীয় পরিণাম 
ঘটলেও, দুজনের ট্রাজেডির রূপ সর্বাংশে এক নয় এবং এক হওয়া সম্তবও 
নষ। কারশ--12811-4 ভাষা বলা যাক. প্রত্যেক চরিত্রের “8915 5(70০- 
101৩” ভিন্ন হ'তে বাধ্য । কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা ক'রে বললে, বুঝতে 
স্ববিধা হবে। চ8&1। বলতে চেয়েছেন বস্ত্র যেমন ( গভীরতা উচ্চতা প্রস্থ ) 
তিনটি মান (৫6106109192) আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের আরে! তিনটি 
“মান রয়েছে_-(ক) শারীরতত্ব (খ) সমাজতত্ব এবং মনস্তত্ব। বাক্তিকে 


১৮৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এই তিন তত্বভূমিতে প্লাড করিয়ে ন! দেখলে, কিছুতেই তার সম্যক 
পরিচয় পাও্ষা যায় না। এই তিন মানের বিশেষ পরিচয দিতে গিষে, 
শ্রদ্ধেষ এগরি প্রত্যেক মানের বিশেষ বিশেষ “জিজ্ঞাসা” বিষয়ে একটি 


তালিক দিযেছেন _- 

শারীরতত্বের জিজ্ঞাসা__(ক) 
(থ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 
€চ) 
(ছ) 
(জ) 

সমাজতত্বের জিজ্ঞাসা_-(ক) 


(খ) 

' (গ) 

(ঘ) 

(৬) 

(চ) 

(ছ 

(জ) 

(ঝ) 

অনন্তত্বেরে জিজ্ঞালা (ক) 
(খ) 


স্ত্রা' অথবা পুরুষ, 

ব্যস 

উচ্চতা ও ওজন 

চুলের, চোখের ও চামডার রং 

অঙ্গ ভঙ্গিম। € 799107০ ) 

আকৃতি বা রূপ 

বিকৃতি 

বংশগত বৈশিষ্ট্য 

শ্রেণী শ্রমিক, কুষক, মধাবিত্ত শাসক 
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আসল কথা, প্রতোক চরিত্রের 19০9706 378০01০” পুথক এবং পৃথক 
বলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তার' সাড়া দিতে বাধ্য । এই কারণে, পরিস্থিতি 
এক হন্পেও ছু"টি ব্যক্তি কখনই পুরোপুরি একভাবে আচরণ বা৷ বুঝাপড়া করে 
না। রাম-সীতার সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য । 
রামের ট্রাজেডি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে রামের সামাজিক 
মর্ধাদা অর্থাৎ রাম যে সমাজের লোক সেই সমাজের শ্রেণী বিস্তাসে রামের 
স্থান, তার বংশাভিমাঁন এবং তার নৈতিক মান, রামের ট্র্যাজেডির জন্য অনেক 
পরিমাণে দায়ী । প্রথমতঃ রাম ক্ষত্রিয় এবং রাজা, এক কথায় সমাজের 
রক্ষাকর্তা ব1 অধিনায়ক । সাধারণ লোকের চেয়ে তার দায়িত্ব অনেক বেশী। 
সাধারণ লোক যেখানে শুধু নিজ পরিবারের, রাজ। রাম সেখানে সকল প্রজার 
দায়িত্ব বহন করেন। স্বতরাং সঞ্ল প্রজার আস্থা! তার চাইই চাই । রাজার 
চরিত্রে প্রজার আস্থা যেখানে শিথিল, সেখানে রাঞ্জার শাসন করার 
অধিকারই পরোক্ষভাবে অন্বীকৃত হয়। এই কারণেই, রাজাকে রাজ! থাকতে 
হ'লে, সর্বন্থপণে প্রজাচরঞজন করতে হবে এবং সাধারণ লোক যে পরিমাণে 
ব্যক্তি স্বার্থের গণ্তভী আকড়ে প'ড়ে থাকতে পারে, রাজা তা" পারেন ন! অর্থাৎ 
রাজার 'সামাজিক- সত” অধিকতর প্রবল ও প্রধান না হয়ে পারে না। 
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বা 


তার সঙ্গে যদি নংশাভযান এসে যুক্ত হয, তা" হলে তো সোনায 
সোহাগা। সতারক্ষার জন্য-_“বছুজন হিতায়, আত্মত্যাগ করা ষে বংশের 
চিরাচরিত ধর্ম, সেই বংশের সন্তানৈর পক্ষে দশের দাবী উপেক্ষা ক'রে স্থখী 
হওয়। স্বাভাবক নয়। 

এ সব শত্বেও সুখী হ'তে পারে সেই লোক-_যার কোন নীতির বালাই 
নেই, ন্সেহ-প্রেম প্রভৃতি হৃদয বৃত্তির যূল্য ধার কাছে সামান্তই__ভোগ-সম্তোগের 
বস্ত সম্বন্ধে কোন বাদ বিচার ব। রুচি কিছুই নেই--কোন উপায়ে তৃষ্কা 
মেটানোই যার কাছে বড় কথ।। কিন্ত ধার নৈতিক মান অত্যস্ত উচ্চ, যে 
আদর্শনাদী__যে হৃদষেব ব। মন্তিষ্কের কোনও বাভিচার সহ্হ করতে পারে, 
না, নেহ-প্রেম সত্য গ্রভৃতির যৃল্য ক্ষুপ্ন হ'লে ষে ব্যথা পায়, তার পক্ষে জীবনের 
সামঞ্জস্য হারিয়ে স্থখা হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সব ব্যক্তির জীবনে 
যখন ব্যক্তিত্বার্থ ও সমাজ-ন্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ উপস্থিত হয়, তখন তা এক মহ।- 
সন্কটে পরিণত হয়। সে না পারে “সামাজিক সত্তা'কে অশ্বীকার করতে, ন। 
পারে ব্যক্তি সত্তার দাবী উপেক্ষা করতে । 

রামের জীবনেও-_ছুই সত্তার দ্বন্দ দেখা দিযে মহাসঙ্কটের স্ৃন্তি করেছিল। 
রামের সামাজিক-সত্ত! চরিতার্থ _-প্রজাপালনে রাজ্যরক্ষণে এবং কৃল গৌরব 
বৃদ্ধিতে আর ব্যক্তি-সত্তা চরিতার্থ- দাম্পত্য-প্রেমে স্নেহ ভাক্ত মমতায। 
রার্যাভিষেকের পরেও সত্ব। দু'টি নিবিরোধে নিঞ্জ নিজ বাসন পরিপূরণ করে 
চলেছিল । কিন্তু একটি অতীত ঘটন।এসে, অবৃষ্টের মতো।, রাম-স'তারজীবনকে 
মহাসঙ্কটের মুখে ঠেলে দিল। অপহ্ৃতা এবং আবদ্ধা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে 
লোকেরমনে সন্দেহ দেখা'দিল। অবশ্ই এ সন্দেহকে একেবারে অহেতুক বল! 
চলে না| সাধারণের লোকের আর কি দোষ, লঙ্কার স্বয়ং রামও সীতাকে 
প্রথমে সন্দেহের চোখেই দেখেছিলেন_-বলেছিলেন__“তোমার চরিত্র সম্বন্ধে 
আমার সন্দেহ হয়েছে.''সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে 


সীতা ১৯১ 


পেয়ে রাবণ অধিককাল ধে্ধোবলম্বন করে নি।” রামের মনেই যদি 
এতখা।ন সন্দেহ দেখ? দিতে পারে তবে অযোধ্যার প্রজাদের দোষ কোথায়? 
যাই হোক, সীতার চরিত্র সম্বন্ধে এই লোকাপবাদ রাজারামের সামনে 
এক মহাসমন্য। রূপে উপস্থিত হ'ল। একদিকে, প্রমোজন হ'লে প্রজানু- 
রঞ্জনের জন্ত-_মাতাঁত্রাতা পত্বী ত্যাগের সঙ্কল্প, অন্তদিকে আগ্নপরীক্ষিত 
অপাপ। এবং প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী সীতা। একদিকে কর্তব্যের আহ্বান 
_-সামাজিক সত্বার দাবী, অন্ধদিকে প্রেমের আহ্বান-__ব্যক্তি সত্তার 
দাবী। রাষের জীবনে চরম সঙ্কট-_মহ! অগ্রিপরীক্ষা উপস্থিত। 
সাঁতাত্যাগ রামের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার- আত্মহত্যারই নামান্তর ; অন্যদিকে 
লোকাপবাদ অগ্রাহ্থ কর, প্রজানুরঞ্জনের সঙ্কলপ তাগ কবা--রাজ-সত্। ত্যাগ 
করার সামিল। রাম অগত্যা কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলেন। বশিষ্ট 
রাজ-কতন্যের জন্য ব্যক্তিশ্বার্থ বলি দেওধার মন্ত্রণা দিলেন । সীতাত্যাগ 
অন্যাঘ বুঝেও, অগত্যা, রাম সীঁতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তত হলেন। বশিষ্ঠের 
নির্দেশ অমান্ত করার মতে। সাহস তার ছিল ন।। অনিচ্ছা! সত্বেও, শুধু বাহরের 
শক্তির চাপেই, রাম কর্তব্যের নামে বিবেকবিকুদ্ধ কাজ করতে অগ্রপর হলেন । 
ভ্রাতা ভগিনীর ব্যাকুল অন্নয়েও তিনি টললেন না। কিন্তু মাতা কৌশল্য। 
কিছুতেই রামকে অন্যায় করতে- আত্মহত্যা করতে দেবেন ন17 মা হয়ে 
নতজানু হ'ষে রামেরু কাছে কাতর প্রার্থন। জানালেন। রাম অগত্যা সঙ্কপ্ন 
ত্যাগ কমলেন। কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গের অনিযার্য অন্থতাপে রাজা-রাম দগ্ধ 
হ'তে লাগলেন-_সত্যভঙ্গের আত্মম্লানিতে রাম নতজান্ছ হয়ে ব্যাকুলভাবে 
দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। 

পতিপ্রাণা সীতার পক্ষে এ দৃশ্য অসহা। সীতার প্রেম তো ছোট প্রেম 
নয়-বিলাসের সম্ভাষণ” মাত্র নয়। বনু ক্লেশের বনু ত্যাগের নিকষপাষাণে 
এ প্রেম পরীক্ষিত । রাম যেমন সীতাকে অপাপ। এবং প্রেমময়ী ব'লে 
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জানেন, সীতাও তেষনি রামকে প্রেষঘয বলেই জানেন । সীত। কিছুতেই 
রামকে ছোট হ'তে দিতে পারেন না। নিজেই পতিসত্য রক্ষার জন্য অযোধ্যা 
ছেডে যাওয়ার সঙ্কল্প জানালেন । তাতে রাম নির্বাসনদায়িত্ব থেকে মুক্ত 
হ'লেন বটে, কিন্তু নিবাসনের মহ1-সঙ্কট এড়াতে পারলেন না। রাম সীতামত্ব 
এবং সীতা রামমধ * তবুও ভাদের জীবনের মাঝে বিয়োগের দুর্ভেছ্চ যবনিকা 
নেমে এল। ছু"টি নিরপরাধ আত্মা অন্তর্দাহের তুষানলে নিক্ষিপ্ত হ'ল। 

রামের অন্তরদাহ-একদিকে প্রেমময়ী পত্বীর “বচ্ছেদে, অন্যদিকে 
বিনাদোষে নিষ্বরভাবে নিষ্পাপ সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার অবিচারে এবং 
অন্তা়কে অন্তায় ব'লে বুঝেও, তার প্রতিবিধান করতে না পারার বেদনায় । 
রামের ট্র্যাজেডি-_-রাম যন্ত্রচালিতের মতে। বশিষ্টের আদেশ পালন করছেন 
এবং করছেন এমন এমন কাজ যার সঙ্গে তার কর্তব্যবোধের বা হৃদয়ের কোন 
যোগ নেই। শুধু যোগ নেই তাই নয়, যে কাজ করছেন তাকে অন্তরে অন্তরে 
দ্বণা না ক'রে পারছেন ন।| হ্দয়বুত্তির, এককথায় মানবতার, এই নিরুপায় 
অবদমনের অবস্থা অবশ্টুই শোচনীয। অতৃপ্ত প্রেমতৃষণার যাতনা অপেক্ষা, 
এই ধর্মাধর্ম, স্ভায-অন্ঠায়, বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করে, হৃদয়ের সমস্ত স্পর্শ 
কাতরত। ত্যাগ ক'রে-_অনাড়ভাবে কর্তব্যপালনের নাষে অকর্তব্য কর] তথ। 
তিলে তিলে অপমৃত্যু বরণ-কম শোচনীয় নয়। শৃদ্রকবধ এই অসাড় 
কর্তব্যপালনজনিত অপমৃত্যুর চমত্কার নিদর্শন । 

কিন্তু আত্মহনন ক'রে কোন্‌ আত্মা শাস্তি পাবে? উগ্র কতব্যনিষ্ঠ৷ দিয়ে 
রাম যতই হৃদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করুন, উপবাগী হৃদয়ের হাহাকার বন্ধ 
করবেন_-এমন শক্তি তিনি কোথায় পাবেন? হৃদয়ের জ্বালায় তার উফ 
দীর্ঘশ্বাস, দীন শ্র্ক আখি, 'রুক্ষ কেশ্রপাশ, পরিপাও্‌ মুখ, শীর্ণ দেহ । মৃত্যুর 
শীতল আলিঙ্গন ছাড়া! এ জাল। নির্বাপিত হবে না-তাই দেহপাত হ'লেই 
রাম যেন বাচেন। রাম আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছেন--অনস্ত প্রেষের 


সীতা ১৪৩ 


কি অবিচার করেছেন-_প্রেমের কি অপমান করেছেন, সতীর প্রতি কি 
নূশংসতা করেছেন । মনন্থাপের তার শেষ নেই। চোখে ঘুষ নেই। তক্দ্া 
আসলেই সীতাব যৃত্তি এসে দ্ীজায _স্থির শ্ুদ্বহাস্থময়ী নীরব ভৎ্সনাসমা 
পাষাণপ্রতিমা”-- '..প্রাপ ভতাশে কন ক'রে উঠে- “মর্ষে তীক্ষ ছুরি বিধে 
বৃুশ্চিকদংশন যন্ত্রণা?” বামের মনে আজ তীক্ষ প্রশ্ন জেগেছে _ ক্ষম। চেয্জে 
হ্টাষ শ্রেষ্ঠতর 1? শান চেষে চিন্ঞা বড? যুক্তি চেষে যুক্তি বড? কি কর্তব্য 
কি অকর্তবা, কি হাষ কি অঙ্গায, কি লত্য. কি মিথ্যা, কি ধর্ম কি অধর্ম__ 
সন্দেহের আবর্তে সন তলিষে গেছে । তবুরাম তার রাজসত্তাটিকে জাকডে 
ধরে জীবন তের মতো কোনভাবে দিনযাঁপন করে চলেছেন । 
কিন্তু বশিষ্ঠ অশ্বমেধমজ্ঞ করার আদেশ পিষে নতুন এক সঙ্ষটের ক্যটটি 
করলেন । রাম সম্মতি জানাতেই বশিষ্ঠ বললেন__"“এ যজ্জে শাস্ত্রীয় প্রথা-_ 
স-সহধমিণী চাই অন্রষ্ঠান, নিলে নিক্ষল যাগ*। ফজ্ঞ স্থগিত করলে দেষগণ 
রুষ্ট হবেন। রাজা ভবে শস্তহীন__“প্রজ্জাগণ মরিবে দুভিক্ষে” , কি যজ্ঞ 
করতে গেলেও সহধনিণী চাই । আর এক উভয় সঙ্কট । 
বশিষ্ঠ রামের কাছে আত্মত্যাগের নতুন দাবী তুললেন--দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করতে বললেন-_রামের কাছ থেকে সীতার স্বতিটুকুও নির্বাসিত 
করতে চাইলেন । রামের ধর্ম শেষসীমাষ এসে পৌচেছিল-স্পষ্ট জানিক্ষে 
দিলেন__পারিব না আর' । রাম এবার প্রকাশে বশিষ্টের আদেশ অবহেলা 
করতে প্রস্তত। বশিষ্টের মুখের “পরেই বঙলেন-_ 
_- আর পারিবে না রাম । , 
ভস্ম কর, রুদ্ধ কর স্বর্গ দ্বার তাই যদি পরিণা 
তাই যদি শান্তি তাহার-_তথাপি জেনে ধধিবর স্থির 
' শত খধিবাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুপ্যস্বতি জানকীর |, * 
শেষপর্যস্ত “হ্রিশ্ময়ী প্রতিকতি'কে 'সধমিপীর আসনে বসিয়ে হড। করাহু 
নাউক বিচার ( ওয় )--১৩ 


১৯৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 
স্থিরীকৃত হ'ল। 
_ কিন্তু রামের মধ্যে বশিষ্ঠের আদেশ অবহেলা করার শক্তি আসলেও, 
নিবাসিতা সঈতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা রামের মধ্যে দেখা যায়নি । প্রচলিত 
₹কীর্ণ সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, নিষ্ুর বিধির প্রতিকূলতা করবার, 
সীতার প্রতি যে অন্তায আচরণ কর। হযেছে, তার প্রতিবিধান করবার তথ। 
সামাজিক-সত্ত। এবংব্যক্তি সত্তার মধ্যে সামঞ্ুপা স্থাপন করবারউদ্যম তার মধে; 
দেখা যায়নি । তা"ই রামের অন্তরাহেরও নিবুত্তি হযনি। “স্খে নিদ্রা খায় 
পৌরজন, শুধু তার রাজার নয়নে নাহি স্বপ্তি। জাগ্রত তন্জ্রায় সীতার পাষাণ- 
প্রতিম] নীরব ভত্“সনাসম বার বার উপস্থিত হয়েছে । রামের বক্ষে “অসীম। 
অস্থপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনস্ত তমসা ভীম হাহাকারপূর্ণ।” রাম “তন্দ্রা 
আবির্ভৃত' সীতার কাছে ক্ষম। ভিক্ষা ক'রে প্রাফশ্চিত করেছেন। তার বেশী 
কিছু করতে যাওয়ার যাঅর্থ অর্থাৎ সীতাকে ফিরিয়ে এনে পৃবমধাদাষ প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা কর! অথবা প্রয়োজন হ'লে রাজত্ব ত্যাগ ক'রে পীতাকে নিষে 
আবার বনে যাওয়া__-ত' করতে রাম প্রস্তত ন'ন। স্ৃতরাং অন্তর্দাহে দগ্ধ 
হওয়] ছাড় আর কি গত্যন্তর আছে? অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে বাল্মীকি 
যখন কুশীলবের পরিচয় দিয়ে, তাদের স্টায্য পাওন। রাজ্যন্বত্ব ফিরিয়ে দেওযার 
জন্য এবং সীঁতাকেও সমর্পণ করার জন্ঠ আজ্ঞ। প্রার্থনা করলেন, তখনও রাম 
অভিমান এবং আত্মপীড়ন করতে বিরত হলেন না-_-বললেন-__ 
_-পনা মহষি। বিশ্ব ভিতরে 
সবারই কলব্রপুত্রে আছে স্বত্ব. আছে অধিকার 
কেবল রাজার নেই ।” 
দাম্পত্যজীবন যে প্রেমের ও কর্তব্যের স্তরে আবদ্ধ বান্মীকি রামকে সে 
সম্বন্ধে সচেতন করতে চেষ্টা করলেন, রামকে ম্মরণ করিয়ে দিলেন-- 
মেঘ সম পত্বী নহে পতির সম্পতিমাব্র, হৰে 


সত ১৯৫ 


বাসনা রাখিবে, যন বাসনা করিনে পরিহার 
যেরূপ শ্ুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংব' প্রবৃত্তি তোমার । 

সীতা! রাষের পত্রী না হ'ধে ষদি সাযান্ধ একজন প্রজ1 হ'তেন তা? হ'লেও 
রাজার কাছ থেকে তিনি শুদ্ধ বিচার দাবী করতে পারতেন । শ্রদ্ধ সুবিচার 
দান করতে রাজা বাধা । রাম বাল্মীকির যুক্তি অস্বীকার করলেন না, কিন্ত 
ফুক্ি-অন্ুসারে কাজ কবতে অক্ষমতা জাঁপন করলেন । শেষপণন্ম নাল্মীকির 
যুক্তির কাছে বশিষ্ট পরাজয স্ববকার করলে-_-“কর্তবোর চেয়ে প্রেম বভ' এই 
সিদ্ধান্ত বশিষ্ট স্বীকার ক'বে স'তাগ্রহণে অন্থমতি দান করলে-_-বামের সঙ্কট- 
জনক পরিস্থিতির অবসান ঘটল-_সীতাঃহণের লাধ। অপসারিত হ'ল । 

কালাশকির আশ্রমে রাম-লখতাছ মণ্ধা প্রত্যাশিত মিলন ঘটল । বাধ-সীতার 
সমস্ত অতীত ছুঃখকষ্ট অসীম সৌভাগ্যে বিলীন হ'যে গেল । 

কি্ত দেখতে না দেখতে এই মৌভাগ; অন্তহিত হল। রাম-সাঁতার মিলনে 

দৈবই যেন প্রতিকূল। আকম্মিক প্রাকৃতিক উত্পাতে-_-ভ্ষিকম্পে, শীত। 
ভুগতের যধের পতিত এবং চিরতরে অন্তহিত হলেন। ন্্রখের পুরণ স্বধাপান্র 
রামের অধরাগ্র স্পর্শ করতে না করতেই নিরৃতি ছিনিয়ে নিষে ভূতলে নিক্ষেপ 
করলেন-_ রামের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হ'ল--ছুঃখের আগুনে পূর্ণাহুতি পডল। 

এবার রামের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যের দিকে আর একবাব দৃষ্টিপাত করা 
যাক। আগেই উল্লেখ করা হশেছে-ঠএই নাটকে নাটাকার রামচরিত্রকে 
আলম্বন ক'রে__সামাজিক মানষের চরম উন্ভয় সঙ্কট এবং ঘন্দের কপ ব্যক 
করতে চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধো ছুটে পত্তা দেখা যাষ-__একটা 
ভার সামাজিক-সত্বা অর্থাৎ 'অহং) এব যে অত্শ, সমাজের বিধি-নিষেধ 
শাচার-বিচার মেনে চলাকে কর্তব্য ঝ'লে স্বীকার করেছে--সমাজের আর 
দশজনের সঙ্গে যে সব সামাজিক সম্পকে ব্যক্তি সম্পকিত আছে সেই 
পম্পর্কগুলিকে জীবনের সার্কতার পক্ষে অপরিহাধ ব'লে মনে করেছে, 


১৯৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


অন্যটি বাক্ি-সত্তা, অর্থাৎ জীব হিসাবে ব্যক্তির যে মৌলিক বাসন। 
কামনা আছে, বিশেষ বিষয় আশ্রয় ক'রে সেই সব বাসনা চরিতার্থ করার 
সহজ প্রবৃত্তি। এই দুই সত্তার সামঞ্জস্যেই বাক্তিত্বের পূর্ণ সামঞ্জপা । যেখানেই 
ব্যক্তি ছু'এর একটিকে ত্যাগ করতে বাধা হণ, সেখাঁনেহ প্রকৃতি প্রতিশোধ 
নেয। এই সামঞ্জস্য নানাভাবে নষ্ট হতে পারবে। ব্যক্তিবাসনার সঙ্গে 
সমাজ বাসনার সংঘধ মোটামুটি ছুই অবস্থাঘ ঘটতে পারে-_এক, প্রচলিত 
সমাজ-বিধানকে ব্যক্তি বখন মনে প্রাণে সত্য ব'ণে স্বীকার করতে পারে না, 
সংকীর্ণদৃষ্টি সমাজের হস্তক্ষে ণকে অন্তাষ ছাড়। আর কিছুহ ভাবতে পারে না, 
ছুই_-সমাজ-[বধানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যজি যখন সঘতালে চলতে পারে না 
_সমাজের প্রগতিযূলক আচার বিচারকে অত্যাচার বা ব্যভিচার ব'লে মনে 
করে। এই বিরোধ ৩খনই সংকটে পরিণত হয-ষখন ব্যক্তি তার সামাজিক 
পরিবেশকে নিযস্্রিত করতে-_নিজের ইচ্ছার অনুকূল করতে অক্ষম হয় এবং 
সমাজের চাঁপে ব্যক্তিগত বাসন1-কামনাকে তার প্রেশ বস্্কে ত্যাগ করছে 
' বাধ্য হয়। রামের জীবনের যে-্যাজেডি-_( সীতার সঙ্গে মিলন ঘটা প্স্ক 
খেব্রযাজেডি )-তাকে আমরা, আপাতদৃষ্টিতে, লঙ্নের ভাষাদ, “0 
850012:50 51017110616 01 & ৬/591 111”--জনিত ট্র্যাজেডি বলতে পার। 
সীতাকে লোকাপবাদ থেকে যুক্ত করতে তথা প্রতিকূল সামাজিক 
পরিবেশকে বাক্তি-শ্বার্থরক্ষার অনুকূল করতে রাম উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই 
করেন নি। সমাজ-প্রতি ₹ বশিষ্টের কাছে ইচ্ছ! শক্তি 1৮1]]) সমর্পণ কবার 
পর থেকেই, রাম শুধু অন্তর্দাহেই দগ্ধ হয়েছেন। প্রকুত সমস্যার সঙ্গে সন্দূখ 
সংগ্রাম বলতে যা' বুঝা তেমন কোন সংগ্রাম তিনি করেননি। সমাজ- 
বিধানের ব। বশিষ্টাবধির বিরুদ্ধে অভিমান প্রকাশ--আর মনন্তাপে দগ্ধ হওয়। 
__এ ছাড় নিদিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওযার কোন চেষ্টা তিনি 
করেন নি। 


সাঁতা ১৯৭ 


এখানেই প্রশ্ন উঠনে--তবে কি রামের ট্রযাজেডি-নাঘক হওষার যোশ্যত। 


হয়নি? কেউ হয়ত বলতে পারেন_-যদিও সমালোচক লসন বলেছেন-_ 
41116 850771260 91105819 017 2 ৮621. ৬111) 59610177610 918১1 
19911 [09 0) 1111)03101,010) 61) 17911177061)1, 1702১ 00111811)  6161161)15 
91 70011)8100 078178”- তবু তার এ সিদ্ধান্ত ও স্মরণীয--“800 1,0৬/5৩1 
৬০৪1. (175 ৮/111 1089 09 1 [1051 0৩ 51111515511 ১170] 19 57450211) 
11) ০০171101. 101818, 591) ৮101 ৫21৮1 ৬111) [0৩9019 10১6 ৬1119 ॥1৩ 
20701017150) ৯170 216 11102016 10 7720106 00015109179 ৯/1101172৬9 9৬61) 
65100901721 [062)116) ৬10 9001)1 170 ০919019১ %11110106 1০9৬/৪810 
6৮০115) ৯110 1702./6 1109 ০0171 10 09011091 11611 ৪1)110918-11101)1 
17610790159 ৫681769 01 56151751]) 01 ৬111 15001190 15 1116 50761181] 
06090 (০ 01176 (116 8০61091। €09 20 19806, 1০ 0195216 2 01121509 01 
11011810061] (110 11701100121 2110 1100 917৮1101701). 


রামের এই *9150196 09166 01901611811)” আছে কি? রাম শীতাঁ- 
নিবাসনের অহ্ঠতম নিিত্ত কারণ নটেন, কিন্ধ তাঁর ইচ্ছাক্রমে যেমন সীতা 
নির্বাসন ন্যাপারটি ঘটেনি, তেমন তার ইচ্ছায় সীতাগ্রহণও সম্ভব হ্যান। এক 
হিরগ্মষণ প্রতিকৃতির ব্যাপারে ছাড়া রাম আর কোথাও তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা 
দেখাতে পারেননি । অবস্থার দীন দাগ হয়েরাম আচরণ ক'রে গেছেন। 
রাম চরি্ে ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা কোথাষ? বরং এই কথাই বল! চলে নাট্যক!র 
দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে রামচরিত্র উপস্থাপত করেছেন, তাতে 41106601071 
01961786191) 01 011 ৬111৮-_এর চিত্রই বেশী ফুটেছে । এ কথা স্বীকার 
ক'রে নিখে বলা যেতে পারে, _ নাটক যেহেতু দষ্ঠাকারে জীবনের রসরূপ-- 
রসরূপ ব্যক্ত হ'লে, ক্রিযাশীল অথব। নিক্ষি' চরিত্রের সুত্র নিষে ছন্দ করা 
ছেলেমানুষি । “61101671 09961811011 01 [110 ৯5111*--যেষন জীবনের কূপ, 
17010101010 91১91%101) 91016 ৬।||--ও তেমনি জাঁবনেরই রূপ। রুপ 
যাহোক, তাকে রসোততীর্ণ ক'রে তোলাই বড় কথা । “4৯ 0129 115৩5 ০ 


১৯৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


105 19510 ৪110 1:281105% 08391061-এর এই কথাটি চবিত্র সন্দ্ধেও সমান 
প্রযোজ্য । পরিস্থিতি যদি বাস্তব হয়, পাত্র পাত্রীর কায়িক মানসিক বাচনিক 
আচরণ যদি সমুচিত এবং রসনীয় হয়, তশাহলে-_-নাষকের সব্রিন্তত। নিক্ষিয়ত। 
নিয়ে সুম্ম্র তর্কবিতর্ক করে লাভ কি? রামের সঙ্কট ও ছুঃখ ছূর্ভোগের রূপ 
যি রসনীয় হ'ষে থাকে, তা” হ'লে সঙ্গে সঙ্গে রামও ট্রণাজিক চরিত্রের মর্যাদা 
লাভ করেছেন। এ সম্পর্নে, জন এস্‌ স্মার্ট মহাশধ '্যাজেভি'-প্রবন্ধে ষে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা?” গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়; তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডি? 
-বহুরকমের । তবে তাদের সামান্য ধর্ম-_51010091)6 06 08121111 917৫ 
98010611718? | অবশ্য ষে ছুংখকে ছুঃখ বলেই মনে করে না নিবিকার চিত্তে 
স্বীকার ক'রে নেয়, তেমন দুবলম্বভাব ন্যক্তির ট্যাজেডি হয় না । - 17886) 
111%01555 1628010101) 05811)90 021111119- "01)5 01:415006 1110 1195 
9601) 0808171 1]) 0116 [0621 9119819 5(178180165 (0 99০৪০) 56615 19 
01521 11)70061) 1119 161 ৮/1)1017 15 £01011৩,110 2০০০৫ 10111150111 
91911৯ 8118৬011106) (1376 15 7৮ 1985 & 15901101011 0116 [11110 
।(১৩1£.” রাম নিয়ম্তি বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা ক'রে বার্থ হয়েছেন 
_জাল ছিড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি-__-একথ! যত সত্য ; মানসিক 
প্রতিক্রিয়া (15990010117 (1) চা1100 ) যথেষ্টমাত্রায় দেখিয়েছেন, এ কথাও 
তত সত্য। তারপর বহু বৎসরের মরীস্তিক নিচ্ছেদের পরে পুর্ণ মিলনের 
,মুহতে আবার চিরতরে বিচ্ছেদ-_অবশ্থই শোচনীষ ব্যাপার । ধার জীবনেই 
এমন ঘটন। ঘটুক, জীবনটিকে ট্র্যাজিক” না ব'লে উপায় ল্ই। এখানেই 
আরো একটি কথ! বলার আছে এবং তা? বল! হয়েছে--রপনিস্পত্তির উৎ্কর্ষ- 
অপকধ বিচার প্রসঙ্গে। কতখানি নি্ছিঘ ও নিরীহ হ'লে নায়ক '্র্যাজিক, 
হ'তে পারবে না--এর মীমাংসা না কব পর্যস্ত, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহ 
কর। চলে না। 7 


”৬/ সীতা 
মের দ্ব্যাজেডিকে, সংক্ষেপে এবং প্রধানত:, আমরা যদি ব্যক্তির সমাজ- 
সত্তার ও বাক্তিসত্তার সন্কট এবং দ্বন্দের ট্র্যাজেডি-_-সংকীর্ণ ও হৃদয়হীন সমাজ- 
বিধানের প্রবল চাপের তলে আত্মসমপিত ও অবনত, বিক্ষুব্ধ এবং অন্ত হদগ্ধ 
প্রাণের ট্র্যাজেডি বলতে পারি, দ্ীতার ট্র্যাজেডিকে আমর! বলতে পারি__ 
মহৎ ভাবের (১০/170011) বেদীমূলে আত্মোত্সর্গ করতে গিয়ে, নিরপরাধ 
জীবনের, স্বেচ্ছা্ন ভোগ-স্থখে বঞ্চিত হওযার এবং চরম ছুঃখ দুর্দশা বরণ 
করার ট্র্যাজেডি । সাঁতার ট্র্যাজেডিকে আমরা সংক্ষেপে সেন্টিমেন্ট-জনিত 
ট্যাজেডি-__-মহত্বের লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডি-_বলতে পাঁরি। সীতার জীবনে__ 
তার সতীত্বে সন্দেহ অর্থাৎ লোকাপবাদ, চরম আঘাত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই, কিন্তু লোকাপবাদ সীতার "জীবনে সঙ্কটের আকার ধারণ করেত্ছে 
তখনই যখন তার প্রাণপম রাম কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিষে সত্যভঙ্গ ক'রে 
মনস্তাপ ভোগ করেছেন লীতারই জন্য রাম মনস্তাপ ভোগ করবেন--প্রেমময়ী 
সীত। সম্থ করবেন কি ক'রে? সীতার প্রেম আত্মত্যাগ বিমুখ “ছোট প্রেম" 
নয,__তার প্রেম সেই বড় প্রেম যা শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয় 
থে ভালবাসা আত্মত্যাগেব দীক্ষা! পাযনি-_-তা।” কাম বা আসঙ্গলিপ্মার গণ্তী 
অতিক্রম করতে পারেনি ;- প্রেমের পর্যায়ে পৌছযনি। সীতার ভালবাসা 
_-প্রেম' রামের জন্ত আত্মত্যাগে তা প্রস্থত । 
রাম যেমন সীতার জন্য শেষ পর্যন্ত সত্যভঙ্গ করতে এগিষে গেছেন, 
সীতাও তেমনি রামের জন্ত বনবাসে যেতে প্রস্তত হয়েছেন | 
“পতিসত্য” রক্ষা কার জন্য সীতার আত্মত্যাগ করার এই সঙ্কল্পই, 
সীতার ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব ছু:খ ছুর্ভোগ দেখা দিয়েছিল তাদের মূল 
নিমিত-কারণ হয়ে দাড়িয়ে আছে । সীতার বনবাস-জীবনের ষে দুঃখ দুর্ভোগ 
সব চেয়ে শোচনীয় হযেছে তা” হচ্ছে__প্রথমতঃ বনবাল জীবনের সঙ্গে__ 


২০০ _ নাট্য সাহিত্যের আলোচন] ও নাটক বিচার 


তাপপী জীবনের সঙ্গে__খাপধাওযানোর বার্থ এঘং করুণ সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ 
_সন্তানের কাছে পিতৃপরিচয় এবং আত্মপরিচয় না 1দতে পারার মর্শান্তিক 
যাতনা_-সন্ভানের মশচ্ছেদী সন্দেঠের কশাঘাতে মায়ের মর্শজ্বালা। আদশ 
নিষ্ঠার তথ। সঙ্কল্পের প্রেরণা সীতা ধনে এসেছেন বটে, কিন্তু সঙ্কল্প ক'রে 
অতীত স্মৃতিকে তিনি মুছে ফেলবেন কেমন ক'রে 1 হ্বদযের সহজ আবেগকে 
নিরুদ্ধ করবেন কেমন ক'রে? সীত। তে। মত্যের মান্য । এখানে যে সুখ 
গেলে স্মৃতি একাকিনী বসে শূন্তগৃহে দীঘশ্বাস ফেলে! “অতীত স্থখ' এবং 
'রাঘবের মুখ' ছাড়া আর কিছুই সীতার মনে জাগে না|] 
_ রাখিয়াছ চাপি এই ক্ষুত্র 
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র; 
শৃঙ্খালত করিয়াছি মোর সব সাধ 
শুক তপন্যায তবু ভেঙ্গে যাষ বাঁধ 
অসতক মুহতে কখন, জেগে ওঠে 
ঘুমন্ত সে প্রেম, রুদ্ধ অশ্রবারি ছোটে, 
সীতা উন্মভ্ত উচ্ছাসে নিজমুখে এ কথা না বলিলেও আমরা বুঝে নিতে 
পারি। লাসম্তীর সব সাম্বনা-বাণী বার্থ ক'রে সীতা বাধভাঙ্গা আর্তনাদ 
করেন-_ 
কোথা তুমি কোথা ভুমি হৃদয়ের ধন, 
প্রিফতম ! কোথা তুমি ?_-পারিনে যে আর 
নিরুদ্ধ করিতে অশ্র নযনে আমার । 
নি গভীর যত আস্তরিক উভয়ের প্রেম, তত তীব্র তত অন্তর্দাহী বিচ্ছেদের 
যন্ত্রণা । রামের প্রেমে যত একনিষ্তা, সীতার প্রাণের কান্না তত উদ্বেলিত । 
সীতার মত পতি সোহাগ সেভাগ্য কার আছে ? 
সীতার পতি-সোহাগ সৌভাগ্য বাস্তবিকই যে কোন নারীর ঈধার বস্ত। 


সীতা ২০১ 


“যেই পতি ন্মেহ থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহে, তুচ্ছ করি বিযোগ 
নিরাশ দুঃখ শত _অচল অটল স্থির পর্ধবতের মত সেই পতিন্রেহ”__সীতার । 
সীতা এই দিক দিয়ে বড় ভাগ্যবতী | কিন্তু, দীত। কুশী-লবের জননীও বটেন । 
কুশী-লবের বতমান অবস্থা দেখে মাষের প্রাণ স্থর থাকবে কেমন করে? 
তাদের এই দীন অনস্তার জন্য দায়ী কে ?--"অতুল বিভব সম্পদে রহিবে 
কোথা প্রাসাদে, ভূষিত র[জ-পরিচ্ছদে ১ কোথা তার! পরিহিত বন্ধলে, 
কুটারে, দীন নিজ্জনে এখানে ।”--সীতার এই আক্ষেপ অনিবার্য । এই 
আক্ষেপের চেয়েও মমাস্তিক-_মায়ের কাছে সন্সানের আত্মপারচয় জিজ্ঞাসার 
আঘাত এবং পারচঘ জানার পরে-__“পুত্রের অশ্রুহীন। হিম শু সকরুণ দ্বুণ1” | 
এই ঘ্বপার আঘাতের চেয়ে--“আর কি হইতে পারে পরে ?” 

আঘাতেব উপর আঘাত আসে । যে পতিসোহাগ-সৌভাগো সীতা বড 
ভাগ্যবতী ছিলেন, সেই সৌভাগ্যের সম্বলটুকুও অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ এসে 
কেডে নিষে যায । আজ সবতোভাবে সীত। রিক্ত, সত্যই-__“কোন্‌ রাঁজকন্ত। 
রাজার গৃহিনী বীরমাত। হেন অভাগিনী। পরিত্যক্ত প্রতাডিত যেন পথের 
কুন্ধুর। তবু হেন কার পিতা» কার পতি, কার পুত্র ?” 

একদিকে 'পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য, অন্যদিকে শতগুণ কঠিন-_ 
পুত্রের অশ্রুহীন। হিম শুষ্ক সকরুণ ঘ্বণ।_-এ মহাব্যাধির উপশম কোথায়? 
পতিসোহাগ-সৌভাগ্য ফিরে না এলে, এবং রাম কুশঈলবকে পুত্র ব'লে গ্রহণ 
না করলে, এ ব্যাধির কোন প্রতিষেধ নেই | 

শেষ পর্যন্ত প্রতিষেপ সম্ভব হ'ল। বাযাধির উপশম হু'ল__মিলনের সব 
বাধাই অপসারিত হ'ল । কিন্তু বিধাতা তখনও বাম। যার উপয় মানুষের 
কোন হাত নেই এমন এক প্রাক্কৃতিক ছুর্ধোগ--ভূমিকম্পের কবলে পণ্ড়ে, 
সীতা ভূগর্ভে প্রাণ হারালেন-_ছৃঃখিনীর জীবনে সুখের আলো! জলেই চিরতরে 
নিভে গেল। 


২০২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


সীতার এই পরিণতিতে এবং নাটকের এই উপসংহারে, বিশেষ এক 
তাৎপর্য-__-জীবনসংগ্রামের পটভূমির দিকে একটা উল্লেখযোগা ইঙ্গিত ফুটে 
উঠেছে । জীবনের পটভূমি__প্রক্কৃতি ও সমাজ। প্রকৃতি এনং সমাজ--এই 
ছুই শক্তি-ক্ষেত্রের বুকে মানুষের জীবন-যাঁপনের লীলা বা সংগ্রাম চলেছে । 
জীবনের উপর যেমন সমাজের নান। বিধি নিষেধের বা সংস্কারের প্রভাব 
কাজ করছে, তেমনি সেখানে প্রাকৃতিক ঘটনারও বেশ খানিকট। প্রভাব 
রয়েছে । আমাদের জীবন শুধু সমাজেরই নিষেধ নিয়ন্ত্রিত নষ, প্রাকৃতিক 
ঘটনারও অধীন। সীতার ট্র্যাজেডিতে, নাট্যকার সঘাজের এবং 
নিমতিরূপা প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থ এবং 
নিরুপায় সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি, দেখানোর চেষ্টা করেছেন ' 

তবে নাট্যকারের এই চেষ্টা কতখানি তার সংজ্ঞান পরিকল্পনার ফল, 
এ বিষযে যেমন সন্দেহ জাগতে পারে, তেমনি, এই চেষ্টা কতখানি সফল 
হয়েছে, সে-বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে ।' মানুষের জীবনদঘন্বকে, প্রারুতিক 
শক্তির অনির্দেশ্ত রহশ্যময়তার পটভূমিতে এবং সামাজিক বাধা-নিষেধের 
বা টৈতিক নিয়ন্ত্রণের পটভূমিতে কপ দিতে হ'লে যে পরিমাণে বিশ্বপ্রকৃতি 
সচেতন এবং সমাজ-সচেতন ক'রে চরিব্রস্থছি কর। দরকার, এখানে তার 
বিলক্ষণ অভাব রয়েছে । নিযতির উল্লেখ দু'একবার রা হযেছে একথা 
ঠিক বটে, কিন্ত এ কথাও ঠিক, তা”তে বিশ্বরহস্তের পটভূমি স্পষ্টাকারে ফুটে 
উঠেনি। তা" উঠেনি বলেই, সীতা-নাটক পড়ার সময় অক্রঠশ্য-ঘের! 
জীবনের ব্যর্থ সংগ্রামের রূপ ম্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয় না। ভূমিকম্পের 
আকম্মিক উৎপাত, শেষ-মূহ্তে, সামাজিক অস্তিত্বের বাইরে-_-সমাজ-সত্বারও 
পিছনে--যে বিশ্বপ্রকৃতি রয়েছে সেই প্রাকৃতিক সত্বার প্রভাবের দিকে 
মনটাকে উৎক্ষিপ্ধ করে বটে, কিন্তু উৎক্ষেপ এ ভূমিকম্পের মতোই আকম্মিক 
এবং অল্পক্ষণস্থাযী । 


সীতা ২০৩ 


ভারপর--উপস্থীপনা-গত উতৎ্কর্-অপকর্ষের কথ। ৷ ঘটনা-বিহ্ঠাঁস, চরিত্র, 
রস, সংলাপ প্রভৃতি উপাদানকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করবার প্রথ। যা'ই 
থাক, এ কথ মানতেই হবে--কোন টউপাদানকেই, নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা 
কর। যায় না। পরিস্থিতি কল্পন। থেকে চরিত্রকে অথব। চরিত্র থেকে সংলাপকে 
এবং রপকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে বিচার করা সম্ভব নয । এ বিষয়ে সাধারণ 
স্থত্র করলে এমনি একটা স্থত্র করা চলে-_-পরিস্থিতি-কল্পন। যত বান্তবান্থগ হয়, 
চরিত্রের ভিত্তি অর্থাৎ সামাজিক সংস্থিতি তত দু হয এবং চরিত্রের কায়িক- 
মানসিক-বাচনিক আচরণ যত বাস্তবকল্প ভষ, তত তার আবেধন অবিসংবাদী 
হয়-_রস তত গাঢ হয, এককথায় সামগ্রিকভাবে স্বগ্টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাঁষ। এই 
প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গ্যাসনার মহাশয়ের-_-“/৯ 0128 11595 0% 15 10910 000 
18111*---উক্ত্িটি উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তাঁর মন্তব্যে সাষ দিয়ে বল। 
যেতে পারে--এচিত্য এবং বাস্তবতার যধোই নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে 
এবং এই দ্বই মৌলিক গুণের সন্ভাবেই নাটক বড.নাটকে পরিণত হয । 
পরিস্থিতির বান্তবিকতার এবং চরিত্রের আচরণের গঁচিতোর মাতার উপরেই 
নাটকের গুরুত্বের মাত্রা নিভর করে। কারণ ওঁচিত্য পরিপোষণ করে বাস্তব- 
চেতনাকে, বাস্তব-চেতন। নিয়ন্ত্রিত করে লঘু-গুরুবোধ বা! মনোভঙ্গীকে এবং 
মনোভঙ্গ" নিষন্ত্রিত করে বসের প্রকৃতিকে ও তীব্রতাকে । 

এই কারণেই, ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজেডি-জাঁতীয় গুরু-গন্ভীর রচনার জন্ত 
সার্ভৌমিক ওঁচিত্য এবং বাস্তবতা এত বেশী অত্যাবশ্টাক। 

সীতা-নাটকে এই সার্বভৌমিক ওচিত্যের তথ! বাস্তবতার দৈন্য আছে। 
পরিস্থিতি-কল্পন! এবং চত্লিত্রের আচরণ--আ্িক, বাচনিক ও সাত্বিক অভি- 
ব্যক্তি, সবক্ষেত্রে আমাদের বান্ভবতাঁবোধ ও গুচিত্যবোধকে তৃপ্ত করে না। 
প্রথম ছুই অধ্যায়ে আমি ওঁচিত্যহানির স্থলগুলি যথাসম্ভব নির্দেশ করতে চেষ্ট! 
করেছি; কৌতুহলী পাঠক অবস্তই সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তার 


২০৭ নাট্য সাহিত্যের আলোচন' ও নাটক বিচার 


জিজ্ঞাসাকে চরিতাথ করবেন । এখানে শ্বধু এইটকুই বলতে চাই যে, সামাজিক 
ও নৈতিক আবেষ্টনশকে যে পরিমাণে পরিস্ফট কূপ দিলে পরিস্থৃতির বাস্তবতা 
সম্গন্ধে কোনই প্রশ্ন জাগে না, এবং পাত্র পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পক ও 
আচরণকে যে পরিমাণে সহজ ও এ্াাভাবিক করলে, শুঁচিতা-বোধ ষোল 
আন। বজায থাকে, তা এখানে সস্তোষজনক যাত্রায় পাও যায় না। ফলে, 
নাটকের সামগ্রিক টরুত্ব_-শিল্পগত উৎকম-- রসনিষ্পত্তির উত্কর্ষ বেশ হাস 
পেষেছে। . 

রসনিষ্পাত্তর উতৎ্কধ-অপকর্ষ-বিচারের কথা উঠলে কেউ হযত বলবেন-_ 
রাম-গ্গীতাকে অবলম্বন ক'রে উর্যাজেডি-রস যে প্রত্যাশিত মাত্রায় স্থনিষ্পন 
হয়নি, তার কারণ ওঁচিত্য ও বাস্তবতার ট্দন্ত নয়, তার কারণ রাম-সীতার 
নিরীহ স্বভব- ইচ্ছাশক্তির বাসঙ্কল্পের অদ্ঢতাঁ, এককথায়--নিরীহ নিক্রিয়তা । 
এই আপত্তির সম্যক উত্তর দিতে হ'লে -নিরীহ (119090 ) ও নিক্কিষ 
(111৩115€ ) নায়কের ট্র্যাজেডি হতে পারে কি না, হ'তে পারলে কোন্‌ 
অবস্থায় হ'তে পারে--এই সব প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়। দরকার । এ সম্বন্ধে 
নাটাতত্ব শাস্ত্রে যে আলোচনা আছে তা?" থেকে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ 
করা সম্ভব না হ'লেও, অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অবশ্থই উদ্ধার করা যায় এবং সে 
সিদ্ধান্ত এই যে__-বিশেষ অবস্থায় নিরীহ'ও নিক্ষিয় ব্যক্তির ট্র্যাজেডি-নায়ক 
হওয়ার কোন বাধা নেই । যেখানে ব্যক্তির ভিতরকার সংস্কার ও 
স্বভাব এবং বাইরের অর্থাৎ সামাজিক পারতবষ্টনীর মধ্যে শক্তিপরীক্ষ! হওয়ার 
ফলে ব্যক্তির মধ্যে নিরুপায় নিষ্রিয়ত। প্রকাশ পায়_ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে 
বুঝাপড়া করতে গঠিত কোন-কিছু করতে বিরত হঃয়ে, নিজের সঙ্গে নিজে 
বুঝাপড়া করতে করতে ক্ষয পেতে থাকে_মশ্ধ্দাহে তিলে তিলে দগ্ধ হয়, 
সেখানেও জীবনের ট্র্যাজেডির বূপই ব্যক্ত হয । আদর্শবাদের বা মানবভার 
মহিমা যতক্ষণ তাঁকে পরিত্যাগ ন। করে, বিলীরমান জীবনের রশ্মি তার 
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অন্তরাগ নিযে যতক্ষণ তাকে বেষ্টন ক'রে থাকে, ততক্ষণ তীর ট্র্যাজেডি- 
নাক হওয়ার যোগ্যত! সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। এ কথা তুলে গেলে 
কুলই হবে-নাটক লোকবুত্তন্করণম্‌ , লোকবৃত্তে আমর! জীবনের মহা- 
সঙ্কটের, দুঃংখতঙ্জোগের ও বিপত্তির যে কপ দেখি, সেখানে যেমন দেখি সক্রিয় 
বাক্তিকে তেবনি দেখি-_ 

নিষ্কিষ_-এমন কি অভিনিস্তথিয় ব্যক্তিকেও । ঈদগ্রপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দৃঢ়সন্ধল্প ও 
উদ্চমী ন্যক্তির অতিচারী বাসনা. বাপন1পূরণের বার্থ সংগ্রাম এনং শোচনীষ 
পরিণতির রূপ দেখে আমাদের ম্মন ট্রাজেডি-সংবিদ জাগে, সঙ্কটের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত সত, আদর্শধাদী সংগ্রামী পুরুষের আদশরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম, 
সংগ্রামের ব্যর্থ পরিণাম, জীবনের “শাচনীয় পরিণতির রূপ দেখে আমাদের 
হনে যেমন ট্র্যাজেডি- বোধ জাগে তেমনি, অতিনৎ, আদর্শবাদী নিরীহ এবং 
নিক্ষিণ বাক্তিকেও নিরুপাষণ্ভাবে ঠুঃখদ্বভেণগ করতে দেখে-_অপরাধহীনতার 
অপরাধে শান্তিভোগ করতে দেখে; প্রতিরোধের ন্যর্থ চেষ্ট। ক'রে অগত্যা 
আত্মপমর্পণ করতে দেখে, ট্র্যাজেডি-বোধই জাগে । এ কথ। অবশ্যই ঠিক ষে) 
প্রতিকূল পরিবেশকে আক্রমণ করার মধ্যে-_উদ্যমশীল প্রতিরোধের সংগ্রামেন 
মধ্যে ইচ্ছার যে শক্তিরূপ ব্যক্ত ৭, নিক্ষিস প্রতিরোধের যধো-_সৃঙ্কটের কাছে 
অগত্যা আত্মসমর্পণ করার মধো শক্তির সেই রূপটি প্রকাশ পাষ না, কিন্তু 
তা ব'লে এ কথাও ঠিক নষ যে. নক্ষত্র সহিষ্ণুতামাত্রেই শক্কিহীন এবং 
হের। চপলতায় বা বিক্ষোভে শক্তর ঘে ক্রিযাচঞ্চল রূপ তা" হত সেখানে 
থাকে ন।, কিন্তু স্থৈর্য ধৈর্য-সহিষুণতায় শক্কির যে স্থির-সংমত রূপ, তা” অবশ্তই 
থাকতে পারে। ভোগের উদ্যম ও প্রশ্বর্য যেমন চিত্তাকধক, তেমনি ত্যাগের 
অকিঞ্চনত। ও দুঃখভোগ কম মহিমান্থিত, কম চিতাকর্ধক নয়। 

তারপর--ঘে কথ আগেই বলেছি- ট্র্যাজেডি বিশেষ একজাতীয় রস-_ 
বিশেষ একটি ভাবের আস্বাদন । এই ভাবটি ব্যক্ত হওষাই, অর্থাৎ বিভাঁব- 
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অন্ভাব-ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগাই বড় কথা। 
পরিস্থিতি, নাষক, ছন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ “উপায়”, “উপেধ” হচ্ছে রস। 
এই রস নিম্পন্প হযেছে কি না এইটেই প্রধান বিবেচ্য। সঙ্কটের রূপ, সংঘধ ও 
সংগ্রামের রূপ, পাত্র-পাত্রীর আচরণের রূপ, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভিন্ন হ'তে বাধ্য-_ 
কিন্তু সব ভিন্নতার মধো যে এঁক্যটুকু পাওয়া যায-_তাকে অতি সংক্ষেপে বলা 
চলে-নিরুপাগ ও ব্যর্থ সংগ্রামের ভিতর দিষে, শিরুপায় দুঃখভোগও শোচন”য় 
পরিণামের ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর আতি ও অস্থিত্ব-রতস্যকে ব্যক্ত করা । 
এই জীবনতৃষ্ণার বা আতির তীব্রতা এবং শোচনীষ পরিণতির বেদনা 
গভীরত! তথ। জীবনের অস্তিত্ব-রহস্য যতখানি ব্যক্ত হয় ততখানিই ট্র্যাজেডির 
মহুত্ব। এত কথা নলার উদ্দেশ্ব আর কিছুই নয, উদ্দেশ্য_ শুধু পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা--নাষকের ঘন্দপরায়ণতার মাত্র! নিষে পাঠক যাতে অযথা বাদ- 
বিসংবাদ করতে ন]। যান, সেই বিষয়ে একটু সতক ক'রে দেওযা। “পরিস্থিতির 
বিকদ্ধে সংগ্রাম'__-কথাটার সম্পূর্ণ তাৎ্পধ উপল'ন্ধ করতে না পারলে, পদে 
পদে তুল করার সম্ভাবনা! আছে-__এ কথাট। অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মনে 
রাখতে হবে, পরিস্থিতির জটিলতা অনুসারেই, সংগ্রামের রূপ ও তীব্রতা 
বেশীকম হয় এবং এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হ'তে পারে যেখানে পাত্র-পাত্রীর 
সংগ্রাম গ্রাম আরম শেষ হ,ষে যায়; আর ত?” হয় পাত্র-পাত্রীর ছূর্ববলতার 
বা সংগ্রাম-বিমুখতার জন্থা নয; হয়__পরিস্থিতির জটিলতার ও অনিবার্ধতার 
জন্ত-_অপ্রস্তত আবিভাবের জন্ত এবং যার বিরুদ্ধে দৈহিক বল বা বুদ্ধিকৌশল 
--শীর্যবীর্ধ কোন কাজে লাগে না এমন এক অশরীরণ আক্রমণের জহা। 
এরূপ পরিস্থিতি নিষতির মতোই দুর্বার_নিয়তির মতোই অমোঘ । শ্রেষ্ঠ 
পুরুষকারকেও এক্সপ পরিস্থিতিতে নিকুপায়ভাবে, যাকে বলে প'ড়ে মার 
খাওযা” তাই থেভে হয়। হিমালয়ের বাধা, সাতসাগরের বাধা, অস্ত্বল বা 
ধমবলের বাধা _-শৌর্যবীর্য দিষে ষে সব বাধা অতিক্রম কর! যায়, পুরুষকার 
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তা” অতিক্রম করতে পারে কিন্তু যে বাধা অনৃশ্ঠ অথচ অমোধ' যেবাধ। সামান্য 
একটা বিগ[সের কপ ধ'রে মনের বাসা বেঁধে থাকে, যে বাধা হৃদয়ের, সে বাধা 
রুরনে_ লঙ্ঘন করবে, কে এবং কোন্‌ পুরুষকার দিষে ? 
রামকে এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে__অশরীরী লোকাপ- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, নিক্পাষভাবে পারুস্থিতির কাছে 
আন্মপমর্পণ করতে হয়েছে । এই অশরীরী প্রতিপক্ষের বিকছ্ছে, ব্রহ্ধান্ত্রে- 
অধিকারী হয়েও, রাম কোন অন্ত্রই প্রয়োখ করতে পারেন নি। অদৃশ্য অথচ 
ভআন্ুপ্রেক্ষণীঘ যে শক্র,. তার হাতে নিরুপাষ লাঞ্চনা ভোগ করতেই হবে 
রামকেও ত।' ভোগ করতে হযেছে । এই পরিস্থিতির বিকদ্ধে মানসিক প্রাততি- 
ক্রিযা দেখানো। ছাড়। রাম আগ্ন কিছুই করতে পারেন নি। অগত্য। 
পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই তাকে তিলেতিলে অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে 
হয়েছে । এই ধরণের নিরুপায় আত্মস্মর্পণ এবং নিক্িষ অশাড়ত। নিশ্চযই 
কোন ব্যক্তিব ট্র্যাজেডি-নাধক হওযার যোগ্যতা নষ্ট করে না। নিক্ষিয়ডা 
যেখ।নে অ ননার্য এবং স্বাভাবিকভাবে দেখা দেষ-_নিক্ষিযত] যেখানে 
চরিত্রের নৈতিক সত্তার মহিমার অভিবাক্তি হযে প্রকাশ,পায, সেখানে 
নিক্ষিরতা (নশ্চযই ট্র্যাজেডিরসের পণিপন্থী নয। নিক্ষিয়ত1 যেখানে যহত্বের 
অপঘাত, মহত্বের অপচয়, মহত্বের লাঞ্ছনা__মানবমহত্বের বিপত্তিও বিনষ্টি 
অভিব্যঞিত করে, সেখানে তা” উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডিরই উপাদান হ'তে পারে? 
রামের মধ্যে, সীতার ট্র/াজেডিতেও-_ নিরুপাষ ছুঃখদছুদ্দশা ভে।গের মধো, 
মহত্বের চরম লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডিই ব্যক্ত হয়েছে। এ কথা আগেই বলে 
এসেছি--'সীত।,-নাটকের সীতা বাল্সীকির সীতার মতো সম্পূর্ণ “17101006171” 
নয়, দ্বিজেন্্রলালের সীতার মধ্যে সঙ্কপ্পের দুঢত। আছে এবং বনবাসের দায়িত্ব 
শেষপর্যস্ত তার নিজেরই । অবশ্ট একথা বলার তাৎপর্য এ নয যে সীতা 
198৫ ॥ সীতার ট্র্যাজেডির যূলে তার 45617511160 79951077 অর্থাৎ পস্ি- 
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প্রেমের আতিশব্য রয়েছে, এ কথা ঠিক বটে কিন্তু এ কথাও ঠিক-_পতি- 
প্রেমের এঁকাস্তিকতাকে নিশ্চয়ই যথার্থ “দোষ বলা চলে না। গুণের 
আধিক্যকে যদি দোষ বল!চলে তনেই সীতা দোষী, -29৮165৪+-ন'ন 1 
কিন্ত নৈতিক গ্ুণপণার দিক দিয়ে সীতা শুধু তে “£০০৭এ”-শ্রেণীর চরিত্রই 
নক্স) সীত রীতিমত 410০ ৪০৫৮-শ্রেণীর চরিত্র | ও 

এতখার্ন চরিত্রমাহাত্্য থাক সত্বেও, পরিস্থিতির চত্রে পড়ে সীত। 
শোচনীয হুঃখছুভোগ ভোগ করেছেন। পরিস্থিতিই ষ্বেন সীতার জীবনে 
নিঞতি হয়ে দেপা দিয়েছে । এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিব বিরুদ্ধে সীতা কি 
দিযে পংগ্রাম করবেন? অতাঁতজীবনকে-_রাবণকর্তৃক অপজতা সীভাকে, 
লঙ্কাষ অনরুদ্ধা পীতাকে, “মহিষী-সীতা জীবন থেকে মুছে ফেলবেন কি 
ক'রে? দ্বিতীষবার অগ্নিপরীক্ষা! ছাড়া লোকাপবাঁদের কখরোধ করবেন 
তিনি আর কোন্‌ উপাগে / লোকাপবাদের সামনে ব্রন্ধান্ত্রধারী , রাবণ-বিজয়ী 
রাষ যেমন নিরুপাষ, সাঁতাও তেমনি নিরুপায় । উভয়ের ভাগ্যেই ট্যাজেতি 
অনিবার্য! কারণ রাজা-রামকে স্বমভিম। থেকে ভ্রষ্ই না ক'রে লোকাপবাদ- 
লাঞ্ছিত সীতার পুক্ষে অযোধ্যা থাকা এবং রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভৰ 
নন্ন। স্বেচ্ছায় বনে না গলেও, জীবনের শোচনীষ পরিণতি তিনি 'এডাতে' 
পারতেন না। রামকে ছেডে ফাওষাষ, এবং ছেডে থাকাষ যেমন ট্র্যাজেডি 
--আবার রামকে আকডে থাকারও তেমনি ট্র্যাজেডি, অবশ্ত ভিন্ন ধরণের 
ই্্টাজেডি । এই উত্য় সঙ্কটরূপী পরিস্থিতির হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। 
ষত অপরিহাধ, তত তুনিবার এই পরিস্থিতি । এই ধরণের সংগ্রাম-ব্যর্থ- 
ক'রে-দেওয়া পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে যখন কোন বহুগুণাধার মহাপ্রাশ 
ব্যক্তি নিক্ষিয় ভানে মর্মান্তিক লাঞ্চনা ভোগ করে, ছঃখ-ছুদ্দিশার আধাছে 
আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে শোচনীয় পরিণতির তলে তলিয়ে যায়, তখন ব্যকির 
সমস্ত নিক্ষিয়ত1 সত্বেও আমাদের মধ্যে ই্টাজেডি-দংবিদ জাগে । 


সীতা ২৯৭ 


অতএব নিচ্ধি'্রতার যুক্তি তুলে র'ম-স1তার ট্র্যাজোঁড-নাষকক নাকচ 
করবার কোন যুক্তিযুক্ত এবং শান্ত্রসম্মত কারণ নেই। ট্রণজেডি রস খুব 'ভাল 
জমেনি--এ কথা ঠিক বটে, |কন্ত ন1! জমার কারণ--রাম-সীতার নন্ষিতা 


নয, না জমার কারণ পরিস্থিতির বাস্তবতার (1981165 ) এবং চারন্রের 


আচরণ ওচিত্যের (1981০ )ক্রটি। বল বাহুল্য, রস খুব ভাশভাবে না 


জমা এবং রসোততীর্ণ না হওয়! এক কথ। নয়--যেমন, দেহে প্রাণস তের রি 
এবং প্রাণহীনত। এক কথ! নয়। 


নাটকণ্বিচার ( ৩য় )--১৪ 


আঁ: মণীর নাটকের এঁতিহানিক উপাদান 


নিয়ের আলোচনা শ্রদ্ধেয় এতিহাসিক 
যুক্ত যহুনাথ সরকার মহাশয়ের 
[1151015 01012185210 (৬০1-_1]1 ) 
অবলম্বনে লিখিত 


যশোবস্ত পিংহের মৃত্যুর পরেই ( ১৬৭৮ শ্রঃ, ২৮শে নভেম্বর, ১৭ই পৌষ, 
১৭৩৫ সাল) ওুরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মাড়োয়ার অধিকার 
করিবার উদ্দেশ্তে আজমীর পেৌছিলেন এবং খান-ই-জামান এবং তাহির. 
বেগকে যোধপুরে সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন। এই সময় লাহোর হইতে সংবাদ 
আসিল--যশোবন্ত সিংহের ছুইটি পুত্র-সম্তান জন্মলাভ করিযাছে; কিন্ত 
ট্ররক্পজেবের নীতির কোন পরিবর্তন হইল না-_মাড়োয়ারে যোগল আধিপত্য 
প্রতিষ্টিত হইল । 

তখন মাড়োয়ারের রাঠোর বীরগণ যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহের 
দাবী উপস্থাপিত করিতে দিল্লী গমন করিলেন কিন্ত তাহাতেও কোনও ফল 
হইল না। গুরঙ্গজেব মাড়োয়ারের অধিকার ইন্দ্র সিংহকে দান করিলেন 
( ২৬শে যে, ১৬৭৯ )। রাঠোর বীরগণ হতমান ও প্রত্যাখ্যান হইলেন বটে, 
কিন্ত মনের তেজ একটুও হারাইলেন না , ছুর্গাদাসের নেতৃত্বে তাহার] মোগল 
সৈন্টের অগণ্য সংখ্যার দৃঢ় ব্যুহ ভেদ করিয়া দিল্লী হইতে অজিত সিংহকে 
ছিনাইয়া লইয়া! আসিলেন। এই সংবাদ মাড়োয়ারে পৌছাতেই রাঠোর 
বীরগণ কঠোর আক্রমণে মোগলদ্িগকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । 
মোগল প্রতিনিধি দিলদার খান নাগোরে পলাইয়া গেলেন_-মৈর্ভা” ও 
“শিওনা” মোগলের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল। 


আলমগীর নাটকের এতিহাপিক উপাদান ২১১ 


এইভাবে মুখের শিকার ছুটিঘা যাওয়ায় ওরংক্সীব যত স্তস্তিত, তত 
'ক্ষড হইয়া পড়িলেন। পরবুলন্দ খানের অধীনে বিরাট বাহিনী প্রেরণ 
করিলেন এনং এক পক্ষ পরে নিজেই তিনি আজমীরে যাইয়া শিবির স্থাপন 
করিলেন। অন্তান্ত প্রদেশ হইতে ঠৈশ্ঠ মানিয়া বলবৃদ্ধি করিতে এবং 
মোহ্মদ আকবরের নেতৃত্বে এবং তয়ব্বর খানের নাধকত্বে অভিযান চাল'ইতে 
লাগিলেন । একটা খণ্ড যুদ্ধের পরেই রাঠোরগণ গেরিল।-যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 

ওুর"ণীব মাছোখাবে অত্যাচার ও গীড়নের তাগুব তুলিলেন।, উদৃষ- 
পুরের মহারাণা কোন মতেই উদাপীন থাকিতে পারিলেন না। অজিত 
সিংহের মাতি। একে মেবারী কণা, তারপর আশ্রব্প্রথথিনী , মহারাণ। 
অজ্িতকে আশ্রধ দিলেন এবং অবশ্ঠন্তাবী মোগল ম্মাক্রমণের বিরুদ্ধে 
ধাড়াইবার জন্ত শক্তি সংহত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ উদয়পুরের সহিত 
ও্রংজীবের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। 

১৬৭৪ শ্ীঃ গুরংজীব উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাসান আলি 
খান সাত হাজার অগ্রগামী সৈম্তসহ প্রধান পেনাবাহিনীর জন্য পথ প্রস্তত 
করিতে রাণার রাজ্যে প্রবেশ এবং আহ্ুষঙ্গিক লুটপাট করিতেও লাগিলেন। 
রাণ। দেখিলেন, সমতল ক্ষেত্রে মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া আর আত্মক্ষয় 
করা একই কথা। এই কারণে তিনি সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রজাদের সরাইয়। 
পার্বত্য ছুর্গের মধ্যে লইয়া গেলেন। 'দোবারী” গিরিপথ হইতে উদয়পুর 
পর্যন্ত পরিত্যক্ত প্রদেশ বাদশাহের হস্তগত হইল এক রকম বিনা যুদ্ধেই 
পরিতাক্ত উদয়পুর নগরী মোগলগণ অধিকার করিল (৪ঠ1 জান্গয়ারী, ১৬৮০ ) 
এবং বহু মন্দির ধ্বংস করিয়! ফেলিল। 

হাগান আলি থান রাণার অঙ্গসদ্ধানে পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া নিখোজ হুইয়া গেলেন। মোগল-শিবিরে দারুণ উৎকঠ! দেখ। দিল। 
কেহই সাহুপ করিয়া! ভিতরে যাইতে চাহে না-__এমন অবস্থা । জনৈক তুরানন 


২১২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


সহ সেনাপতি মীর সিহাবুদ্দীন অতি সাহসে ও কৌশলে হাঁসান আলি খানের 
সন্ধান উদ্ধার করিলেন। হাসান আলির সৈগ্ঠবল আরও বাড়াইয়। দেওয়া 
হইলে তিনি মহারাণার শিবির আন্রমণ করিলেন এবং উদযপুরেন ১৭৩টী 
মন্দির ধ্বংস করিলেন। অন্যদিকে “চিতোর”ও মোগল-অধিকৃত এবং 
তথাকার ৬৩্টা মন্দির ধুলিসাঁৎ হইল। মেবারের শান্ত পর্য্যন্ত হইযাছে 
মনে করিয! ওঁরংজীন (২২শে মার্চ) আজমাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এই,মনে করাই উুরংজীবের হিসাবের বড তুল। মেবার ও মাডোষারের 
মধ্যে যে আরাবলী পর্বতশ্রেণী তাহা ছিল মখারাণার প্রধান ঘাটি। 
মহারাজের বড় স্থবিধা ছিল এই যে তিনি ইচ্ছামত পুর্বে বা পশ্চিমে যে-কোন 
দিকে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু মোগল পক্ষে উদয়পুর, রাজসমুদ্র 
ও দেওক্্রি এই তিনটা প্রবেশপথ অধিকার না কর। পধ্যস্ত মাড়োযার এবং 
মেবারের সহিত নংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। 

মোগলগণের সম্মুখে সংযোগ রক্ষার সমস্যা বড় সমস্যা । ওরংজীব 
আজমীরে ফিরিয়া যাইতেই রাজপুতগণ মাথ! তুলিয়া দ্রাড়াইলেন এবং 
চারিদিক দিয়! আক্রমণ আরম্ভ করিলেন । আকবরের শিবির এক দিন হঠাৎ 
আক্রান্ত হইল, মহারাণ। পাধতা শিবির হতে অবতরণ করিয়া “.বদনোর*” 
জিলায় অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন , এমন কি, আজমীরের সহিত 
আকবরের সংযোগপথ বদ্ধ হয় হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। 
মোগল শিবিরে মহাতন্ক দেখ দিল। আকবর মহারাণার আন্রমণে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়। উঠিলেন। ভীমনিংহ ঝড়ের মত এক এক স্থানে আক্রমণ করিয়। মোগল 
সৈন্য নষ্ট এবং শিবির বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন এবং যোগল-সেনাপতির। 
ভয়ে অসাড় হুইয়। দিন কাটাইতে লাগিলেন (01 2109 15 10011001699 
(1019021) 15812--509 4৯16০ ০91019191175 )। ক্রোধে ও ক্ষোভে গরংজীক 
অস্থির হুইয়। আকবরকে মাড়োয়ারে সরাইয়৷ দিলেন এবং কুমার আজমকে 


আলমগীর নাটকের এতিহামিক উপাদান ২১৩ 


চিতোরে অধিনাঘক করিয়া পাঠাইলেন। তাহার পরিকল্পনা ছিল-_পৃৰ 
হইতে আজম দোবারি গিরিপথে, উত্তর হইতে মোয়াজ্জম সমূদ্রপথে এবং 
পশ্চিম হইতে আকনর দেওসরি গিরিপথে আক্রমণ চালাইবেন। কিন্ত 
আজমের ও মোযাজ্জমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং আকবর কিছু কাল 
যাইতে ন1 যাইতেই বিদ্রোহ ঘোষণ। করিধা বসিলেন। 

মাডোয়ারে যাইযা আকবর “সাজাত'-এ ঘাটি করিলেন এবং 'নার্দোল, 
(গঙ্গোধার জিলার প্রধান সহর ) অধিকার করিষ। সেখান হইতে টসম্তাধাক্ষ 
তগব্বর খাকে দিযা “দেওসুরি' পথে কমলমীর প্রদেশ অধিকার করিবার 
পরিকল্পনা করিলেন। কিন্ধ রাজপুতগণ মোগলদের প্রাণে এমন আতঙ্ক 
সঞ্চ।রিত করিমাঁছিলেন যে তযব্বর খ। “নাদোল” যাইবার পথে “খারোয়া”তে 
যাইয] চুপ করিনা বসিয়া থাফিলেন। বার বার তাগিদের পর তযব্বর 
'নাদোল' পন্যন্ত পৌছিলেন বটে, কিন্ধ গিরিপথে প্রবেশ করিতে অস্বীকার 
করিলেন। আকবব গিরিসথে গ্রনেশ করিতে কঠোর আদেশ দিলেন। 
অগত্য। তয়ব্বর খা অগ্রদর হইলেন, কিন্তু ভীমপিংহের সহিত তাহার ভূমুল 
যুদ্ধ হইল ! ঈশ্বর দাসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। ইহার পরেই আকবরের এবং 
ক্যব্বর খার মধে ভানান্তর উপস্থিত হইল--তয়নবর খাঁর মাধ্যমে রাজসিংহের 
সহিত আকবরের কৃটনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হইল। ১৬৮০ শ্রী সেপ্টেম্বর 
মাসে তযব্বর খা বেশ টিল দিলেন, তাহার না! ছিল কোন উৎসাহ, ন। ছিল 
কোন শীকাঁন্তিকতা। ইন্তিমধ্যে মহারাণা রাজসিংহ (১৬৮০, ২২শে 
অক্ট নর ! দেহত)াগ করিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ করিল ন]। 
উররংজীবের কডা। তাখিদে মাকবর ও তয়ব্বর খা! গিরিপথে প্রনেশ করিছে 
বাধ্য হইশেন, যুদ্ধ করিলেন এবং ঝিলওধাঁর। পর্যাস্ত অধিকার করিয়াও 
লইলেন ( ২২শে নভেম্বর , কিন্তু ১৬৮১ শ্রী: ১ল! জানুয়ারী আকবর রাঁজপুত- 
গণণ পট ত মিলিত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাড়াইলেন, নিজেকে 


২১৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


সআাট বলিয়া ঘোষণ। করিলেন এবং রাজমুকুট ছিনাইয়! লইতে আজমীর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রার ফল ভাল হইল না; আকবর না 
ছিলেন কৌশলী, না ছিলেন একাগ্র উদ্ঘমী। ফলে নিক্ষল চেষ্টা করিয়া 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, আর বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত তয়ব্বর 
খাঁ মোগলপক্ষে যোগ দিতে যাইয়। নিহত হইলেন । 

এই সময়ে, উভয পক্ষই সন্ধির জন্য উদগ্রীব হইয়1উঠিয়াছিল। বিকানীরের 
শ্ামসিংহ মধ্যস্থ হইয়! ( ১৪ই জুন, ১৬৮১) কুমার আজমের সহিত দেখা 
করিলেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি-সেতু স্থাপন করিলেন। বাদশাহ 
গুরংজীব নতুন মহারাণ] জ্যসিংহের নিকট “শোকপরিচ্ছদ' পাঠাইয়। মহারাণ! 
রাজসিংহের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং সাঁন্ধর ছুইমাস পরে বীর 
ভীমসিংহ সম্রাট ওরংজীবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গেলেন ও মোগলের 
অধীনে কার্য্যও গ্রহণ করিলেন । গুরংজীব ভীমসিংহকে রাজা উপাধি দিয়া 
আভজমীরে স্থাপিত করিলেন। 

নিম্নে লিপিবদ্ধ ইতিহাস টড সাহেবের রাজস্থান হতে গৃহীত, কিন্তু 

ইহ] রাজস্থানের আক্ষরিক অন্থবাদ নুহ । 

যখন রাজসিংহ ১৬৫৭ খ্রীঃ পিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন সম্রাট 
সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন এবং তাহার পুত্রগণ সেই সিংহাসন 
লাভের উদ্দেশে শত্তি-সংগ্রহে ও যড়যন্ত্রে ব্যস্ত। দর, স্থজা, গুরংজীব ও 
মোরাদ প্রত্যেকেই রাণা রাজসিংহকে পক্ষে টানাটানির জন্ত গোপনে চেষ্টা 
করিতেছিলেন, কারণ প্রত্যেকেই জানিহ্তন রাজপুতশক্তি যাহার পক্ষে যোগ 
দিবে, তাহারই ভাগ্য স্থপ্রসন্্। শেষ পর্য্যন্ত রাণ। দার।র পক্ষে যোগ দিলেন, 
কিন্তু দারার ভাগ্যকে প্রসর্ধ করিতে পারিলেন না। গুরংজীবের ভাগ্যের 
জোর এত বেশী ছিল যে, সমস্ত সংহত শক্তি বার বার পরাজিত হুইল এবং 
শেষ পর্য্যস্ত গুরংজীবই সিংহাসন অধিকার কঠিলেন ( ১৬৫৯ )। 


আলমগীর নাটকের এতিহাসিক উপাদান ২১৫ 


এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পরে, গুরংজীবের ছুর্নীতির ফলে রাজদিংহকে 
সি'হ্যৃত্তি ধারণ করিতে হইল। কয়েকটী ঘটনা এমন ভাবে সন্নিপাতিত হুইল 
যে মোগলশক্তির বিরুছে অপি নিফোধষিত করা ছাড়! আর কোন গত্যন্তর 
থাকিল না। ঘটনাগুলি এই-_ 

কাবুলের অন্তর্গত জামরুদে যশোবন্ত সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যে জযপিংহ 
প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে গুরংজীব রাজপুত দমনের গোপন ইচ্ছাকে 
কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন । ১৬৭৯, ২রা এপ্রিল তিনি সমস্ত 
হিন্দুর উপরে “জিজিয! কর'ধাধ্য করিলেন এবং ৫€ই জুলাই যশোবস্তের শিশুপুত্র 
অর ত সিংহকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। আরে 
একটা ঘটন1 এই সময়ে ঘটিয়াছিল। যোগল বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর 
পাশিপীডন (প্রাণপীডন ছাড়া কি) করিবার আগ্রহে কন্তাটাকে আনিবার জন্ত 
ছুই হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন । রাজকুমারী 
স্বণাবশেই অথব! রাজনিংহের প্রাতি অঙ্গরাগবশেই করুন, বাদশাহের প্রস্তাব 
রাজপুতানীর তপ্ত তেজস্থিতা লইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং রাঁণ। রাঁজ- 
সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া! পুরোহিতের হস্তে পত্র প্রেরণ করিলেন । রাণা 
অগত্য। শরণ।থিনীর প্র্থন! পুর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং মোগল সৈন্বের 
বিরাট আয়োজন নিক্ষল করিয়া! রাজকুমারীর প্রাণ ও মান উভযই রক্ষা 
করিলেন । শিকারহার। ওরংজীবের মনে ক্রোধের ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ 
দাউ করিয়৷ জলিয়। উঠিল। 

এই শোচনীয় পরাজয__-জিজিয়ার বিরুদ্ধে রাজনসিংহের বিনয়মিশ্র তীব্র 
প্রতিবাদ-পত্র এবং অজিভসিংহকে আশ্রয়দান_-এই তিনটাব্যাপার একশোগে 
ওরংজীবকে ক্ষিণ্ড করিয়া তুলিল- শবরংজীব মেবার আক্রমণে উদ্যোগী 
হুইলেন। পুত্রদের এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদের ডাকিয়া পাঠাইলেন ॥ 
আকবর আসিলেন বাঙ্গালা হইতে, আজিম কাবুল হইতে এবং মোয়াজ্ৰম 


২১৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


আসিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে । এই বিরাট টসম্তবল লইয়া ওরংজীব মেবার 
অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন । 

ওদিকে রাণ। রাজসিংহ আরাবল্লীর শিখর-প্রদেশে আশ্রষ গ্রহণ ও শিবির 
সন্সিবেশ করিলেন। মোগলগণ সমতল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন-_ 
চিভোর, মগ্ডলগড, মন্দাসর, জিরণ, এরং অন্ান্ঠ ঘাটি দখল করিলেন। 
ওরংজীব দোবারি গিরিপথের সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করিধা পঞ্চাশ 
হাজার সৈন্টসহ আকবরকে উদয়পুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। আকবর 
প্রথমে বিন! বাধায় অগ্রসর হইলেন এবং জনশূন্য রাজধানীতে শিনির স্থাপন 
করিলেন। তারপর গোগুগ্ডার অভিমুখে অভিযান করিতে যাইয়া আকবর 
গিরিপথের মধ্যে আবদ্ধ হইয়।৷ পড়িলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাহার 
আর কোন উপায়ই ছিল ন!। এমন সময় জয়সিংহের 'অতি-নিধিচার 
উদারতা” (111-000890 11701121711 ) আকবরকে শুধু অনশনের এবং আত্ম- 
সমর্পণের হাত হইতেই কাচাইল না, বিলোয়ারার পথে চিতোর পর্যাস্ত 
পৌছাইয়া দিল।* 
ওদিকে দিলীর খ! মাড়োয়ার হইতে দেউসরি গিরিপথ দিয়! অবাধে 
্ শ্রদ্ধেয় যছুনাথ সরকার মহাশয় এই কাহিনী বিশ্বান করেন না। আর 
“মানুচি” এ সন্বদ্ধে যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করেন না। 
মান্ুচি তদীয “ট্রোরিও-ডে-মোগর” নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটীর অন্যরূপ 
বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রাণা স্বযং গুরংজীবকেই আবদ্ধ 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন--এমন কি উদীপুরী বেগমও রাণার হস্তে বন্দিনী 
হইযাছিলেন | রাণা উরংজীবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উদীপুরীকে 
সসম্মানে বাদশাহের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন । বিশেষ লক্ষণীয়_-ওমি 
(01709 ) তাহার ফ্রাগমেটস্‌ নামক গ্রন্থে উরংজীবকেই অবরুদ্ধ ব্যক্তি বলিয়। 
মন্তব্য করিয়াছেন । 


০০০ 


আলমগীর নাটকের এতিহাসিক উপাদান ২১৭ 


অগ্রনর হইতে হইতে বিক্রম সোলাঙ্কি ও গোগীনাথ রাঠোরের কঠোর 
আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন, (“অসম্ভব*_-যদুনাথ সরকার বলেন )। ফান্তন 
মাসে (১৮৮০, ফেব্রুয়ারী ) রাঠোরদিগের সাহাযো রাণা দোবারি গিরিপথে 
গুরংজীবকে পরাজিত করিষা চিতোরে ফিরিযা যাইতে বাধ্য করিলেন। 
শ্াষল দাস চিনোর এবং আজমীরের মধ্যবর্ত। সংযোগ ছিন্ন করিয় 
ফেলিলেন। ওবংজীব ক্ষুব্ধ চিত্তে আজমীর ফিরিযা গেলেন । সেখান হইতে 
তিনি রোপা খানের অধীনে পুব্রদের নন্ত রসদ ও পন্য পাঠাইবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্থ খান সাহেবও 'পুর-মগুলে পরাজিত হইয়া আজগীরে 
ফিরিয়া! গেলেন সরকার একথাও বিশ্বাস করেন না. তাহার মতে ওুরংজীবের 
ৰা আকবরের এ ধরণের পরাজদ্ন অসম্ভব )। 

রাণার পুত্র ভীমসিংহও নিক্ষিয ছিলেন না। তিনি গুজরাট আক্রমণ 
করিলেন, ইদব প্মধিকার কবিলেন এবং বহু নগর লুঠন করিলেন। রাপার 
দেওযান দধাল সাহ মালব লুণ্ঠন করিলেন এবং জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়া 
কুমার আজমকে মাত্রমণ করিলেন ও পলাধনে বাধ্য করিলেন। এইরূপে 
মেবার মোগল মৃক্ত হইল । ওদিকে ভীমসিংহ, ঠনশ আক্রমণে মোঁগল-শিবির 
হইতে ৫০০ গবাদিপশ্ত কাডিয়া লইলেন এবং গণোরাতেও তযব্বর খাকে 
পরাজিত করিলেন । 

জয়ের পরে জযলাভ করায় রাণা উল্লসিত হইলেন এবং আকবরকে দিলীর 
সিংহাসনে বসাইলার উদ্দেস্টে চক্রান্তের টোপ ফেলিতে লাগিলেন । আকবর 
টোপ গলিতে ইতন্ততঃ করিলেন না-পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন । আজমীরে শ্রংজীর তখন প্রায় নিঃসঙ্গ । মোমাজ্জম ও আজিষ 
দুরের পথে অথচ ক্মাকবর ছিলেন কেবলমাত্র একদিনের দূরে । রংজীব 
অগত্য1 ছলের আশ্রয় লইলেন_ আকবরের-নামে পত্র লিখিয়! ছুগাদাসের 
শিবিরে পেঁছাইয়৷ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কৌশল ফলিয়া গেল। 


২১৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


রাজপুতর! আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন, তয়ব্বর খ। ওরংজীবকে হত্যা 
করিতে যাইয়া নিজেই নিহত হইলেন। ইতিমধ্যে মৌজা ও আজিম 
স্সৈন্তে উপস্থিত হইতেই গুরংজীব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইলেন। আকবর 
দুর্গাদাসের সাহায্যে কোন রকমে পালাইযা মারাঠাবীর সন্তাজির কাছে 
গেলেন এবং সে স্থান হইতে ইংরেজ জাহাজে চড়িয়া পারস্যে পাড়ি দিলেন । 

এই সময়ে বিকানীররাঞ শ্তামসিংহ মধ্যস্থ হইয়! মেবারের সহিত মোগলের 
সদ্ধি সংস্থাপন করিতে চেষ্ট! করিলেন । 


নাটকে গৃহীত উপাদানের এতিহাসিকত। 

এ কথ অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে চারিটা বিচ্ছিন্ন কাহিনীর 
সমবায়ে আলমগীর নাটকখানি রচিত হুইয়াছে-_আলমগীরের পারিবারিক ও 
রাজনৈতিক পরাজয়ের (এবং পরাজয় সত্বেও অপরাজেয়ত্বের) রূপ 
উপস্থা.পত হইয়াছে । এই চারিটা কাহিনী-_-(১) রূপকুমারী কাহিনী, 
(২) ওরংজীব-উদ্দিপুনী কাহিনী, (৩) ভীমসিংহ-অরসিংহ কাহিনী, (৪) 
মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে গুরংজীবের অভিষান কাহিনী । ইহাদের 
মধ্যে উদ্দিপুরী কাহিনী যেষন বাদশাহ গুরংজীবের পারিবারিক গণ্ডীর 
ব্যাপার, তেমন ভীমাসংহ-জয়সিংহ কাহিনীটাও রাণ! রাজসিংহের 
পারিবারিক পরিধির ঘটনা; আর রপকুমারী কাহিনী রাজনৈতিক সংঘর্ষ 
কাহিনীরই একটী উপধারা-_মুখ্য রাজনৈতিক বাপ।রের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ 
না থাকিলেও ইহ! রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে । এই 
কাহিনীর একটা বিশেষ অর্থাৎ দ্বৈত মর্যাদা] আছে। একদিকে রাজকুমারী 
ওরংজীবের পারিবারিক পরাজয়ের নামন্ত কারণ আবার অন্দিকে মেবার 
আব্রমণের অন্যতম কারণও । যাহ হউক উল্লিখিত চারিটা প্রধান কাহিনীর 
সমবাঁয়ে নাটকখানির কাহিনী গঠিত। 


আলমগীর নাটকের এঁতিহাসিক উপাদান ২১৪ 


এখন, এই কাহিনীগুলি এ|তহাসিক কি ন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই 
যে নাটকখানির এঁতিহাসিকতার সাধারণ রূপ নিতর করিতেছে-_-এ কথ 
বলাই বাছল্য। আমরা দেখি,_এই চারিটা কাহিনীই এক হিসাবে 
এতিহাসিক | আণুবীক্ষণিক গবেষণার আলোকে কাহিনীগুলির ছুই একটা 
ভিত্তিহীন বলি? ধর না পড়িতে পারে এমন নহে, কিন্তু বর্তমান ইতিভাসে 
স্থান দেওয়া! হয় না বা চলে না বলিয়া কোন ঘটন! অনৈতিহসিক হইয়া 
যায় না-_বদি মর্ধযাদাশালী কোন বিবরণে উহার উল্লেখ থাকিয়৷ থাকে তাহা! 
হইলে উহ্হাকে এতিহাসিক বলিতে স্ভায়ত আমরা বাধ্য । এই হিসাবে 
নাটকখানির মূল কাহিনীগুলি এঁতিহাঁসকই বটে। রূপকুমারী সম্বন্ধে বা 
ভীমসিংহের জন্মরহস্য বিষধযে টড সাহেবের রাজস্থানে ম্পষ্টবিবরণ পাওয়! যায়, 
তারপর ওরংজীনের উদিপুরী সম্পর্কে যে দূর্বলতা ছিল তাহাও ইতিহাস- 
কখিত-_আর মাড়োয়ার ও মেবায়ের বিরুদ্ধে গুরংজীবের অভিযান তে। 
আলমগীরের জীবনের অগ্ততম প্রধান ঘটন]। | 

কিন্তু নাট্যকার কাহিনীগুলি যথাযথরূপে প্রয়োগ করেন নাই । কোন 
কোন কাহিনীকে এত কল্পনা-মাংসল করিয়াছেন যে অনেক পরিযাণে উহা 
বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটার পরিণতি নিজের খেয়ালেই অনৈতিহাসিক 
করিয়া ফেলিযাছেন। চৃষ্টান্তত্বর্ূপ বলা যাইতে পারে যে রূপকুমারী বৃত্তান্তকে 
নাটাকার নাটকে যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে অনৈতিহাসিকতার মাত্রা অনেক 
পরিমাণে প্রকট হুইয়। পড়িষাছে। কামযরকৃসের ্বপনগরের রাজকুমারীর রূপ 
পরথ করিতে যাওয়া এবং উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর “সম্রাজ্ঞী মা'কে 
দেখিতে যাওয়া শুধু কল্পনাই নহে, খাঁটি উৎ্কল্পন।। রূপকুমারী-কাহছিনীকে 
বিস্তার করিবার অধিকার নাট)কারের অবশ্বই আছে, কিন্তু আছে বলিয়াই 
তিনি সম্ভাব্যের গণ্তী মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। 

ঘিতীয়তঃ ভীমপিংহ-জয়সিংহ কাহিনীর কথ! ধরা যাকা। টণ্ড সাহেব 


২২০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


'ৰুনেরার রাঁজার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন-- 

£/৯ 109৬/11017175 01719 11761৬01760 ০91%/5651) 115 01010121705 11719 
1179 ৬০110 21) 11120 01 00011)91 5017 091190 131)117. [615 
91)50]7219 [01 (110 [11191 109 0110 1010 1109 21) ০019. 1709%/- 
09170 11121) 2 1091 01 0181 9090105 ০? [1895 ০21104-_-0777110110/, 
70106 1010011519010 4701,,--0176 28109 0150 21080160 1116 
1100101৩ 10100 0110 নাগা 01 176 07010099 81919261011 2 
06151911 11101101 11) [80 110]া] 911901101 &06011091] [07 11২ 
17011061. 45 110 ০০৭ 801970980]100 [09 17181711004) [176 1২119 
200101919175156 11781; 11015 [01606101109 107161. 0109016 ৫1999101011) 
৫179 0875 06৬/ 115 5৬010 8100 70919017610. 1110 17811 01 13111) 
(10179 91001) ১০1৫১ 1 25 109(191 (0 058 1 901 01706 017 1115 
707911001 0112211 170192106]1 10 000811601 (112 9860 01 1116 91809. 
115 7019971 10 1715 91)617099119 1120 21) 110512.0121760819 20601 
91]]]ু 10 1101 0111১ 12011190 £05 1015 1116175 0111006+ 1176 
90110100011]! 01 175 ১০9৬০170151) 115115 01 1015 0191191 
01 06019190 [0 101770969 0|| (9%15--119 9/8.5 1101 1119 9010 11 106 
05111018171 ৮0121 ৬/100111) 1118: 10859 01 [)090211--1719 ০110) 
9০061 (09177111 ) 09/01081)% 1115 ১1591 500161 11116 [1017 01)€ 
০০1 [0010601]. 64 09 19 18156 1 10 1)15 11109) 179 16৩০11606৩0, 
[0০90160 110 1100610]) 01) 112 691701.- **. [75 10109096664 (9 
381180001 31:01. *-" 001 00119111116 /101] 1116 11770021121 56176181 
16 ৬75 0০91201160 ১4108 1115 00101110561 55091 116 111015 5/10016 
16 0190. 


দেখা যায় গাজস্থানের মতে ভীমসিংহ সিন্ধৃতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্ধ 
নাটকে দেখ! ঘাঁয় ভীমনংহ 'দোবারি” গির্িপথে ওরংজীবের সম্মুখে প্রাণতাগ 
করেন। কিন্তু সরকার লিখিত 77115697) 97 :4%72121 মামক গ্রন্থে 
পাওয়া যায়--”]০ 17001119 26 01০ 11621 0119 191010 9011) 


আলমগীর নাটকের পতি হাসিক উপাদান ২২১ 


91111001120. 70410 115 19570901519 [170 9110101 2100 ৮25 (21591) 1110 
1000] 561৬1০0 ৬111) 1045 5০01.” অদ্ধেষ সরকার মহাশয় এই সম্বন্ধে 
পাদটাকায় লিখিয়াছেন--“81710) 911110 ৮১9 0739100 এ 1২812 91৫ 
[79910 21 411061 101 [19 ৬/৪7 ৮/101) (116 1২910110.১৮ সুতরাং এ 
সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে নাট্যকার ভীমসিংহের যেরূপ পরিণ!ম ঘটাইযাছেন তাহ! 
রাজগ্থান-নমথিত এবং ইতিহাল-কাখতও নহে । 

তৃতীয়তঃ বীরাবাঈ-এএ ভীমসিংহের গতি স্েহ-আসঞ্জিনিদ্বোষ কল্পনা বটে, 
কিন্ত “দোবারী-ঘাটে” ( ২ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ) বীরাবাঈ যে দৃশ্) দেখাইয়|চছেন, 
মাতৃত্বের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে তাহ। খুনহ টিভ্তাকধক হইপেও 
ঘটনাটার কোন এঁতিহাসিক বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি নাই। ঘটন|ট! 
চমৎকার রোমাঞ্চকর । চতুর্থতঃ কামবকৃসকে পেীছাইযা দিতে জযসিংহ্র 
সঙ্গে যাওম। এবং কিছুক্ষণ পরেই অতিনাটকায়ভানে ভীমসিংহের ওরংজীনের 
সম্মুখে, বিশেষতঃ দিলী-প্রাপাদ-রংমহল-এ উপস্থিতি অসম্ভব অতিকল্পন।। 
নাটাকারের এই কল্পনার যূলক্থত্র খুব সম্ভব টডের রাজস্থান হইত গৃহঠত-_ 
অবশ্ উদ্দোর পিণডি বুদোর ঘ্াডে দিয়া। রাজগ্বানে পাওয়া যায় ষে 
আকবর যখন গিরিপথে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন জয়সিংহ 
আকৰরকে উদারতাবশে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চিতোর পর্যান্ত 
পেখছাইয়াও দিয়াছিলেন। রাজস্থানের এই কাহিনীট্রকু কামবকৃসের সহিত 
জয়সিংহের সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার পরিকল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে, আর 
ইছারই সহিত জড়ানে। হইয়াছে মান্ুচির“স্টোরিয়ো-ভো-মোগরণগ্রস্থের বণিত 
কাহিনী। কথিত আছে একদিন বাদশাহ জয়সিংহের মুখোমুখি পড়িয়া 
গিয়াছিলেন এবং উদারতার ছল করিয়! আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 
নাট্যকার এই দুই “কথা”কে একত্র করিয়! যে সমীকরণ করিয়াছেন, তাহা 
অভিবক্পনায় পরিণত হইয়াছে । রংমহলের মর্ধ্যাদার দিকে নাট্যকার একটুও 


২২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


দৃষ্টি রাখেন নাই। মোগলের রংমহুলকে এত বে-আবরু ও 'বেওশারিস, 
কনা করা সঙ্গত নহে। 

পঞ্চমতঃ গুরংজীবের উদিপুরী দুর্বলতা । রূপনগরের রাজকুমারীর 
সহিত উদিপুধীর গ্রতিদ্দিতা ইতিহস-কখিত ন। হইলে৪ অস্বাভাবিক 
ও অনভ্তব নহে। শেষ বয়সের প্রণয়িণী_বৃদ্বশ্য তরুণী ভার্ষ্য।, 
উপিগুরী যে নিজ প্রতিণাতত রক্ষা করিবার জঙ্ রূপকুমারীর সহিত 
প্রতিদ্বন্দিত! তগ! গুরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ কন্বে ইহ! খুবই স্বাভানিক। এই 
হিলানে উদ্দিপুরীর €ধযের রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অন্ধ রাখার চেঠা নির্দোষ 
গরিকল্পন1। কিন্তু আপতি এখানে নহে; আপত্তি এই যে, উদিপুরীকে 
নাট্যকার একেবারেই বে-ভাবর ও বেসাগাল করিষ। তুলিয়াছেন। ইতিহাস- 
কার শ্রীঘদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিষাছেন--”--/১01727782105 ০০08991 
810 17065 1090 001/511101105 [0010011 1৬21)01, 1112 10706061701 
1200081581৮ 1175 091169110901079 ৬ 61151101) (7955119। 1৬11700111 
1099১ 01 197 25 0 0901912) 5196-111 01 10812-১117010110+5 
1121610) 55179 017 0116 0০৬01091101 1101 1191 172,591 09001779 [19 
00107101779 01 1)15 ৬1010110115 11201. 916 99017) 10 102৬০ 0961) 
8 ০1 5০817 ৮0108) এ [116 [11706 5 9116 06001700 ৫ 12701115111) 
1667) ৬১101) /৯0101785210 095 ৬6181175 01) 1. 5119 17012117060 1761 
০111) 0110 17011719600 09৬61 116 1:10010101 (111 1015 06911) 200 ৬/2.5 
(116 02011) 01 1015 010 99. 69170011116 9061] 01 1167 ০১2০৮ 


116 [70100750170 11219 1801165 01 12708105121) 0611099109৫ 
1161 10215 01 ৫1001719110559 ৬/17101) 1005 11252 91901৩ 50 [01005 


9 1005117”. নাটকে ওুরংজীবের উদ্দিপুরী মোহ হ্ৃন্বরভাবেই দেখান 
হইয়াছে কিন্তু উদ্দিপুরীকে 'স্থান-কাল-পাত্র” নিরপেক্ষ করিয়া কেল! 


হইয়াছে । 
ফটত: মাড়োয়ার অধিকার এবং মেবার অভিযানের কথা :--ইতিহালে 


আলমগীর নাটকের এঁতিচ্াসিক উপাদান ২২৩ 


আছে--যশোবন্তের মুতার পরে চর্গ দাস আত টিংহকে ওুরংজীবের কবল 
হইতে ছিনইয! লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেহ মাড়োমারে শিরুদ্ধে টপস প্রেরিত হয় । 
মহম্মদ গাঁঞ্ধবেব সেনাপতিত্বে এবং তয়ব্বর খর নায়কতান এই অভিযান 
অগ্রপর হয়। হার কিছুকাল পরেই মহার।ণ রাজসিংহ যুদ্ধে খোগদান 
করেন । মেনার অধিকার করিবার জন্য ওু২ংজীব প্রায় সর্বশক্তি নিষুক্ত 
করিলেন কিন্ত উহার বানন। পূর্ণ হইন না। €চহ কেহ বলেন_-ওরংজীব 
নিঞেই গিরি-পখের মধ্যে বন্দী হইয়া শড়িয়াছিত পন এবং রাজগিংহ উদারতা- 
বশে তাহাকে মুক্ত করিখা দিলেন ( যেমন মান্ুচি, ওম প্রভৃতি )। এই 
কথা অনেক এতিহাপিক অন্বীকার করিলেও হহার এঁতিহাসিকত। কাব্যের 
ক্ষেত্রে অন্ততঃ অনশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য। তবে ভীমসিংহের জলপাত্রহস্তে প্রবেশ ও 
অস্তিম শমন এবং গুংজীবের মুখে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা অনৈতি- 
হাপিক এবং অসঙ্গত কল্পনা । তারপর সপ্তমত: দিলীর খা-কে যে পরিমাণ 
প্রাধান্ত দেওয়া! হইয়াছে আকবরের সহিত দিলীর খা'র জামাতা-শ্বশুর সন্বন্ধ 
বিষয়ে ইতিহাসে কোনও কথাই জানা যায় না। £77507) 0/ 474116250 
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় আকবরের ইতিহাস যেটুকু ।দেওস হইয়াছে 
তাহাতে এ সম্পর্কের কোন আভালই নাই। তারপর ওপংজীবের ওয়াজিরের 
(প্রধান মন্ত্রী) তালিকায় যে কয়জনকে পাওয়া যায়, ফাজিল খান, জাফর 
খান ( ১৬৬৩-৭০), আসাদ খান (১৬৭৬ হইতে ৩১ বৎসর) তাহাদের 
মধ্যে দিলীর খাঁর নাম নাই, তারপর -বকৃশিরদের নামের তালিকায়ও তাধার 
নাম নাই। অন্তান্ত খান-ই-সামান, “সদর-উস্‌-পাছুরস' কাজী প্রভৃতির 
তালিকাতেও [দলীর ধাঁকে পাওয়। যায় না। দিলীর বড় যোদ্ধা ছিলেন 
এবং দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া! গুরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। 
রাজপুভ-যুদ্ধের ময় দিলীর খঁ। উত্তরভারতে ছিলেন-_ইভিহাসের সাক্ষ্যে এই 
সংবাদই পাওয়া যায়। ১৬৭৭ খ্রী: আগষ্ট মাসে ওর়ংজীব খান-ই-জাহানকে 


২২৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকিয়া পাঠান এবং দিল্লীর খাঁকে দাঁক্ষিণাত্যে পাঠাইয। 
দেন। উক্ত খান-ই জাহানই মাড়োগ্রারে অভিযান চালাইযাছিলেন। 
অতএব দিলীর খাকে অত অন্তরঙ্গ করিযা অঙ্কন করিবার কোন তেতু নাই। 
১৬৭৬ গ্রী;: ৮ই অক্টোবর হইতে পরবর্তী ৩১ বৎসর পর্যন্ত আসাদ খান 
উজীর (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন অর্থাৎ রাজপুত-যুদ্ধের সময়ে দিলীর খ' 
উজীর হিলেন ন।। সুতরাং দিলীর খা] এতিহাশিক ব্যক্তি হওয়া সত্বেও 
থে ভূমিক! গ্রহণ করিঘাছেন তাহা ইতিহাম-সম্মত নহে। 

তারপর উদ্দিপুরীর এ্রতিহাপক পরিচয় । নাটকে উদ্দিপুরীকে “আরমানী 
বিবি” বল1 হইযাছে। এ সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা মত দেখা যায £ 
উরংজীবের সমসামাখক ভিনিষীয ভ্রণণকান্নী মাহগচির এতে উদিপুরখ দারা- 
শিকোর হারেমের দাসী-ক, জাতিতে জঙ্জীয, ওখ্রির মতে শিরকাশিয়ান, ' 


টড সাহেব ওমির মত উল্লেখ করিয়। লিখিয়াছেন--“01176 ০2119 161 এ 
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উদদিপুরীীকে রাজপুত কন্তাই বলিতে চাহেন। এঁতিহাসিক স্রকার টডের মত 


গ্রহ্ণীয় বলিয্বা মনে করেন না। যাহাই হউক, উদিপুরীকে “আরমানী বিবি, 
বা 'কাশ্মিরী বেগম” বলায অনৈতিহাসিকতা-দোষ ঘটে নাই। 


উপসংহারে বল। যায যে, নাটকখানি যে কয়টি কাহিনীর সমবাযে 
রচিত, উহারা মূলতঃ এঁতিহাসিক বটে, কিন্তু নাট্যকার অ:তকল্পনা দ্বার 
উহাদের এরতিহাসিক বিশুদ্ধি অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়! ফেলিযাছেন । 
নাটকের চরিত্রগুলির প্রায় নব কয়টাই নামত: এতিহাসিক এবং কার্যত: 
আতিশয্য দোষে দুষ্ট হইলেও প্রায়-এতিহাসিক ৷ পুরুষ চরিত্রের মধ্যে 
পুরোহিত দীপটাদ নামতঃ অনৈতিহাসিক কিন্তু কাধ্যতঃ এতিহালিক এবং 
নারী-ছরিত্রের মধ্যে “হুজাতা” নামে ও কার্যে নিছক কাল্পনিক । 


আলমগীরের মাধারণ মমালোচন। 


“আলমগীর” পঞাঙ্ক একখানি এঁতিহাসিক নাটক*্_ দ্িলীর বাদশাহ 
ওরংজীবের__দিখ্বিজয়ী আলমগীরের জীবনের পারিবারিক ও রাজনৈতিক 
ঘটনার উপাদান-সমবায়ে রচিত। বল! যাইতে পারে যে, “কাশ্মীর বেগম, 
তরুণী ভার্ধ্যা। উদ্দিপুব্রীর সহিত কৌশল-দ্বন্বে ব। শক্তি-প্রতিযৌগিতায় এবং 
মেবারের রাণা রাজসিংহের সহিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘন্দে 
অপরাজেয় আলমগীরের শোচনীয় পরাজয় সত্বেও অপরাজেয়ত্ব দেখান তথ 
তাহার অদ্ভুত জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ কর) নাটকথানির মুখ্য উপস্থাপ্য | 
পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি মনে হয় নাটকের বহিরঙ্গ, নাটক- 
খানির অন্তরঙ্গ আকৃতি ওুরংজীবের জটিল ও বহুরূপী .ব্যক্তিত্বের নানামুখী 
অভিব্যক্তি-পরম্পরা-_পরাজয়ের ভিতর দিয় অপরাজয়ত্বের প্রতিষ্ঠা । 
নাটকথানিতে ১৬৭৮ গ্রাঃ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই ছুই ব্সরের রাজ- 





* এই নাটকখানি ১৯২১ খ্রষ্টাব্বের ১০ই ডিসেম্বর “বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল 
কোম্পানী” কর্তৃক (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানীর বাঙ্গাল! বিভাগ ) প্রথম 
অভিনীত হয়! নাম ভূমিকায় অবতাশর্ণ হন (অধ্যাপক ) শিশিরকুমার 
ভাছুড়ী এম. এ. এবং এই অভিনয়েই সাধারণ রঙ্ষমঞ্জে তাহার প্রথম ও শুভ 
অবতরণ । 

[ প্রথম রজনীর পাত্র-পাত্রী ঃ আলমগীর--শিশির ভাছুড়ী, এম.এ, 
রাজসিংহ-_প্রবোধ বস্থ্‌, গরীব দাপ-___নপেন বাবু,_ভীমসিংহ_-সত্যেন 
দে, দয়াল সা-_শীতল, কামবক্স-_তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসিংহ_ গোপাল 
ভট্টাচার্য, বীরাবাঈ-_বসন্তকুমারী, রূপকুমারী--প্রভা। ] 


নাটক বিচার ( ৩য় )--১৫ 


২২৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


নৈতিক ঘটনাকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে এবং এই মুল ভিত্তি 
সহিত আনুষঙ্গিক রূপে রূপকুমাকী-কাহিনী, ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনী 
এবং উদিপুরী-কাহিনীকে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ফলে, নাটকখানির 
সূল-কাহিনী উপাদান প্রধানতঃ চারিটী--(১) আলমগীর-রাজসিংহ-কাহিনী, 
(২) আলমগীর-উদদিপুরী কাহিনী, (৩) রূপকুমারী-কাহিনী এবং ভীমসিংহ- 
জয়সিংহ কাহিনী । 

নাটকে দ্বিবিধ দ্বন্দের অবতারণা করা হইয়াছে এবং একই কালীন 
পরিসরে করা হইয়াছে । এই দ্বন্দের একটার নাম দেওয়া! যায--পারিবারিক 
আর একটি রাজনৈতিক । নাটকের কেন্দ্রীয চরিত্র আলমগারকে এই ছুইটি 
ঘবন্দের সনুখীন করা হইয়াছে । পারিবারিক ছন্দের ক্ষেত্রে আলমগীরের 
£€তিযোগী তীহারই মোহিনী প্রেয়সী উদদিপুরী_-দেহের রূপে, মনের গুণে 
বিমোহিনী উদ্দিপুরী। এই উদ্িপুরীর রূপের অহংকার ভাঙ্গিবার জন্য 
আলমগীর রূপনগরের রূপকুমারীকে অন্তঃপুরে আনিবার যে দৃঢ় সঙ্কপ্ন করিয়া 
ছিলেন, দৃঢ়তর সম্কল্পের সহিত উদীপুবী অপরাজেষ আলমগীরের সে সন্বল্প 
ব্যর্থ করিয়। দিযাছেন, অপরাজেয়কে সত্যই পরাজিত করিয়াছেন। আর 
রাজনৈতিক ঘন্দের ক্ষেত্রে আলমগীরের স্থযোগ্য প্রতিদ্ন্দী--রাজপুত-গৌরব 
মহারাণ! রাজসিংহ-_-অপরাজিত রাজপলিংহ। রূপকুমারীকে ছিনাইয়া লইয়। 
রাজসিংহ আলমগীরের মুখের গ্রাসই কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন আর যশোবস্ত 
সিংহের পুত্র অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে গ্রাতিবাদ- 
পত্র পাঠাইয়া আলমগীরের আলমগীরত্বকেই ক্ষু্ করিয। দিয়াছিলেন। কিন্তু 
আগমনীর সর্বশক্তি নিযোগ করিধাও এই দ্বন্দে জয়লাভ করিতে পারেন নাই 
-_দেবগিরি গিরিগুহার মধ্যে আবদ্ধ হইয1 পিপাসায় আ্নাদ ও রাজসিংহের 
কাছে অহ্ুচ্চারিত বশ্বত। শ্বীকার করিয়াছেন। এই ছুই ক্ষেত্রের পরাজয়ই 
নাটকের উপস্থাপ্য বহিনজ | 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন' ২২৭ 


নাটকথানির শ্রেণী-পরিচয় 

ভারতীয় সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি অন্থসরণ করিলে আমাদের নাঁটক- 
খানির প্রধান রসটা নির্ধারণ করিতে হইবে-_-'কোন্‌ রসের নাটক ?-__-এই 
প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে । অন্তভাবে বলা যায় যে__নাটকখানির 
কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিণাম আমাদের যে বিশেষ ভাবটি উদ্রিক্ত করিয়া থাকে, 
সেই ভাবিকে নির্ণর করিতে হইবে । কেবলমাত্র স্থুখ-পরিণাম বা ছুঃখ- 
পরিণাম__-এই দুইভাগে ভাগ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, যে বিশেষ স্থায়ী- 
ভাব নাটকটির ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়! ব্যক্ত বা রসত প্রাপ্ত হইয়াছে সেই 
বিশেষ স্থায়িভাবটাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে- উপলব্ধি করিতে 
হইবে--01)0 11911) 3001111% বা! +11000535101)গকে (42776127711) 91 
17711)765519)1 ৮1151 606 2001)01 2152%5 8(11569 10 বিটি, 
১৪০০৬ 111 4 21০০1) ০1 £11 7772770.৯ 

প্রশ্ন এখন এমন কোন স্থায়িভাব নাটক হইতে পাওয়। যাঁয় রকি না? কেহ্‌ 
হ্যত বলিবেন যে এই ধরণের কোন বিশেষ ভাব প্রধান হইবেই এমন কি 
কথ! আছে? আধুনিক অনেক নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণ করিবার অথব। সমস্ত 
সমাধানের ঝৌঁক অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই সকল 
নাটকে রস-স্থ্টির দ্রকে যতটা লক্ষ্য না থাকে, বিশ্লেষণ ও সমাধানের বা 
প্রচারের দিকে ততোধিক লক্ষ্য থাকে । এই সকল নাটকে কোন একটা 
ভাব স্থায়ী বা প্রধান হয় এমন কথা বলা চলে না; অতএব রসের 
প্রশ্ন সব ক্ষেত্রে না তুলাই উচিত। নাটক রসাত্মক হুইবেই এমন 


কি কথা? 


শপ ০7 
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২২৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এই ধরণের যুক্তির আপাত-ওজ্জল্য যতই থাক, আমার যনে হয়, ইহা 
ভিত্তি খুব পাকা নহে। চরিভ্র-বিঙ্সেষণ, চরিত্র-ন্থষ্টি, সামান্ত-উপস্থাপন 
কাব্য স্থ্টির উপায়, লক্ষ্য নহে। চরিত্র-স্থষ্টি বলিতে কয়েকটা প্রধান ভাব- 
বন্ধের (00101091 5610011610) প্রবণতার ফলে, ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ 
পরিস্থিতিতে কিকি ভাবে আচরণ করে না করে তাহাই রূপায়িত কর। 
বুঝায়। আর সমস্যা উপস্থাপন! তখনই কাব্য বলিয়া গৃহীত হয়, যখন 
সমশ্টাটা ব্যক্তির চরিত্রের মধ্য দিয়া! উপভোগ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
স্থঙরাং, "ভাব" বিহন চরিত্র অসম্ভব এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় চরিত্রের 
মধ্যে প্রধান “স্থায়িভাব” পাওয়। একেবারে অসম্ভব হইতে পারে না। এই 
গ্রাসঙ্গে সমালোচক এলারডাইস্‌ নিকলের কথ] ম্মরণ করা যায়। 70019 ০ 
1171]01693101) সম্বন্ধে আলোচন। করিতে যাইয়া! তিনি আধুনিক সমালোচকদের 


170701655101-গ্রবণতার উল্লেখ করিয়ছেন এবং লিখিয়াছেন--7019 
110৬/6৬61) [779% ০6 9810 :--11)91 19015 87081 01812 51105 £& 
50001078110] 01 1106 17020100121 91610091015 01 ৬/11101) 1 1২ 
00101095604 1০ 50106 5610019] 50171 0 ৮7101) 16 15 11159191160 210. 
(1191 01) ৫18109 ৬/11101. 0৫00115 10)00101) 00 90 হা) 91101 01790101- 
(0 0179 10)9810) 90111 01 1116 [019 %%1]] 1119160/ 096 01610151760. 
সমালোচক নিকল সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিকে "0792064] 
£001098০%, বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছে ন-_-“]1)1১ 
55060) 91 071610191  400709901) 15 101 95561060101 42169108610 
৮111]. 11)0 01 1110956 ড/1)09 17001105158 21110009114 01)0 1068, 
01 4€11011016551017 76০61%90 [1070 %/10106551716 2, ৫1217109110 ০501 
91 011.5 | 

যাহাই হউক, আলমগীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও উহার 
গ্রধান ভাব আছে এবং চরিত্রটার গুধান ও স্থায়িভাব_-“উদ্স[হ”-_-বীর 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন। ২২৯ 


রসের স্থায়িভাব। এই স্থাযিভাবটাই ধে আলমগীর চবিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত 
ব! নিষ্পন্ন হইয়াছে নাটকের দৃশ্যগুলি 'পর্যযালোচন! করিলেই উপলব্ধি করা 
যায়। দিখ্িজযীর অটল অভ্ভিযান, অকম্পিত আত্ম-প্রত্যয ও নিভী'কতা এবং 
স্ৃতীক্ষ দৃষ্টিশক্তি ও কৌশল আলমগীর চরিত্রের দর্ভেগ্ঠ বর্খব_-প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এই বর্শ কখনও আলমগীরের দেহ হইতে বিচ্যুত হয নাই--এমন কি পরা- 
লয়ের ছুদিনেও নহে। পরাজয়ের পরিবেশেও আলমগীর এমন দৃঢ়ভাবে 
তাহার অপরাজেবত্বকে পরিস্ট করিয! তুলিযাছেন যে পরাজয়ই যেন পরাজিত 
হইয। পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই--চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয দৃশ্তে যেখানে 
ওরংজীব কোন বাহিরের শক্র বারা নিজিত নহেন, যেখানে আপনার নিজ্ঞন 
সত্তার হন্তেই নিজে বিশেষভ।বে লাঞ্চিত, সেখানে ৪ আলমগীর নিশ্রভ হইয়া 
পড়েন নাই-_আত্মপ্রত্যয়ের গরিমা-দীপ্তিতে পূর্বেবের মতই তিনি ভাম্বয়। 
_চিরবিজয়ীর অটল আত্মপ্রত্য়__“পুণ্য তে! আছেই এবং চিরদিন থাকবে । 
আমার সাহস আছে এবং চিরদিনই থাকবে। সে সাহসের মালিক ছুনিয়ার * 
একমাত্র আমি ।** | 
পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয দৃশ্টে_-একটা মাত্র কথ! ক্ষণপ্রভার দীপ্থিতে ; 
সমগ্র চরিত্রভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ভীমসিংহ যখন 
বলিলেন--"যদি ছুর্ভাগ্যবশে এই অন্তর আপনার বিকদ্ধে উত্তোলন 
করি ?”-_আলমগীর শুধু বলিলেন_-ক্ষুদ্র বালক! আমি আলমগীর ! 
আমি আলমগীর 1” _-এই একটামাত্র কথ! চরিত্রটার বজরকঠোর 


* ভুলিয়াস সিজারকে মনে পড়ে-- 
*০-028006110010%79 £0]] ৮/6]] 

1092 02652 15 11019 010961003 11120) 10 : 
₹/০ 215 (৬০ 110105 11065160110 019 ৫9, 
4100 1 00৩ 61061 2100 11016 (6110016. 


২৩০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাকট বিচার 


আত্ম-বিশ্বাসকে--সমগ্র সত্তাকে যেন এক এক নিঃশ্বাসে প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছে ।* 

তারপর, পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃহে--দিলীরও হুন্দর আলোক-পাত 
করিয়াছেন--“আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কিনা 
জানি না।” শেষ দৃশ্তে ( পঞ্চম অঙ্ক, দ্বাদশ দৃশ্য ) দোবারি গুহাপথের মধ্যে 
আবদ্ধ অবস্থায় আলমগীর যে অনমনীয় ইস্পাত-স্থকঠিন মেরুদণ্ডের পরিচন্ 
দিয়াছেন তাহ। বিস্মযকর বীরত্বেরই দীপ্ত প্রকাশ । মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াইষা 
তিনি মৃত্যুকে শাসাইয়াছেন--নিভশকতা ও আত্মপ্রত্যয় যেন তাহার সত্তা 
হইতে দীপ্ত তেজে বিচ্ছুরিত হইয়াছে--ধাড়াও মৃত্যু দূুরে-_-আমি আলমগীর । 
পরাজিত অবস্থায আলমগীর কখনও মরতে পারে নী” 

"নানা আমি আলমগীর !” এই উত্ভি নিভ'ক বীরত্বের প্রদীপ্ত শিখা 
অপরাজেয় বীরত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্য্স্ত আলমগীরের মধ্যে অস্থিরভাবে 
বিরাজ করিয়াছে এবং সেই কারণেই পরাজিত হইয়াও আলমগীর 
অপরাজেয়ই রহিয় গিয়াছেন। 

এই হিসাবে, বলা যায় যে উৎসাহই আলমগীরের প্রধান স্থায়িভাব 
এবং নাটকথানি, আপাতদৃষ্টিতে অন্তরূপ মনে হইলেও, প্রন্কৃতিতে 
“বীর-রসাত্মক ” | 


, আলমগীর ট্যাজেডি ন। কমেডি 


আলমগীর নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয় করা বেশ একটু দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
কারণ নাটকখানি আকৃতিতে একরূপ, প্রকৃতিতে অন্রূপ। নাটকখানির 


০০ 


*ম্যাকবেথের উক্তিই যেন উহ রহিয়াছে-- 


--701)9 00170 1 5৮89 ০৭ 2100 1116 1192 ] 10621 
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আলষগীরের সাধারণ সমালোচন। ২৩১ 


মধ্যে আপাতঃ যাঁহী চোখে পড়ে, তাহ। আলমগীরের পরাজয়--পারিবারিক 
ক্ষেত্রে উদ্দিপুরীর কাছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেবারের রাণ! রাজসিংহের 
কাছে। উদদিপুরী প্রেমের রাজ্যে আধিপত্য রক্ষ! করিতে আলমগীরের সহিত 
শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল আর রাজনিংহ যশোবস্তের পুত্র অজিত 
সিংহকে আশ্রষ দিয়া এবং জিজিয়! করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ 
করিয়। আল্মগীরের বিরদ্ধাচরণ তথা আলমগীরত্ব অন্বীকার করিয়াছিলেন-_ 
আলমগীরের সহিত ঘন্দে প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই 
আলমগীর কার্যত পরাজিত সতরাং নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঘন্দ- 
সমস্যার তৃপ্থিকর সমাধান ঘটিয়াছে এ কথ। বল! যায় না। কারণ প্রতিক্ষেত্রেই 
তিনি পরাজিত। 

বাস্তবিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর আত্মিক ভারসাম্যের হিসাৰে 
একটা বিপর্ধ্যন্ত ব্যক্তিত্ব_( চ18908160 ০1). কি পারিবারিক ক্ষেত্রে, 
কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কোন ক্ষেত্রেই তিনি বাধা! অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তীহার ভাগ্যে পরাজয়--অধিকন্ত মনোবিকারের 
গ্রকোতে চরিত্রটী অপ্রক্কৃতিস্থ, এক সত্তার (নিজ্ঞান-আসংজ্ঞান)কাছে তাহারই 
অন্ঠ সত্ব। শোচনীয় ভাবে নিজিত। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীর প্রবল-গ্রতাপ 
কিন্ত নিদ্রিত অবস্থায়-_-“এক একদিন এক একট মশার গানেও-"শিউরে 
উঠেন...” । তাহার আত্ম অন্তবিরোধে খগ্ডিত। উদিপুরীর ভাষায় বলা 
যায়_-তাহার মধ্যে-__“ছুটে। মান্ৃষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা 
আসল। নকলট। যখন ঘুমায় তখন আসলট। জেগে ওঠে । আবার নকলট। 
যখন জাগে তখন আঙপলট। গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়; বাইরে তাত্র অস্তিত্বের 
কিছু চিহ্ন থাকে না।” এই দিক দিয়! চরিত্রটির ব্যক্তিত্বে অন্তবিবচ্ছেদ 
(01599019110. 01 79015911211 ) ঘটিয়াছে দেখা যায় এবং দেখ! যায় থে 
চরিত্রটা শুধু বহিঃশক্তির কাছেই পরাজিত তাহা নহে, নিজের কাছেও নিজে 


২৩২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


নিজিত ও লাঞ্কিত। | অতএব, যে আলমগীর চরিত্র একট। অন্তপ্তির 
বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ধর্শনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই 
যাহার সঙ্কল্প সিদ্ধিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই-_উদ্দিপুরীর কাছে যিনি 
শোঁচনীয়ভাবে পরাজিত, রাজসিংহের হস্তে যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দী 
হইযাছেন এবং ইসলাম ধশ্বের মাহাতআ্য রক্ষা করিবার সন্কর করিতেই যিনি 
নিজের আসল সত্তার কাছে “কাফের” গালি শ্ুনিযাছেন--এক কথায় এতদদিক 
দিয়! বিপর্যয় আসিয়া যাহাঁকে ঘিরিযাছে, সেই আলমগীর “শোচন” 
এ কথা না বলিয়! উপায় নাই। এতবড় একট! প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় 
দুরবস্থা _বাস্তবিকই "51617 01 ৪ 19517 5(1081৮__ট্র্যাজেডিরই অনুকূল 
পরিবেশ । এই হিসাবে, চরিত্রটীকে ট্র্যাজেডি-করুণ বলিবার বেশ একটা 
ঝৌক আসিতে পার , মনে হইতে পারে ষে আলমগীর নাটকখানি ট্র্যাজেডি 
করুণ নাটক। 

কিন্ত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে নাটকখানি '্ট্যাজেভি” হইয়। 
উঠে নাই--উহার পরিণাম বিষাদাস্তক নহে। প্রথমতঃ যে অন্তদ্বন্দ আত্ম- 
বিদারণের জন্য, উভয় সত্তার সংঘধ ও সংক্ষোভের জন্ত করুণ হইয়। উঠে, সেই 
ধরণের অন্ততথন্থ নাটকে পাওয়া যায় না। যেটুকু আছে তাহা নাটকথামিকে 
ট্যাজেডির বিষাদময় মহিমা! দিতে অক্ষম । দ্বিতীষতঃ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
কথা এই যে, নাটকথানির পরিণাম বিষাদময বা শোচনীয় নহে । উপসংহারে 
যদিও আলমগীরকে পরাজয়েরই পরিবেশের মধ্যে দাড় করানো হইয়াছে, তবু 
উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে আলমগীরের অপরাজেয়ত্বের মহিমাই পরিব্যাপ্ত; 
অধিকন্ত উভয়পক্ষই ( মোগল-রাজপুত ) হিন্দু-যুসলমানের মিলন-কামনার 
এমন এক অেয়স্কর ও প্রশাস্ত পরিবেশ হৃঠি করিয়াছে যে, জয় পরাজয়ের 
হিসাব-বৃদ্ধি মহনীয় একটা চেতনায় আছন্ন হইয়া গিয়াছে । 

নাটকের উপপংহারে পরাজিত অথচ আত্মিক বলে অপরাজেয় 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন' ২৩৩ 


আলমগীর মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অতএব 
নাটকথানি ট্র্যাজেডি পরিণাষ পায় নাই এবং পাষ নাই বলিযাই-_-নাটকখানি 
কষেডি-__-আরেো। নি্দিষ্টভাবে বলিলে- ট্য।জি-কমেডি, কারণ বহিঃপ্রন্তৃতিতে 
ট্রাজেডির আবহাওয়1 থাকিলেও অন্তঃপ্ররৃতিতে কষেডি। 


নাটকখানির সাহিত্যিক স্থান « 

“আলমগীর” নাঁটকখানি ধে নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা! এ 
বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই একমত | অরদ্ধেয় ডা: শ্রীস্থকুমার সেন 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকের 
সধো শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে ।” বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার 
ঘোষও লিখিয়াছেন-_-“আলমগীর ক্ষীরোদ-প্রসাদের কীতির বিজয় 
বৈজয়ন্তী।” বাস্তবিক, আলমগীর নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার মধ্যে শুধু 
শ্রেষ্ঠই নহে, এই নাটকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মব-শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন এবং তাহার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সীম! অতিক্রম করিয়া গিযাছেন। 
এই নাটকে চরিত্রস্যন্টি, অন্তন্থন্দ স্ফ্রণে এবং রচনাবিন্তাসে নাট্যকার থে 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পূর্বের, রচনায সে ক্ষমতার পরিচয় 
পাওয়! যায় না। স্থতরাং এমন কথা বল! যায় যে, আলমগীর ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাট্যকার জীবনে যুগান্তর স্চন! করিয়াছে । নাট্যকার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের সাধারণ ৫বশিষ্ট্য সন্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে ষে আলোচন কর! হইয়াছে 
-তাঁহাছেও এই কথা বিশেষভাবে বল। হইয়াছে যে, “আলমগীর” নাটকে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন শক্তির সন্ধান পাওয়া! গিযাছে। এক কথায় বল। 
চলে-_-আলমগীর পাক। হাতের রচনা । এই নাটকে যেমন পাওয়া যায় 
তাহার সমবেদনশীলতার পরিচয়, তেমনি পাওয়] যায় প্রকাশক্ষমতা_কাব্যিক 
বাগরীতি-_-চমৎকার বাগ. ভঙ্গিম]। 


২৩৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


সমবেদনশীলতার ফলে রাঁজসিংহ, বীরাবাঈ, ভীমসিংহ, আলমগীর, 
উদিপুরী প্রভৃতি প্রায় চরিত্রগুলিই অন্থভাব-সবল-_প্রাণবান্‌ অর্থাৎ ইহার! শুধু 
কথাই বলে নাই, অন্ুভবও করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ উন্নত ধারণা-শক্তি'র ফলে চরিত্রের মানসিক ও আত্মিক 
প্রককৃতি জটিলতর ও বিচিত্রতর হইয়াছে এবং এই কারণেই মানসিক 
ব্যাপকতার ও গভীরতার ফলে বাগ.-বিস্তাসেও আসিয়াছে নবতর সংস্থা 
নতুন অনুভূতির আকারকে নতুন রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা। এই নাটকে 
ক্ষণীয়োদপ্রসাদ প্রকাশ-ক্ষেত্রে, নিও-ক্লামিকের গণ্ভী অতিক্রম করিষা 
রোমার্টিকের সীমানা প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে রাঁজসিংহ বলেন -. 
“আকাশ সেখানে কখনও মেঘের অবগঠন মুখে দেষ না। পাহাড় সেখানে, . 
কাদতে জানে না। বায় সেখানে অগ্রিকণায় নিজের তৃষ্জা নিবারণ করে।” 
এখানে আলমগীরের কথা-_পত্রাক্ষণ, বরাগী, যোগী, সন্ত্যাসী-তাদের মাথার 
উপর কর ! সে টাক! আদাধ হযে যখন আমার রাজকোষে প্রবেশ করবে_- 
ঘরের এককোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা মেজের সমতলত্ব দূর করতে 
পারবে ন।1*-*-**" হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে--আমি শুনে হাসবে । 
মুসলমান আমার জয় ঘোষণ! “করবে-_-আমি শুনে কাদবে। |” এখানে 
উদ্দিপুব্ষীর বাগ-ভকঙ্ষিম1--“********* পুত্র হ'ল কিন্তু আমার ছূর্ভাগ্য সে আপনার 
মুখ-সা্ৃশ্ত লাভ করতে পারলে না। চক্ষ্তারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ 
নীলিম। মাখিয়ে নিয়ে এসেছে । তার বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ড 
তুষারশ্র! জড়িবে গিয়েছে । তার মুখনানায় সমস্ত অর্দ-প্রস্ুটিত কাশ্মীর- 
কুম্থমের বিজডিত রহস্য, তার হৃদয়ে অজন্্ উচ্ছৃসিত সেই সমস্ত কুস্থমগন্ধের 
প্রেরণা । তার রূপের অন্তরাল থেকে কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে 
শুনি বলে-_-আর কেন সখা, ও অসার সৌন্দর্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস” 
এখানে বীরাবাঈ বলেন-__“জয়সিংহ | আমি দেখেছি প্রভাতের অরুণ আমাকে 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন। ২৬৫ 


অঙ্ারবর্ণা প্রেতিনী করবার জন্য উদয়াচলের অন্তরালে বসে এখন থেকেই 
আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত করছে ।” এই ধরণের প্রকাশ- 
ভলীর দৃষ্টান্ত বহস্থলেই পাওয়া যাষ।& 

দেখা যায়, এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিবিড়তর সহদুরতার, 


ব্যাপকতর কল্পনাঁশক্তির এবং কুষ্ঠুতর প্রকাশ-টবচিত্র্যের পরিচগ্ষ 
দিয়াছেন। 


নাটকের নান। রস ও ভাব 

পূর্বেই বলা হ্ইয়াছে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ষে ভাবকে স্থাষিরূপ 
দেওযা হইয়াছে তাহার নাম উৎসাহ এবং উহ! বীররসেরই স্থায়িভাব। 
অন্যান্য চরিত্রেও এই ভাব পাওয়া না যাষ এমন নহে, ভীমসিংহ উহাদের মধে? 
অগ্রগণ)। এই রস ছাড়াও নাটকে বাৎসল্যরস, হাস্যরস প্রভৃতিও স্যর্ট কর? 
হইয়াছে । রাজসিংহের ও “বীরাবাঈ”-এর মাধ্যমে বাৎসল্য ; গঙ্গাদাল, 
গরীবদাস এবং দযালশার মাধ্যমে প্রতুভক্তি ও দেশভক্তি , কাষবকৃসের 
আলঙ্গনে মাতৃভক্তি ; আকবর-মোসাহেব রামসিংহের আশ্রধে হাস্যরস এবং 
উদ্দিপুরীর মাধ্যমে পতি-প্রেম সৃষ্টি করিয়। নানা রসে ও ভাবে নাটকখানিকে 
নাট্যকার সমৃদ্ধ করিয়। তুলিয়াছেন। 

আর, ভাবের দিক 1দঘাও নাটকখানির আকর্ষণ কম নহে । পপ্রভুনতক্তি, 
দেশগ্রীতি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎল্য, উদার মনুষ্যবাভিমান, নিমিমেষ কর্তবা- 
নিষ্ঠা নানা চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশ কর। হইসাছে। বিশেষত: “জাতির 


.» এই ধরণের বাগ -ভঙ্গিম! দেখিয়াই ডাঃ শ্রীযুক স্থকুমার সেন মহাশয 
বলিয়া ফেলিয়াছেন--“কয়েকটী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়িগ। 
ক্ষীরোদচন্দ্র সংলাপের ওঁচিত্যের ব্যতিক্রম করিযাছেন। তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের 
ভাষ কৃত্রাপি বিজাতীয় হয় নাই” । 


২৩৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


গ্লানির সময় মহাত্মা”র আবির্ভাব ঘোষণা, 'সত্য'কে অস্ত্ররূপে এবং “ভ্যাগ'কে 
ধশ্মবপে গ্রহণ করিবার অনুপ্রেরণা, অস্ত্রবলের উপরে আত্মবলের মর্যাদা 
শ্বাপন__“অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি”র আয়োজন--“বিলাপিতাকে কায়মনোবাঁক্যে 
ত্যাগ” করার সঙ্কল্প ( পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য ) যুগমনের প্রভাবে এবং যুগমনকে 
আকর্ষণ ফরিতেই উপস্থাপিত হইয়াছে এবং উহার! নাটকখানির ভাব-মূল্যই 
বুদ্ধি করিযাছে । অধিকন্থ হিন্দু-মুসলমান মিলন-মন্ত্রের প্রচার অন্ততম মুখ্য 
উদ্দেশ্যের আকারেই নাটকে স্থান পাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের চাপে 
এতিহাসিক সত্যকে পর্য্যন্ত নাট্যকার বাকাইয1 ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন 
-হিম্দ্-মুসলমানের মিলনের প্রতি উজ্জল আলোকপাত করিতে চেষ্টা 
করিয়। আলমগীরকে দিয়া রাজসিংহকে আলিঙ্গন করাইয। ছাড়িক্াছেন, 
তথা যুগের জন্য একটি অভি মূল্যবান এবং অত্যাবশ্যক প্রচারকার্ধ্য 
করিয়াছেন । 

তারপর, চারণীগণের গীতি (পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য )--“ভাষা নাহি 
জানে কথায় বাধিতে এ নব জাগর-গান"কে শুধু কথাই বাধে নাই স্থরে সুরে 
সঞ্চার করিয়৷ দিয়াছে । রাঁজপুতগণের জাগরণকে উপলক্ষা করিয়। নাট্যকার 
ভারতের নব-জাগরণকে যে বন্দন! করিয়াছেন তাহ1 ভারতের প্রত্যেকটা 
হদয়কেই স্পর্শ করিযাছে এবং আজও করে-কারণ “আবাল বৃদ্ধ মায়ের 
সেবক-_মায়ের সেবিকা নারী”। আর আজও সকলে--“বিজয়-নিশান 
তুলিয়৷ আকাশে” মাতৃভূমির জয়গান গাহিতে চাহে। 

এই ভাব-মূল্য বা ধৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিবার প্রসঙ্গেই নাটকখানির রচনার 
প্রেরণা সন্বদ্ধে ছুই একটি কথা বলা স্তসঙ্গতই হইবে । বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাষ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা__নারীপুরুষ নিধিশেষে 
দেশমাতকার সেবায় আত্মদান করা, হিন্দু-মুসলমান ছুই সম্প্রদায়কে একশ্‌ৃত্রে 
আবদ্ধ করিয়৷ জাতীয়তাবোধকে নিবিড করিষা তোলা --মহাত্বা গান্ধীর 


জালমগীরের সাধারণ সমালোচন। ২৩৭ 


আত্মবলের সংগ্রামে দেশবাসীর অত্ভৃতপূর্বব সাড়। এবং আত্মবলের সংগ্রামের 
প্রত্তি জাতির এঁকান্তিক আস্থা ও সহযোগিতা জাগ্রত করা এই সকল 
সামাজিক প্রেরণার এবং অস্তর্ঘন্ব-গভীর চরিত্র স্যষ্টটির ঠশল্লিক প্রেরণার 
সংযোগে নাটকখানি রচিত। বলা যাইতে পারে অতীত কাহিনীর 
কাঠামোতে নাট্যকার বর্তমান ভাবের 'প্রতিম। গড়িতে চেষ্টা করিয়ছেন। 
আলমগীর পুরাতন হইলেও তাহার নান! সত্তার পারস্পরিক দ্বন্দ, ( আধুনিক 
র্যাশার এবং রাজপুতদের দেশপ্রাণত প্রথিত থাকিলেও ) মহাত্মার আবি- 
ভাবের সংকেত ( ১৯২১ শ্ঃ নাটকখানি রচিত ও প্রথম অভিনীত ), অন্ত্রথল 
অপেক্ষ! আত্মবলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ, বিলাসিতা-বজ্ন প্রভৃতি দ্বারা 
বিদেশীষ দ্রবা বজ্জনের নির্দেশ নূতন পরিবেশের প্রেরণ। হইতেই আপিয়াছে। 
যুগ-চেতন[র প্রেরণা হইতে আসিয়াছে এমন সব উপাদান বাছিষা লইলে 
দেখা যাইবে নাটকখানি পুরাতন ইতিহাস লইয়া! লিখিত হইলেও উহার ভাব 
ও কল্পন। রচনাকালীন আবহাওয়া হইতেই গৃহীত এবং রচনার প্রেরণাও' 
সেখান হইতেই আসিয়াছে । আর না আসিয়াও পারে না। যুগের ব্যক্ত 
ব1 বাঞ্চিত আকাজ্কাকেই সংজ্ঞানে বা আসংজ্ঞামে প্রত্যেক শ্রষ্টাই রূপ দিতে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন । কারণ স্থট্টির বড উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া এবং এ 
আনন্দ নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থাৎ সমাজের বাসন। চরিতার্থ করার উপরেই । 
যুগের প্রবৃত্তির সহিত যে-রচনার কোন যোগ থাকে না সে-রচনা যুগমনে 
কোনও আনন্দদায়ক আবেদন জাগাইতে পারে ন। এবং পারে না বলিয়াই 
মৃূল্য-বিচারে হেয় হইয়। থাকে । 
নাটকের গঠন-বৈশিষ্ঠ্ 

নাটক-রচনার সময় তিনটা এঁক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্ঠ প্রাচীন 
সমালোচকগণ নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের বল! ভ্ইয়াছে--(১) কাল- 
এক্য (00019 ০ 71106), (২) স্থান-এঁক্য--(00109 01 91209) (৩) বিষয়- 


২৩৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


এক্য (00 0£1076706)। কিন্তু কাল-এুক্” এবং “স্থান-এঁক্য” রীতি 
বহুকাল আগেই লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে এবং আজ কাল রক্ষণ অপেক্ষা লঙ্ঘনের 
দ্বারাই রীতিটাকে অতি বেশী সম্মান দেখান হয। তবে “বিষয়-এঁক্য রীতি 
এক হিসেবে "নাই, আবার অন্ত হিসাবে “আছে+ও বলা চলে। আরিষ্টল 
প্রভৃতি বিষয়-এঁকা বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার হিসাবে 
“বিষয়-এঁক্য' রীতিও বহু আগেই লঙ্ঘিত হইয়। গিয়।ছে, কিন্তু “বিষঘ-এক্য'কে 
একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে “বিষয়-এঁক্য' আজও 
আছে--রচনার মূল বা প্রধান উদ্দেশ্তের ধারা ধরিয়াই সে রক্য? 
শড়িযা উঠিয়া থাকে । আধুনিক সমালোচকের অনেকে এই এঁক্যকেই 
অন্টভাবে ৭7019 ০91 [70016531017 বলিয়া থাকেন । কিন্তু খাটি “বিষয়- 
একা” বলিতে যাহ! বুঝায়--অর্থাৎ উপস্থাপ্য বিষয় ছাড়া অবান্তর কোন 
বিষয়ের অবতারণ1 কর উচিত নহে, একটা নাটকে একটা বিষষকেই অভিব্যক্ত 
করিতে হইবে, এবং অন্য অবান্তর ঘটন] আসিয়া! নাটকের মুখ্য ঘটনা-প্রবাহের 
ধার! বিচ্ছিন্ন না করিযা ফেলে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে--এই 
“বিষয়-এঁক্য”ও আজ উপেক্ষিত। আজিকার নাটকে (বাঙলা নাটকে ) এই 
ধরণের “বিষয়-এঁক্য” দেখা যায় না। বিশেষত: এতিহাসিক নাটকগুলিতে 
অবান্তর ঘটনার ভিড খুবই বেশী_ প্রধান কাহিনীর পাশাপাশি একাধিক 
অপ্রধান কাহিনীর নিজস্ব নিজন্ব গতিবৈচিত্র্য লইযা বিরাজ করিগ! থাকে । 
ফলে দুূর-নিকট সকল আত্মীয়-স্বজনের যৌথ পরিবারের মত্ত অকারে যেমন 
হয় উহা বড় প্রকারে তেমন হয় বিচিত্র। বাংলা নাটক--এঁতিহাপিক 
নাটক অবশ্ত,এই দিক দিয়া বেশ একটা নৃতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
ইহার কাহিনীর লক্ষ্যাভিমুখী গতি তো! থাকেই--উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব 
নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে চলে এবং পরিণাম খুঁজিয়। থাকে । 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়ের এই নাটকখানি 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচনা ২৩৯ 


(আলমগীর ) গঠনের দিক দিয়া শুধু যে আকারে বড এবং প্রকারে বিচিত্র 
তাহাই নহে, নাটকখানি বিশৃঙ্খল ও 'ঠত-উদ্দেষ্ত'ক | ইহা! যেন ছুই কাণ্ডে 
বিভক্ত: এক, উদিপুরী-রূপকুমারী কথার পূর্বকাণ্ড; দুই, আলমগীর- 
রাজসিংহের যুদ্ধের উত্তরকাণ্ড। একটা শেষ হইলে আর একটি কাগ্ যেন 
আরম ও শেষ হইয়াছে । দুইটা উদ্দেশ্য প্রধান হইযা পড়ায় নাটকখানির 
“বিষয়-এক্য? খুবই ব্যাহত । 

তবে একটা কথা যে এখানে ন। বলিবার আছে এমন নহে; একই 
সমযে পারিবারিক ও রাজটনতিক প্রতিদ্বন্বিতা দে অসম্কব ঘটন1 তাহা 
বলা চলে না। এবং এই ছুই প্রতিদ্বন্িতার সনুখন এমন কোন চরিত্র 
স্থষ্টির চেষ্টা করিলেই যণ্দ “বিষয় 'ীক্য' না থাকে, তাহা হইলে বিষয এ্ক্য 
অপেক্ষা সত্য ও ম্বাভাবিককেই বেশী শ্রদ্ধা কর! সঙ্গত। কথাটা সত্য, 
কিন্তু আপত্তি সেখানে নহে; আপত্তি এই যে ঘটনানিন্াস এমন হুইয়। পড়িয়াছে 
ঘে নাটকখানির পর্বভাগ স্পঞ্গীকারেই চোখে পড়ে । এবং মনে হয় যে- 
বিষয়কে প্রারস্তে বীজবপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা উপসংহার- 
পরিণাম লাভ করিবার পরে আর একটি আনুষঙ্গিক ধিষষয পরিণতি খু'ঁজিতে 
চেষ্টা করিতেছে। প্রথম দৃশ্যটির উপস্থপন। অন্তবপ হইলে এবং রূপ- 
কুমারী কাহিনীকে অত প্রশ্রয় না দিলে নাটকের এঁকি কতা অস্ষুপ্জ থাকিত-_ 
এ অনুমান অন্তায় নহে । তবে একথাও অবশ্য বলা উচিত যে প্রথম দৃশ্যে 
উদীপুরী অর্থাৎ রূপকুমারী কাহিনী অগ্রাধিকার পাখয়াছে বটে, কিন্তু রাজ- 
নৈতিক প্রতিন্বন্বিভার কথা যে একেবারে শোনা যাঁয় নাই এমন নহে । 
নাটকের বীজ যে দ্বিমুখী তাহা একটি কথার মধ্যেই পাওষ1 যায়_-“এত যুদ্ধ- 
বিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপনগরওয়ালীকে আনবার জন্ঃ ষদি সম্রাটের ইচ্ছা 
জেগে উঠে”? কিন্তু দেখ! যায়, মুখপাতে উদদিপুরীর সন্করের উপরেই বেশী 
পরিমাণে আলোকপাত করা হইয়াছে । 


লি 


২৪০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন1 ও নাটক বিচার 


এই ক্রটি ছাড়াও ঘটনা-বাহুল্য, অবাস্তর ঘটনার সমাবেশ নাটকখ।নির 
গঠনগত অন্যতম ক্রটি। ডাঃ শ্রস্থুকুমার সেন মহাশয় এ সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন, 
“ঘটনার ভিড় এবং ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে নাটকটা উৎকৃষ্ট হইত ।” 
নাটকখানির টদর্ঘ্য বাশুবিকই ক্লাস্তিদায়ক । এই কারণে কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
বাদ দিলে মূল নাটকের পৌন্দর্য্য বা রপ-হানি হইবে না তাহাও নিদেেশিত 
করা হইয়াছে ।* দেখ? যায়, প্রা দৃশ্যেই তারক চিত্রিত অংশ আছে এবং 
ছুই একটা গোটা দৃশ্যও বর্জনীয় হইয়া আছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই 
সকল অংশ ত্াগ করলেও "মূল নাটকের সৌন্দর্য বা রসহানি ঘটিবে না”। 
অতএব অবান্তরের পরিমাণ যে কম নহে বলাই বাহুল্য এবং নাটকখানির 
গঠন খুব পরিপাটি নহে__-এই পিদ্ধান্তও অনিবার্য । 


নাটকে চরিত্র-স্থষ্টি ৫ 


নাটক-তত্ববিশেষন্ত এলারডাইস নিকল মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন যে, 
উচ্চাঙ্ের নাটকের বড় টৈশিষ্ট্য_-400001186108 ৪04 11171771001108 
7০৬০7 01 010919061192/201)”-_ অর্থাৎ অন্তরন্প্রবেশী ও সমুদ্ভাসী চরিত্র 
স্থট্টির ক্ষমত1। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্র সাদের মধ্যে এই ক্ষমতার দৈহ আছে-- 
পুর্ব্বেই এ বিষরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং সেখানেই একথা বলা 
হইয়াছে যে, মাত্র দুই একটা স্থলেই নাট্যকার চরিত্র-্থষ্টিতে সন্তোষজনক 
স্থজনী প্রতিভার পরিচয দিয়াছেন । আলমগীর নাটক ক্ষমতা-ট্দহের সেই 
ব্যতিক্রম স্থল। এই নাটকে নাট্যকার যেমন, দেখাইয়াছেন দন্দচেতন।, 





শপ শপ ওর 


শা সপ পিপি াশাাপাশপীপাপ শিপ 


* দ্রষ্টব্য : অভিনয়ে সমর সংক্ষেপের প্রয়োজন হইলে * [ ] 
অংশগুলি ও চতুর্থ অস্কের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিত্যাগ করিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য 
ব। রসহানি ঘটিবে না। 


আলমগীরের পাধারণ সমালোচন। ২৪১ 


তেষন দেখাইয়াছেন সন্ধদয়ত' । তাই প্রায় চরিত্রেরই মন ও হৃদয় বেশ সংলঙ্ষ্য 
হুইয় উঠিয়াছে। 

রাণ] রাঞ্জসিংহ £ রাণা রাঁজসিংহের মধ্যে রাণা-সত্বা এবং জনকসত্ত। 
পরিস্ফুট শ্বাতগ্তর্যের দ্বাস্্রা চরিত্রটাকে সুতীব্র ভাবাবেগে প্রাণবান্‌ করিয়া 
তৃলিযাছে। তাহার ছুই সত্তার দ্বন্ব, আপাতবিরুদ্ধ উক্তির যধ্যেই আত্ম- 
প্রকাশের উপায় করিয়া লইযাছে। অস্তন্বিরোধেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে 
ধিরোধাভাসিত বচনভঙ্জীতে । চরিব্রটীর “অন্রভাব” মাত্রী (67796191091 
০০7) খুবই প্রশংসীয় । কল্পনা-শক্তিও কম প্রশংসনীয় নহে-_অন্ুভাবের 
গতির বেগ ও বৈচিত্র্য উপযুক্ত বাচনিক বন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে । 

বীরাবাজ : যীরাবাঈ রাঠোর কণ্ী, বীরাঙছনা_-মহারাপ। রাজসিংহের 
যোগ্যতম। ধর্মপত্থী ; এই পরিচয অপেক্ষাও বীরাবাদীর আরে! একটা বড় 
পরিচয়__বীরাবাঈ স্েহযধী মাতা। সাধারণ মানুষের মোহে তিনি যে ভুল 
করিয়াছিলেন মায়ের স্সেহের সর্ধবত্যাগী সাধন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছেন । তাহার নিজের উক্তিই বড় দিগ দর্শক-_“প্রাচীন দেওয়ান [ 
মাখার দিক দিয়ে চেয়ো! ন!। যদি পার একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে র্রাজ্যাধিকারী করতে হয়ত এখনও আমি 
ইতস্তত: করতে পারি, এমন কি বাধ! দিতে পারি। কিন্তু যাকে 
শৈশবে বুকে তুলে স্তন্তদান করেছি, আঠারো! বৎসর মাতৃন্মেহে পালন 
করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শনরেশ আমি মুহূর্তের জন্য সহা করতে 
পাচ্ছি না।” 

চরিত্রটী মাঝে মাঝে অতিমাত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও একথা 
অধশ্যই বলিতে হইযে যে চরিত্রটার গুরুত্ব সন্তোষজনক এবং আস্তর 
চেহারা একহার1 নহে। দোষে-গুণে স্বাভাবিকতার গম্ভীর মধ্যেই উহ্‌] 
রহিয়াছে । | | 

নাটক বিচার ( ৩য় )--১৬ 


২৪২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


আলমগীর: তারপর কেন্দ্রীয় চরিত্র--আলমগীর। চরিত্রটা 
পরিকল্পনায় নতুনত্তের মাত্রা খুবই লক্ষ্যণীয় । অন্তদ্বন্দে ও বহিদ্ঘন্দে চরিত্রটা 
খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়। উঠিয়াছে এবং “ঘ্বৈত-ব্যক্তিত্ব মন্দ ফুটে নাই? (স্থ- 
সেন )। কিন্তু মনস্তত্ের সুক্ষ বিশ্লেষণে আসল-নকলের দ্বন্দটা খুব সঙ্গত 
বলিষা বিবোচত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মানসিক বিক্রিষার 
স্থাবিত্ব এঝপ হইতে পারে কিনা এ বিষষে প্রশ্নের অবকাশ আছে । তবে 
রজমঞ্চের পক্ষে বিক্রিয়াটুকু খুবই উদ্বাপক এবং শক্তিশালী হইয়াছে-_মন- 
এন্বেব হিসাবে যে ভুলহ উহাতে থাকুক। দ্বিতীযতঃ ওরংজীবের হিন্দ্ু- 
বিদ্বেষের “ষ ব্যাখ্যাটী নাট্যকার উদদিসুরীর মুখে দিযাছেন তাহার নকুনত্তের 
আকধণও কম নহে। উদ্দিপুরীর ভাক্ষিতে--“তাই সে ন্বপ্রন্থৃতি জাগরণের 
সঙ্গে সদ মুছে যায়। সুক্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে; 
তারহ আতঙ্কে আপনি কি করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে, সমস্ত ভিন্ন- 
ধন্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন--তারা কাফের। তাদের 
উতৎ্পীড়ন করতে পারলেই আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার 
পাবেন*--। কাফের উতৎপীড়নের যে মনন্তাত্বিক ব্যাখ্যা দেওযা হইয়াছে 
তাহ। আঁভনব এবং সেই হিসাবে উহা নাট্যকারের সমীক্ষণ শক্তিরই 
পাব্চায়ক। আচেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সংযোগে, ব্যক্তি- 
চরিত্রের পরিকন্পনায়_-বাক্তি-চরিত্রকে সচেতন-অবচেতন মানসিক ক্রিয়ার 
একক ক্ষেত্রে পরিণত করায়_ চরিত্রস্থটির ক্ষমতাই নির্দেশিত করে। 
“আলমগীর” ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষ্টি-প্রতিতার অপূর্ব নিদশন। বাস্তবিক, 
ব্যক্তিত্বের জটিল রূপ অবধারণ করিবার, চরিত্রে অন্কভাব প্রাণ-সঞ্চার করিবার 
এবং প্রকাশনে করনা-সৌনর্ধ্য স্থষ্টি করিবার ক্ষমতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ অদৃ্টপূর্বব 
শক্তির প[ণচয় দিয়াছেন । | 

তবে নাট কখানির মধ্যে যে যে ক্রটি পাওয়া যায় তাহাও কম নিন্দশীর 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন। ২৪৩ 


নছে। গঠন-পরিপাট্যের দ্ৈন্য বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা কর! হুইয়াছে। 
&ঁ ক্রটী ছাড়াও নাটকখানির বড় আর একটা ক্রটা--ঘটনা-বিন্তাসের 
অযৌক্তিকত1 বা অনৌচিত্য। চমক স্থপ্টির দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকায় 
ঘটনা-বিন্যাসে কার্ম্য-কারণ-বাধুনি বার বার ক্ষুঞ্ন হইয়া গিয়াছে-_স্থান- 
কাল-পাত্রের গুদিহভাবেই উপেক্ষিত হইয়াছে । আর একটা বিষয়ও 
উল্লেখনীয-_চরিত্রের ভাষায় ছুই একস্থলে কৃত্রিম কল্পনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ 
পাইয়ছে এবং কষেকটা চরিত্র নিছক “ভাবে-ভরা। ফাল” হইয়। পড়িয়াছে-_- 
চরিত্রের আচরণে উত্কল্পনার অতিরঙ্জন প্রকট হইয়া পড়িযাছে। বিয়োগাস্ত 
হইলে নাটকখানি মেলোড়ামার পর্য্যায়েই স্থান পাইত। 

উপসংহারে এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাত্রে, ক্ষীরোদপ্রমাদ আর কোন 
নাটক না লিখিয়া কেবল “আলমগীর” লিখিলেই নাট্যকার হিসাবে ন্মরণীয় 
হইতে পারিতেন। আর, ক্রটীবিহীন রচনা যখন এ পর্য্যস্ত একখানিও 
হইয়াছে কি ন! সন্দেহ, শেক্সপীয়রের স্থবিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলিতেও যখন বনু 
আপত্তিকর খুঁত রহ্যাছে, তখন উল্লিখিত ক্রটাগুলির জন্ত “আলমগীর, 
নাটককে অতি হেষ বলিবার কোন কারণ নাই। এমন অনেক সমালোচকও 
আছেন বাহার বাংল! সাহিত্যে একখানিও নাটকের মত নাটক চোখে 
দেখেন না এবং উন্নাসিকের মত বলেন--“বাংলায় নাটক কোথায় ?-_বাংলায় 
নাটক একখানিও লেখা হয়নি” । * এইসকল মোহগ্রন্ত দিনা সমালোচকদের 
উপেক্ষা! করিয়া বাংলার উল্লেখযোগ্য নাটকের তালিকায় “'আলমগীর'কে 
সসম্মানে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং এ কথা নিঃসংশয়ে বল! যায় যে 
বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে “'আলমগীর+ নাটকের স্থান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


* জনৈক বিখ্যাত সমালোঁচকের সহিত মৌখিক আলাপের অভিজ্ঞতা । 


বনফুলের শ্রীমধুসূদন 
বাংল! সাহিত্যে বনফুল 
“বৌদ্ধ গাঁন ও দোহার কাল হইতে আজ পরধ্যস্ত--প্রায় সাড়ে দশ 
শতাবীর ব্যাণ্ডি। বাংল। সাহিত্যের বয়সও এই সাড়ে দশ শতাব্দী-এক 
হাজার পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী। এই কাল ব্যাপ্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে 
ভাগ করা হইয়। থাকে : দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য)স্ত--(আদি+ 
মধ্যযুগ ) প্রাচীন যুগ' এবং পরবর্তী দেড়শত বৎসর--“আধুনিক যুগ” নামে 
পরিচিত। এই যুগধিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়--এই 
বিভাগ শুধু কাল ব্যবধানের দূরত্ব বাঁ অতীতত্ব হিসাব কাঁরর। অথব। 
জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ এতিহাসিক বাক বা! সান্ধ-কালকে ভিত্তি 
“কাঁরিয়াই' কর হয় নাই; ইহার মূলে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ একটি এঁতি- 
হাসিক সম্ধি-যুগকে দেখা! গেলেও এই যুগ-বিভাগের আসল ভিত্তি দুই যুগের 
সাহিত্যের রীতি, রূপ ও রসের প্রক্কৃতি-গত পার্থকাটুকু । বৌদ্ধ গান ও 
দৌহা'র কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্ী পধ্যন্ত, সমাজ-বিবত্তন স্তব্ধ ইইয়া ছিল, 
সমাজের দেহে মনে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এ কথা সত্য নয় বটে, কিন্তু এ 
কথাও শ্বীকাধ্য-_এই পর্য্যন্ত, সাহিত্যের রূপ রসের প্রকৃতি প্রাচীন্ত্বের গণ্ভী 
অতিক্রম করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে অন্নদামন্ল, 
ফালিকামঙ্গল অবধি সাহিত;-শিল্পের প্রকাশ-রীতি কেন শুধু স্থরও ছন্দের 
ধ্নিতরঞ্গ আশ্রয় করিয় ব্যক্ত হইয়াছিল এবং বিষয়বস্ত মুখ্যতঃ ধর্মমূলক 
হইয়াছিল এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিবার অবকাশ এখানে 
নাই। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে-_দশন হইতে অষ্টাদশ £ 
শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবশ্থস্তাবী পরিবর্তন 
বথারীতিই ঘটিয়াছে কিন্ত যাহাকে বলে “বৈপ্লবিক পরিবর্তন” তেমন কিছু 


ঘটিতে পারে নাই। ূ 
ছিছদু-ষৌদ্ধ শাসনাধিকীরে যে রাজ-অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক সংস্থা ছিল, 
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মুসলমান অধিকারে তাহাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই । মুসলমান 
শাসকরা (পাঠান-মোগল) শিক্পে-সাহিত্যে দর্শনে-বিজ্ঞানে কোন অংশেই উল্লানত 
না থাকায়, বরং অধিকতর অনুন্নত থাকায়, বাংলার সাষাজিক জীবনের বহড় 
গতিকে তাহার! অনেক পরিমাণে ব্যাহতই করিয়াছিল। অন্ততঃ এ কথা।' 
অবশ্যই স্বীকাধ্য-_যে হিন্দ্ু-সংস্কৃতিতে নৃতন কিছু যোগ করার যোগ্যতা 
তাহাদের ছিলনা । এই কারণেই, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদেখলার পরা- 
জয়কে--ইংরেজ শক্তির বিজয়কে, অনেক এঁতিহাসিক “নযধূগের স্থচনা” 
বলিয়। অভিনন্দন জানাইয়াছেন। স্থবিখ্যাত এতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ঘছুনাখ 


সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন-। 1957 ৬6 ০1095$60 (016 1017610120৫ 
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১৭৫৭ শ্রী: ভারতের মধ্যযুগের অবসান-_আধুনিক যুগের প্রারস্ত। ইংরেজ- 
শক্তির বিজয়লাভকে এই ভাবে অভিনন্দন করা আমাদের অনেকেরই মূন 
কেমন কেমন ন]। করিয়া পারে না, কিন্ত এতিহাসিক সরকার মহাশয় যে 
অর্থে ইহাকে “21911905 8৬1৮-এর স্থচনা বা “67906 05%/ %/০11*- 
প্রবেশ বলিয়াছেন, তাহাতে আপত্তি করা চলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে- 
সাহিত্যে সমুন্নত ইংরেজ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটা-_-তথা ইউরোপের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সভ্যতার সহিত সংযোগ লাভ করিবার স্থযোগ লাভ কর, 
জীবনী-শক্তিহীন জাতির পক্ষে অবশ্তই সৌভাগ্যের কথা । যদিও এ কথা 
খুবই সতা যে ইংরেজ-শানকর1 আমাদের কম শক্তহাতে শাসন করেন নাই 
বাকম জোরে শোষণ করেন নাই? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তেষনি 
সত্য-_যে “ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো! আমাদের জীবনকে স্পর্শ 


' করিয়াছে* (রবীন্দ্রনাথ )--এবং “আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই” 
জাগাইয়াছে । 


২৪৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


সত্যের অপলাপ ন1। করিলে এ কথা৷ বলিভেই হইবে--ইংরেজ জাতির 
জীবনের আঘাতে আমাদের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে এবং “দুর দেশের 
দক্ষিণে হাওয়ায় দেশাস্তরে সাহিত্য কুপ্তে ফুলের উৎসব” যেমন করিয়। জাগায়, 
ঠিক তেমন করিয়ই ইংরেজ সাহিত্যের দক্ষিণে হাওয়া আমাদের সাহিত্য- 
কুজে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে--উন্নততর সভ্যতার আলোক-আকর্ষণে 
আমাদের সভ্যতা পাপড়ি মেলিয়। মাথ। তুলিয়। ধাড়াইয়াছে। 

কয়েকটি এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে 
ইংয়েজ-অধিকার কি ভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে নৃতন পর্যায়ে 
উন্নীত করিয়াছে এবং জাতির আত্মবিকাশ্ের তথ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ স্থুগম 
করিয়। দিয়াছে । নিয়লিখিত ঘটনাগুলি নয। বাংলার গোড়া পত্তন করিয়াছে-- 
আপঙ্কোচে এ কথা বলা যায়। প্রথম ঘটনা--১৭৯২ খ্রীষ্টাব্ধের শেষে "]176 
[02111010191 13210119 909191% 001 [010910958111)6  11)6 (0০091061 
৪1010591116 [68011605”-- নামক সমিতির প্রতিষ্ঠী। এই সমিতির 
উদ্দেশ্ু-_-“00179615101] 01 1179 179911)617”- সিদ্ধ করিতে টমাস এবং 
উইলিয়াম কেরী বাংলায় আসেন এবং ক্রমে শ্রীরামপুর মিশন-_ঘাটি স্থাপন 
করেন। অন্থুপ্রবেশের স্থাবধার জন্য বাংল ভাষা-শিক্ষ! চাইই চাই। স্থৃতরাঁং 
সকলের আগে চাই-মুদ্রাযন্ত্র এবং বাংলা অক্ষর। খ্বীষ্টধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ লইয়! টমাস ও কেরী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অজ্ঞাতসারেই 
বাঙালী জাতির মহোপকার করিয়া বসেন-_বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
অগ্রগতির পথ হইতে দুর্লজ্ঘ্য একটি বাধ] সরাইয়া দেন। এই সঙ্গেই স্মরণীয় 
--১৭৯৮ খুষ্টান্দের প্রতিষ্ঠিত বাংলা হরফ তৈয়ারীর কারখান। এবং 
আমাদের পঞ্জানন কমকার মহাশয় । 

মুদ্রাযস্ত্রের জীবনী-শক্তি যোগায় অক্ষর-কারখানা। স্থৃতরাং কারখানাটির 
এ্রতিহাসিক গুরুত্ব সহজেই অন্মের়। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য এবং 


৮ শ্রীমধুক্ছদন : ২৪৭ 
কথাটি এই-যে মুদ্রাযন্ত্ই যাহষের প্রকাশকে-_ভাষাময় রচনাকে-_দেশ-কাল- 
পাত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়। দিয়া থাকে। প্রকাশের পর্্যায়গুলির দিকে 
ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায়-_ প্রথমে বলার শর, দ্বিতীয়-_-'লেখা'র স্তর, 
তৃতীয়_'মুদ্রণে'র স্তর । সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই তিনটি স্তরের 
সম্পর্ক আছে তাহা সহজেই ৰুঝা যায়। কথিত প্রক;শের পর্য্যায়ে 
শ্রতি ও স্থৃতি আশ্রয় করিয়া প্রকাশকে বাচিয়। থাকিতে হয, স্থতরাং দেশ- 
কাল-পাত্রের মধ্যে সে প্রকাশ সীমাবদ্ধ। £লখিত প্রকাশের শুরে, দেশ- 
কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধত1 কিছুটা দূর হয় বটে কিন্তু পূর্ণ মুক্তি সম্ভব হয না। 
পূর্ণ মুক্তি আসে- মুদ্রিত প্রকাশের স্তরে । প্রকাশকে তখন আর সামাজিক 
অনুষ্ঠান-উৎসবের মুখাপেক্ষী হইযা থাকিতে হয় না এবং তাহা হয় ন1 বলিয়াই 
সাহিত্যের ক্রপে-রসে বৈচিত্র্য দেখা দিয়া থাকে। এই কারণেই মুদ্রাযন্তে 
প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী খঁতিহাসিক ব্যাপার। জ্ঞান-বিজ্ঞ।নকে, শান্ত 
সাহিত্যকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয] দেওয়ার সামর্থ, যাহার আছে, তাহার আবি- 
ভাবে যে জাতির মানস-যুক্তি ঘটিবে ইহ1 সহজেই অনুমান কর] যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় ঘটন-_গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলশ কর্তৃক, ১৮*০ 
খীষ্টাব্ধের মাঝামাঝি সময়ে “ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা” । 
পাড্রীদের বাংল। শিখিবার প্রেরণ। আপিয়াছিল ধর্মপ্রচারের আবেগ হইতে-_ 
আর এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল--ভারতবর্কে ভালভাবে শাসন- 
শোষণের নাগপাশে বাধিবার জন্ত ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে | 
উদ্দেশ্য উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক, সন্দেহ নাই। কিন্ধু যে 
উদ্দেশ্যেই যাহ! কর] হউক, আমাদের লাভের ঘরে অঙ্ক জমিতে লাগিল। 
বাংল ভাষাই যে শুধু ব্যাকরণের সুত্রে সংগ্রথিত সংগঠিত হইল তাহা নহে, 
বাংল সাহিত্যে নূতন রূপ-রসের ফসল ফলিতে আরম্ভ করিল। এই কলেজের 
পশ্তিত-পাদ্রীদের হাতেই বাংল! গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হুইয়াছিল। 


২৪৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


রামরাম বস্থুর রাজ! প্রভাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কারের 
বত্রিশ সিংহাসন ( ১৮০২) ও প্রবোধচন্দ্রিক! (১৮৩৩ ), গোলোকমাথ শর্মার 
হিতোপদেশ (১৮০২), তারিনীচরণ মির্ের__ওরিয়েপ্টালি ফেবুলিষ্ট (১৮০৩), 


চত্তীচরণ মুক্দীর-_-তোত ইতিহাস (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের-- 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র য়ন, চরিত্রং (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 


হিতোপদেশ (১৮০৮): হপ্রসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা। ( ১৮১৫ ), কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চাননের পদার্থ কৌমুদী এবং উইলিয়াম কেরীর গ্রস্থাবলী :--(১) 
নিউ টেষ্টামেন্ট (১৮*১), (২) বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১), (৩) কখো- 
পকখন (১৮০১), (৪) ওল্ড টেষ্টামেন্ট--মোশার ব্যবস্থা (১৮০২ ), 
(৫) কত্তিবাসের রামায়ণ (১৮১২), (৬) কাশীদাসের মহাভারত 
(১৮০২), (৭) ওল্ড টেষ্টামেন্ট-দাউদের গীত (১৮০৩), (৮)- এ 
ভবিষ্যঘাক্য (১৮০৭ ), (৯) এ&ঁ-_যিশরালের বিবরণ ( ১৮০৯ ), (১০) ইতিহাস 
মালা, (১১) বাংলা-ইংরাজী অভিধান (১৮১৫-২৫)--এই সকল রচনার 
সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাক আর না থাক-_এঁতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী । 
ইহারাই নব-যুগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রাচীন প্রকাশ-রীতির এবং 
বিষয়বস্তর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহাদের এই যুক্তিপথে যাত্রা, বাংলা 
সাহিত্যকে নবদিগন্তের স্বরণ্ধারে পৌছাইয়া দিয়াছিল। তৃতীয় এতিহাসিক 
তাপর্যপুর্ণ ঘটনা-_১৮১৭ খ্বঃ হিন্দু কলেজ গ্রতিষ্ঠী। ইংরাজী 
সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্বভাগারের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়া এই 
কলেজ বাঙালীর মনে-প্রাণে-সমাজ-জীবনে এক ধটবপ্লবিক পরিবর্তন 
আনয়ন করিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য-শিল্প, দর্শন-বিজ্ঞান, নূতন আকাশের 
মুক্তি এবং এক নৃতন আলোকরশ্মি লইয়া বাঙালীর কাছে উপস্থিত হইল-- 
মস্তিষ্কে উদ্দীপিত করিল নূতন নূতন মননের আবেগ, হৃদয়ে সঞ্চারিত করিল 
জগৎ ও জীবনকে নৃতন আবেগে উপলব্ধি করার প্রীকাস্তিক আস্পৃহা | 


শীমধুকছদন ২৪৯ 
প্রক্কতপক্ষে হিন্দু কলেজই বাষ্ালীকে নবভাবে নর ভাবনায় দীক্ষা দিয়াছিল। 
'“আধুনিক বাংলা” বলিতে ধে বাংলাকে বুঝায় তাহাকে স্থ্টি করিয়াছিল। এ 
কথা বলিলে অন্তায় কর হইবে না থে হিন্দু কলেজই আধুনিক বাংলার হৃগয়- 
যন গঠন করিয়াছিল । 
আর একটি এতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা_বাংলা সাময্মিকপত্ত 
প্রকাশ । গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বাঙ্গাল গেজেটি,__সমাচাঁর দর্পণের 
আগে কি পরে তাহা যত তর্কের বিষষই হউক, এ কথ! স্বীকার করিতেই 
হইবে, সায়িক-পত্রই নবযুগের সাহিতোোর প্রধান বাহন হইযাছিল-_ (এখনও 
প্রধান বাহন )। মুদ্রাযস্ত্রের অনিবার্ধ্য শুভ ফলের মধ্যে--সাময়িক পত্র এবং 
সংবাদপত্র অন্যতম । শিক্ষিত বাঙালীর নবোন্মেষিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যাবোধ 
সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিবে--ইহাই 
স্বাভাবিক । তৃলিলে চলিবে না__বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই প্রথষ 
সাময়িক পত্রে, পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও তাহাই হয়। 
এই সমস্ত এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সমষ্টিগত ফল-_ বাংলার নব 
জাগরণ--ভ্ভানে-ভাবে-কর্মে নূতন করিয়। বাঁডালীরআক্মোপলব্ধির 
সাধন] । উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে ন! হইতেই দেখ! যায, বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয় দত্ত, মধুক্দন, রলাল, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, ভূদেব, রাজনারায়ণ, 
বঙ্কিষচন্ত্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অক্ষয় বডাল, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ এবং আরে! অনেকের সাহিত্য-সাধনার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ভাগার 
কাব্য-ম হাকাব্য-গর্প-উপন্াস-নাটক-প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইযা উঠিয়াছে। বিগত নয় 
শতাব্দীর সাধনার সহিত তুলনা করিলে এই সমৃদ্ধি অনশ্যাই বিশ্মজনক বলিয়! 
মনে হইবে । বিংশশতাব্ধীর দানের পরিমাণ, শতাব্ধীর অর্দেক যাইতে না 
যাইতেই যে মাত্রায় পৌছিয়াছে, তাহা! যে কোন জাতির পক্ষেই সৌভাগ্য- 
সচক বল! যাইতে পারে। কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্থাস-প্রবন্ধের সংখ্যা ও 
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গুণগত উৎকর্ষ লইয়া, বাগালীর আর তেমন লজ্জা বা ন্য প্রকাশ করিবার 
কারণ নাই । বাংলা-সাহিত্যে শক্তির আয়োজন তেমন সম্ভতোষজনক হয় 


নাই বটে, কিন্ত “ভোজের আয়ে।জন” হইয়াছে_-যথেষ্টই । এই আয়োজনে, 
কাব্য-নাটকের পরিমাণ যাচাই মাত্রায় পাওয়। না গেলেও, গল্প-উপন্যাঁসের 
প্রাচুর্য ষে প্রায় সমুদ্রের বিশালতার কাছাকাছি গিয়াছে এ কথা স্বীকার 


করিতেই হইবে-_শ্বীকার করিতেই হইবে-নয় শত বৎসরে আমর! যাহা 
পাই নাই, দেড়শত বৎসরে তাহার শত-সহম্রগুণ পাইয়াছি | কিন্ত এই পাওয়া 


কিআকম্মিক? অকারণ? যত বশ্মধকরই এই জ্ঞান-কল্পনা-কর্মের বিভূতি 
যনে হউক ইহ] কিন্ত কোন আকম্মিক বা দৈব-ইচ্ছার ফল নহে। ইহার 
পিছনে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-কল্পনা কর্ণের সাধন। প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে। 


প্রতীচ্যের এবং আমাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক সাধনার, দাশনিক সাধনার)' 
শিল্প-সাধনার এবং জীবন-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই ইহার 


কারণটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে । শুধু বাঙালীর জীবনেই নয়, বিজ্ঞান-দর্শনেও এই 
দেড়শত বৎসর যুগান্তর স্থপ্তি করিয়াছে । এই দেড়শত বৎসর বিজ্ঞান এত ভ্রুত 
এবং এত দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার ফলে 


মানব-সভ্যতা যেন এক লাফে অনেক শত বৎসরের ব্যবধান ডিগাইয়। 
গিয়াছে । এই সময়েই পদার্থাবজ্ঞান, রসায়ন জ্যোতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, 


ভূ-বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়াছে। 
প্রকৃতির এবং জীব জগতের রহস্যের গভ[রতম প্রদেশে বৈজ্ঞামিকের মন্ত্ক্ুর 
আলোক প্রবেশ ক:রয়াছে । এই সময়েই টৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে্-বলে-বলীয়ান 


হইয়া বস্তবাদী দর্শন দিখ্বিজয়ীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতির ফলেই বাস্তব এবং মানস সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখ! 


দিয়াছে | যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কার্য নিষ্পন্ন হওয়ায় উৎপক্নদ্রব্যের 
পরিমাণ, উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্য বহুগুণ বাড়িয়া! গিয়াছে। তেমনি অবশ্ঠ 
সঙ্গে সঙ্গে শেণী-সংগ্রামের তীব্রতাও বাড়িয়। গিয়াছে । রাশিয়াতে ও 


শীযধূুস্দূন ২৫১ 


চিনে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্টিত হইয়াছে। পুজিবাদ 
ও সমাজতন্ত্রবাদের বা সাম্যবাদের দ্বন্বে প্রত্যেক সমাজই অস্থির ও 
অশ্ান্ত-_-অবশ্ত কেহ বেশী আর কেহ কম, এই যাহা পার্থক্য। বস্তবাদী-দর্শন 
জগৎ এবং জীবনে বিধাতার নিয়ন্ত্রণ ব্বীকার করে না বলিয়াই সমাজ- 
ব্যবস্থাকেও “বিধাতার বিধান” অতএব অপরিবর্তনীষ বলিয়া মনে করে না 
মনে-করে সমাজ ব্যক্তির সমবাযেই গঠিত এবং প্রত্যেক বাক্তিরই সামাজিক 
কাধ্য পরিচালনায এবং কুলমাজের ধনসম্পদে সমান অধিকার আছে। বিজ্ঞান 
মানুষকে জগৎ ও জীবন দেখার নৃতন দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরোক্ষভাবে 
নূতন সমাজ শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণাঁও যোগাইয়াছে । 
সে মানুষের অমুতের সন্তান হওয়ার মর্যাদা কাজিযা লইয়াছে বটে, কিন্তু 
বিনিময়ে, মানুষকে, সামাজিক জীব হিসাবে পূর্ণ মর্য্যাদায় বাঁচার অধিকার 
দাবী করিতে প্রেরণ! দিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাছি সমযেই__দেখা 
যায়, সমাজ-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সংস্কার লইয়] ব্যক্তি ও সমাজের পারুম্পরিক 
সম্পর্ক, ব্যক্তির অধিকার, সমাজের ক্রমবিবর্তনে এবং শ্রেণী বিভাগে উৎ্পাদন- 
বণ্টন ব্যবস্থার স্থান, শ্রেণীঘন্দের উৎপত্তি ও পরিণতি, পুজিবাদী সমাঁজ- 
ব্যবহ্গার উৎপত্তি শ্রীবৃদ্ধি এবং বিলয় প্রভৃতি বিষয সম্পর্কে গভীর আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছে | মানব-সমাজকে এবং প্রত্যেকটি বাক্তিকে সর্বপ্রকার শাসনের 
ও শোষণের কবল হইতে মুক্ত করার আনেগ, '্উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর 
প্রগতিশীল সযাজ-দর্শনের প্রধান ৫বশিষ্ট্য। এই আবেগকে সংক্ষেপে 
সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ বলা যাইতে 
পারে। দেখা যায় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তবাদও অধিকতর 
প্রতিষ্ঠা লান্ত করিয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবতার চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দর্শনের ক্ষেত্রে এই বান্তবনি্ঠাকে আমরা বলিতে পারি-দার্শনিক বাস্তব- 
বাদিত। (11)1195010111021 [২621151) ) অধ্যাত্মবাদের সহিত বস্তবাদের 
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রিরোধ শাশ্বতিক। উনবিংধ শতাববী হইতে এই দ্বন্ব তীব্র আকার ধারণ 
করিয়াছে । অধ্যাত্ববাদ কোণঠাসা হইলেও সংগ্রাম এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে 
পৌছায় নাই, _বস্তবাদ অবিসংবাদিত আন্থগত্য আজও লাভ করে নাই। 
অশিক্ষিত জনসাধারণ এখনও অন্ধ বিশ্বাসে এবং কুসংস্কারের পঙ্কেই ডুবিয় 
'আছে। যাহা হউক, দশনের ক্ষেত্রে বান্তবাদিতা বলিতে কাধ্যতঃ বস্তবাদী 


দর্শনকে শ্বীকার করাই বুঝায এবং সেই স্বীরূতি অন্গতম আধুনিক মনোভাব । 
এই বান্তববাদিতার সাধারণ রূপ দেখা যাষ-_অভিপ্রাকৃতকে (590179- 


10161 ) বিশ্বাস না করায অর্থাৎ জগৎ এবং জীবনকে প্রাকৃতিক সামগ্রী রূপে 


শ্বীকার করায। “ম্বপারন্ঠাচারালিজম”--এই বিপরীত মতবাদকে, যদি 
“ভ্যাচারালিজম” বল! যায়--বল। হইযাঁও থাকে-_তাহ হইলে বলিতেই হইবে 
দার্শনিক বাস্তববাদিতার সহিত প্রাকৃতবাদিত (21007811517) অবিচ্ছেদ্য 


যোগেই যুক্ত । এই বাস্তববাদিতার বিশেষ একটি কপ প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
মাহ্ষের--জৈবিক সত্তাকে বডে। করিসা দেখার মধো। এই প্রবণতাকে 


সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে-_জ্রীবতান্তিক বাস্তববাদিত1 (নাঁওলজিকাল 
রিয়ালিক্রম ?) মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনন্তত্বের ক্ষেত্রেও বাত্তব- 


বাদিতার প্রসার ঘটিতে থাকে। মনস্তত্বের ক্ষেত্রে বাস্তববাদিতার 


(255০110192109] [২21151) প্রবণত। প্রকাশ পায়-_মনের জগতেও কাধ্য- 
কারণ নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করায় এবং মানসিক ক্রিযায সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান- 


নিজ্ঞপন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব শ্বীকার করায় । জীবতার্থিক যেমন ন্যক্তির 


মৌলিক বাসনার-রহশ্য নাক্ত করিতে ন্যগ্র, মনন্তাত্বিক তেমনি বক্তি-মনের 
রহল্যা ব্যক্ত করিতে প্রবণায়িত। মনংসমীক্ষণ শাস্ত্রের আলোকে ইহাদের 


দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। মানলিক ক্রিযার জটিলতা প্রকাশ করার দিকেই ইহাদের 
বঝৌক সেশী। সযাজতত্বের ক্ষেত্রে যে বাস্তববাদিতা তাহাকে আমর! 
বলিতে পারি-পসোসিযোলজিক্যাল রিখেলিজম। এ সম্বন্ধে আগেই 
আলোচন! করা হইযাছে। সংক্ষেপে এখানে বল। যায় সমাজতাত্বিক বাস্তব- 


শ্রীঘধুদন ২৫৬ 
বাদী বিশেষভাবে মানুষের সামাজিক জীবনকে শাসন-শোষণমুক্ত অবস্থায় 
উত্বীত করার হ্বপ্র দেখে__সাধনা করে বা প্রেরণ! যোগায়। ব্যক্তি জীবনের 
স্বখ-ছুঃখকে ইহার! সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা করিয়! 
দেখাইতে চেষ্টা করে। শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যাচার-অবিচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং মুক্ত জীবনের পক্ষে, শোষণযৃক্ত সমাজব্যবস্থার 
পক্ষে সংগ্রাম করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য । উনবিংশ-বিংশশতা্শার আধুনিকতা 
মূলতঃ এই সকল প্রবণতার মধ্যেই নিহিত । যোটাণুটিভাবে বল। যাইতে 
পারে__উল্লরিখিত বাস্তববাদের মূল খাতেই প্রক্কৃত আধুনিকতার ধরা প্রবাহত 
হইয়াছে। প্রাচীনের সহিত আধুনিকের পার্থক্য দেগাইতে হইলে-_-জীবন- 
দর্শনের তথা নানা মনোভাবের পাথক্য নির্দেশ করিয়াই দেখাইতে হইবে । 
পূর্বের আলোচন। অন্পারে, প্রকৃত আধুনিক বল] দায়তাহ।কেই গণ বিজ্ঞান- 
সমধিত দাশনিক বাস্তববাদে এবং তদানিষঙ্গিক মনপ্তার্তিক, নৈোঁতিক “+ সমাজ- 
নৈতিক বাস্তববাদে পূর্ণ-মাত্রাঘ বিশ্বাসী । তবে দাশানক বশুববাদে বিশ্বাস 
ন! করিযাও অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী দর্শনে বিশ্বাপী হইযাও কেই কেহ আধু- 
নিকতার আন্ান্ত প্রবণত। প্রকাশ করিতে পারেন : যেমন জীবশ পলীল]কে 
স্বরীপে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেম-_নিরাঘপ চিত্তে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির 
জটিল ছন্থকে রূপ দিতে পারেন--অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের ও ব্যক্তির 
স্বাধানতার পক্ষে_ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের স্যৌগের জন্ঠ সংগ্রাম কাঁরতে 
পারেন অথাৎ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আধুনিকত1% সাধারণ প্রবপত। প্রকাশ 
করিতে পারেন। তাই বলিয়! তাহাদের পূর্ণ আধুনিক বল! যাইতে পারে না। 

শ্বাশ্বত আধুনিকের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া রবান্তরনাথ যেকথ। বলিয়াছেন 
এখানে তাহা উদ্ধত করা াইতে পারে ; তিনি লিখিয়াছেন__“আমাকে যদ্দি 
জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে বলধ বিশ্বকে ব্যক্তিগত 
আসক্তভাবে ন। দেখে বিশ্বকে নিধ্বিকার তদগত ভাবে দেখা । এই দেখাটাই 


২৫৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


উজ্জল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাটি আনন্দ । আধুনিক বিজ্ঞান যে 
নিরাসক্ত চিত্তে বাত্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে 
বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক” । নিরাসক্ত চিত্তে 
বিকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা আধুনিকতার শাশ্বত লক্ষণ হইতে পারে কিন্ত 
নিরাসক্ত চিত্ত কথাটির অর্থ খুব স্ুনিদিষ্র নহে বলিয়া তুল বুঝিবার যথেষ্ট 
অবকাশ আছে। সমগৃষ্টিতে দেখাব মধ্যে দার্শনিক সংস্কার প্রবেশ করিতে 
বাধ্য। এই দাশনিক সংস্কার যদি নৈজ্ঞানিকসিদ্ধান্ত ভিত্তিক বস্তবাদী 
দার্শনিক সংগ্কার হয় তাহা হইলে-_ আমাদের দেওঘা আধুনিকতার লক্ষণের 
মছিত কোন বিরোধ থাকিবে না। তাহা না হইলে নিরাপক্ত চিত্তে দেখাকে 
আধুনিকতার সামান্ত লক্ষণ খলিযাই গণ্য করিতে হইবে। কিন্ত বিশেষভাবে 
আধুনিক বল| যায ভাহাকেই যাহার মধ্যে আধু'নকতার বিশ রূপটি সর্বতো- 
ভাবে অভিবাক্ত-_খিনি প্রবধর্শনে, জ্মাঁজ-দর্শনে, নীতি-দর্শনে, 
সবদশনেই আধুদিক--ধনি জ্ঞানে আধুনিক_অন্ুভবে আধুনিক 
এনং এমণাতে আধুনিক । বলাবাহুল্য এই জাতীয় আধুনিক আধুনিকের 
পরাদণ। এই পরা-আদর্শে কেহ পৌহিযাছেন কি ন| সে প্রশ্ন ভিন্ন বটে কিন্ত 
এহ পরা-আ'দর্শের সহিত্ত মিলা ইয়া মিলাইযাই আধুনিকতার মাত্র। তারতম্য 
বিচার করিতে হইবে ২ নিচারের অন্যকোন পথ নাই৷ অবশ্ত সব আধুনিকই 
যে সমানভাবে সমস্ত প্রবণতা বাঁক্ত করিবেন এমন কোন কথা নাই। তাই 
প্রবণতার প্রাধান্ত অন্থমারে, আধুনিকদের আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ 
করিতেপারি ; তবে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে--এই শ্রেণী বিভাগ মোটামুটি 
বিভাগ মাত্র । 

(ক) একশ্রেণীর আধুনিকের দৃ্টি এবং সৃষ্টি জীব-বিজ্ঞান অন্শাসিত। 
ইহারা! মৌলিক বাসনা কামনার বৃত্তের মধ্যেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া, 
বাসনার উলঙ্গ রূপটিকে প্রকাশ করিতে চাহেন। (খ) আর এক শ্রেণীর 


শ্ামধুস্থদন ২৫৫ 


আধুনিকের দৃষ্টি ও স্থাষ্টি মনঃপমীক্ষণ-শাসিত। মানিক ক্রিয়ার জটিলতা__ 
ংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নিজ্ঞরন মনের রহস্যময় ক্রিষা £তিক্লিধ।ৰপ দেওয়ার দিকেই 
ইহাদের নৌক। ইহারা এক কখাষ-_মনন্তর্রসক। (শ) আর এক 
শ্রেণীর আধুনিকের দই পা 'নৈতিণ সমশ্থা- ও উঙ্কার। সম'ধানের দিকে 
পধানতঃ পিবদ্ধ। ইহা খুবই যোটাযুদ বিভাগ! শ্বোকের প্রাধান্ঠই এই 
বভাগের এউি। একাধিক ঝৌক একজনের মণ দাকিতে পারে এবং 
থাকেও | চ'তরাং এই শেণী চি প্রয়োগ কারি ।ল খে [শেষ সততা 
আবশহ্তাক । মামা দোর [গু বুধোর ঘাডে পি ঘ|শক। আছে এবং সে 
'আশঙ্ক। খুবই শব । 

হ। হউপ প্রশ্চ্যের এই সব আধুনিকতার প্রবণত। -( দাশনিক 
মনপ্টা।ক -- শ।তিতাদিক-- সমাজতার্ডিক নাশ্তদবাদিত। -প্রতীচ্যেই 
পীমাবদ্ধ থাকে নাই । এ কুলের সব ঢেউ এই কূলে আগিখা আঘাত 
দিখাছে। উহারা যাহ! গাধন। করিপা। লাভ করিখাছে আমর! তাহ! দান 
হিসাবে অনাাগেং পাঠাছ। উহাদের জীবনের সাহত দমান তাপ রা।খয়। 
চলিতে না! পারশেও,উভাদের মননের অন্মনন করিতে, অথব' রীতি ও রুচির 
অন্থকরণ করিতে আমাদের বাধে নাই। পিছনে পিছনে চাললেও আমরা 
খুব গিছ। ইয়া থাকি নাই। উহাদের উপবিংশ-বিংশ শরতান্ধীঁর আবুনিকতা 
এবং-আমাদের উনবিংশ-বিংশ শতাবীর আধুশিকতার-মাত্র/র দিক দিয়া 
সমান নহে, তখু উহাদের মধ্যে স্পষ্ট একটা বিঙ্গ_-প্রতিবিষ্ব ভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাপস্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত, আধুনকত্বের ক্রম বিকাশের 
ধারা পর্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে-_নানামুখীঁ প্রবণতার অস্ফুট 
প্রকাশ হইতে স্থপরিস্ফুট প্রকাশ পর্ধযস্ত আধুনিকতার সব রূপই কম বেশী 
'ামাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 


২৫৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


আধুনিক বাংল সাহিতোর ইতিহাপকে আমর? মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত 
পর্বে ভাগ করিয়। লইতে পারি £-_ 

প্রথম পর্ব--১৮*০ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত । ইহাকে “প্রস্ততি পর্ব” বলা 
যায়। এই সময়ে, বাংলা ভাষা সংগঠিত হয়, বাংল গ্ সাহিত্যের গোড়া- 
পত্তন হয়__প্রকাশ রীতিতে এবং প্রকাশ্ত বিষরেও নৃতনের আবির্ভান ঘটে__ 
রামমোহন--দেবেন্দরনাথ, ঈশ্বরপ্ুপ্ত, বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্ক'র, 
ভবানীচরণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আশ্রয করিয়া জাতির নূতন জীবন-স্পৃহা, 
সংকীর্ণতামুক্ত উদার জীধনের আকাজ্ষা অক্ফটাকারে ব্যক্ত হয। 

দ্বিতীয় পর্ব-[ ১৮৫৮ (১৮৬৫) ১৮৭৩ ] বিগ্বাসাগর র্দলাল-_মধুছদন 
বিহাক্লীলাল__ভূদেব-_দীনবন্ধু-_বঙ্ষিমচন্দ্র প্রভৃতির যুগ। ১৮৬৫ খ্রীঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র আবিভশবে পর্যটির পশ্চিম দিগন্ত নৃতন রশ্মির আলোকে 
উদ্ভা'সত হইয়া উঠে_তৃতীয পর্বের গুচন1 হয়, নৃতন জীবনাবেগের তীব্র 
অনুভূতিতে, ইহাদের প্রত্যেকেরই শিরা উপশিরা, উঞ্ণ রক্তের দ্রুত প্রবাহে 
চঞ্চল, দেহ-মনে রোমাঞ্চিত আবেশ খিহ্বল[তে, চোখ উজ্জল ভবিষ্যতের শ্বপ্ন। 

তৃতীয় পর্ব__[ ১৮৭৩--( ১৮৮ )--১৮৯৩ ]-বঙ্কিমচন্্র ( কেন্দ্রপুরুষ ) 
রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষর বড়াল, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃত্তির যুগ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্বের কিছুকাল পূব হইতেই-__ 
রবীন্দ্রনাথের নৃতন জ্যোতি সাহিত্যাকাশে নব প্রভ] সঞ্চার করিযা৷ আপিযাছে। 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জাতিকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত করিবার জহ)_ ইহারা যে সাধন। করিয়াছেন ব্যক্তির প্রাণ- 
মন-আত্মার মুক্তির জন্ত যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
আধুনিকত্ব ব প্রগতিশীলব্ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ। 

চতুর্থ পর্ব--[১৮৯৩-১৯২০] রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন 

লাল, প্রভাতকুমার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, 
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কুমূদরঞ্তন, কালিদাস রায়, মোহিতলাল প্রভৃতির কাল। পঞ্চম পর্ব :_ 
১৯২* হইতে ১৯৪* পর্যস্ত : রূবীজ্নাথ-শরগুচজ্দ্রের যুগ বটে, কিন্ত অতি 
আধুনিকতার কলকল্লোলে এই পর্ব মুখরিত। এই আধুনিক গোষ্ঠীর কালি কলমে 
সেই অতি-আধুনিকতার নৃতন রঙ ও রেখার বৈচিত্র্য ফুটিয়৷ উঠ্িয়াছে। কাব্যে 
রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, যতীজ্দ্র সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, 
জসিমুদ্দিন, অমিম্ন চক্রবর্তী, স্ধীন্দ্রনাথ দত্ত, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঙ্জনীকাস্ত 
দাস, গ্রমথনাথ বিশী, হুমাধূণ কবীর, অজিত দত্ব, বুদ্ধদেব বন্ধ, বিধুর দে প্রভৃতি; 
গল্পে উপন্ঠাসে- রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, নরেশ সেনগ্তপ্ত, মনীন্দ্র বনু, 
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোঁপাধ্যায়,। শৈলজানন্দ, প্রেমাঙ্থুর আতর্থা, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়* বনফুল, মনোজ বন্থ, মাঁণিক বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রেমেন্দ্ 
মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্রদাশঙ্কর, প্রবোঁধ সান্ন্যাল বুদ্ধদেব বন্ধ, প্রভৃতি; নাটকে 
__রবীন্দ্রনাথ, বরদা দাশগুপ্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, নিশিকাস্ত 
বনু, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমৃত বন্ধ, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, সতীশ ঘটক, 
জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্তথ রায়, বিধায়ক ভটাচার্্য, বনফুল, মনোজ বন্ধ প্রভৃতির 
রচনায় এই পব স্ুসমৃদ্ধ। ষষ্ঠ পর্ব-_১৯৪০ হইতে আজ পর্বস্ত অতি-আধুনিকতার 
দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে পূর্ববর্তী পূর্বের অনেকেই আছেন__-আঁরে। অনেকে আছেন” 
নৃতন নৃ-্ন কবি, কথা-সাহিত্ত্যিক, নাট্যকার । কাব্যে জ্যোতিরিন্্র নাথ মৈত্র, 
দীনেশ দাঁস, সমর সেন, কাঁমাক্ষী প্রসাদ চট্যোপা ধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, মনীন্জর 
রায়, সভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোক বিজয় রাহা» স্বকীন্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নীরেক্ত 
চক্রবর্তী, শিবদাঁস চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি গক্পে-উপপ্যাসে-_গে।পাল 
হালদার, সথবোধ ঘোঁষ, সুশীল জানা, নরেন মিত্র নারায়ণ গাঙ্গুলী, নবেন্দু ঘোষ, 
বিমল কর, সতীনাথ ভাছুডী, সন্তোষ ঘোষ, কুমারেশ বস্থ, সাবিত্রী রায়, স্থবোধ 
মজুমদার প্রভৃতি এবং নাটকে-__মহেন্দ্র গুপ্ত, অয়স্কাস্ত বক্সী, প্রমথনাথ বিশী, 
বিজন ভট্রাচার্ধ্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীদাস লাহিড়ী, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত» 
প্রতাঁপচন্দ্র চন্দ্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, শীতাংশু মেত্র প্রভৃতি । 
নাটক বিচার ( ৩য় )_-১৭ 


২৫৮ নাট্য সাহিত্যের আলোঁচন! ও নাটক বিচার 


বলা বাহছল্য-প্রত্যেক পর্বে প্রত্যেক বিভাগেই আরো বু নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। বিস্তার ভয়ে ধাহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের 
রচনার মূল্য যে উল্লিখিতনামাদের রচনার মুল্য হইতে সবদিক দিয়াই 
কম তাহ! ঘেন কেহ মনে না করেন। আর একটা কথাও স্মরণ করাইয়! 
দেওয়।৷ দরকার । আধুমিক যুগের লেখকমাত্রেই সর্বতোভাবে আধুনিক__এ 
কথ! মনে করিলেও ভুল করা হইবে। আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ অনেকের 
মধ্যেই পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু বিশেষে লক্ষণটি__অর্থাৎ দার্শ'নক বাস্তববাদিতা 
_জীবতাত্বিক-মনন্তাত্বিক বান্তববাদতা এবং সমাঁজতাত্বিক বাম্তববাদিতা 
প্রভৃতির মধ্যে আধুনিকতার যে বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে__তাহা! কম লেখকের 
মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইবে । আমরা দেখিতে পাঁই__অনেকেই 
'অধ্যাত্ববাদের গণ্তী পার হইতে পারেন নাই । তবে জীবনের ব্ূপকে, যথাসম্ভব 
অনাদক্তভাবে আকিতে গিয়া আপুনিক প্রবণতার একাধিক প্রবণত। 
প্রকশি করিয়াছেন। কেহ কেহ দার্শনিক বাশ্ুববাদিতা খুব সচেতন ভাবে 
গ্রহণ করিতে না পারিলেও-অজ্ঞাতসারেই জীবতাত্বিক ও মনস্টাত্বিক 
বান্তববার্দের খানিকটা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ লমাজ সমস্যা 
ও শোষণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী 
নমাজ ব্যবস্থার বূপটিকে স্পষ্টভাবে ধ্যানের ধনে পরিণত করিতে পারেন 
নাই। ম্তরাং নামে আধুনিকের সংখ্যা যত বেশী, কাধ্যে আধুনকের সংখ্যা 
ততো বেশী হইবে ন|। 


কঃ রং ব্ ক 


“বনফুল”- পর্ব-বিভাগ অগ্থমারে__পঞ্চম পর্বের ( ষষ্ট পর্বেরও ) সাহিত্যিক । 
১৯১৮ হইতে আজ পর্য্যন্ত বনফুল তাঁহার সৌরভ বিতরণ করিয়া আমিতেছেন। 
বাংলা কথা-মাহিত্যের প্রাঙ্গন বনফুলের বর্ণেগন্ধে আঘোঁদিত। কবিতা-গল্প 
উপন্াসনাউকে বনফুলের ফেন শতদূল বিকা*--পাঁপড়িতে পীঁশড়িতে বর্ণ- 
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গন্ধের বিচিত্র বাহার । কবিতা ও নাটকে তাহার দান ষাহাই হউক, গল্প- 
উপন্যাসে বনফুল একাই একশো। সমগ্র রচনার মধ্যে, ভাবনা-কল্পনা-অন্তব 
শক্তির বিভূতি লইয় যে “বনফুল* আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ 
এক নজরে ধরিবাঁর মতো নহে। 
“বনফুল” বনফুল হইতে পারেন, কিন্তু খুব গহন বনের ফুল নহেন_ বুনো 
ফুল নহেন। পরিচয়ে প্রকাশ__“১৩০৬ বঙ্গাঝে পৃিয়া জেলার মনিহারি 
গ্রামে জন্ম। আদিবাস হুগলি জেলার শেয়াখালায়। শিক্ষা মনিহাঁরি ও 
সাহেবগঞ্জ ইন্কুলে। পরে হাঁজারিবাগ থেকে আই-এস-সি পাস করে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন; ফাইনাল পত্রীক্ষা দেবার ঠিক আগে 
পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ খোলে এবং বিহারের গ্রবাঁপী ছাত্রদের সেখানে 
যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। ১৯২৭ অবে' দেখান থেকে এম, বি, বি, এস 
পাঁশ করেন। কলিকাঁলাম়্ কিছুকাল ডাক্তাব চাঁক্ত্রত রাগের সহকারীরূপে 
ল্যাবরেটারির কাঁজ করেম। পরে মুশিদবাদ জেলোর আজিমগঞ্ হাসপাতালে 
মেডিক্যাল মফিমার হন। এখন ভাগলপুরে থাকেন” ( বনফলের শ্রেষ্ঠ গল্প ) 
দ্ধত পরিচাঁয়িকাঁংশ হইতে জান! যাঁইতেছে-_বনফুল অতি হুর্গম বন প্রদেশের 
ফুল নেন এবং বুনো ফলও নহেন। শিক্ষাদ'ক্ষীর অভাব তাহার ঘটে নাই। 
যুগের সেরা! শিক্ষা-ইংরেজী শিক্ষ/-বিশেষত: বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই তিনি 
পাইয়াছেন। আর যে বৃত্তিটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাতাঁও এক হিসাবে 
বৈজ্ঞানিকেরই বুর্তী-ডাক্তারি”। 
অবশ্ঠা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাওয়া বা বৈজ্ঞনিকের বৃত্তি গ্রহণ করা-_বড়ে! 
কথা নহে। বড়ো কথা হইলে, এতদিনে আত্প্রারুতে-বেশ্বাপমূলক আচার- 
বিচার কুসংস্কার অনেক পরিমাঁণে কমিয়া যাইত । স্ততরাং বড়ো কথা--. 
ইবজ্ঞানিক সংক্কারটি পাওয়া_-জগতকে ও জীব্ন-লীলাকে বিজ্ঞান-স্তাপিত 
সিদ্ধান্তের আলোকে দেখা । যতটুকু বুঝ! ঘায়-্্বনফুলের মধ্যে বিজ্ঞানের- 
দেওয়া বিক্ষ| পাক] সংস্কারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার দার্শনক দৃষ্টিকোণ 


২৬০ নাট্য সাহিত্যের আলোঁচন। ও নাটক বিচার 


অতিগ্রাক়তের মর্যাদা তেমন নাঁই। “নেচারালিজম্” যে অর্থে “সুপার 
নেচারালিজম্্ঞর বিপরীত সেই অর্থে বনফুল মেঃটামুটি প্রাকৃতবাদী 
(10805781150 )। অর্থাৎ অতিগপ্রাকুত কোন টবশক্তিতে তিনি ততে! 
বিশ্বাী নহেন। তাহাই তিনি বিশ্বাস করেন যাহা যুক্তি-সিদ্ধ__যাহা অভিজ্ঞত] 
লন্ধ। তবে তাহার রচনায় অতিপ্রাকৃত-জগতে-বিশ্বাসের উপাদান না 
মিশিয়াছে এমন নহে, কিন্তু সেগুলি আমিয়াছে-_প্রাকৃতকে প্রতিষ্টা করিবার 
উপায় হিসাবেই-_রচনার আঙ্গিক হিসাবেই__মানুষের আচরণে অতিপ্রাকতে 
বিশ্বাসের ও সংস্কারের প্রভাব দেখাইবাঁর প্রয়োজনেই | বনফুল অদৃশ্য লোকের 
কাহিনী বলিয়াছেন দৃশ্ঠলে।কের মানস-সত্যকে সংকেতে ব্যক্ত করিবার জন্তই | 
অগ্রারকত প্রায় কাহিনীগুলির উদ্দেশ্য ৪ একই | যেমন :-- অধরা” গল্পের অধরার 
চোখের জন-বরফের মত 21৩1. বৃষ্টির জল মাত্র। 'প্রজাপতি' গল্পে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্মতির পরেই আশার বছম্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতির 
উড়ে যাওয়।, মনস্তাত্বিক সংকেত মাত্র । “মাল! বদল” গল্পের “অপরূপ-রূপসী।” 
গানের হুরের বূপকমাত্র। “একই ব্যক্তি” গল্পে অদৃশ্ত লোঁকের সাহায্যে 
বনফুল একই ব্যক্তির মুখ ও মনের অনৈক্্যট দেখাইতে চাহিয়াছেম। আমার 
মনে হয়-_ “ছাত্র” গন্পটিতেই বনফুলের প্র/কতবাদিতার বড় প্রমাণ পাওয়া 
যায়। মানুষের আঁচরণ তে শুপু তাহার সংজ্ঞান সত্তার রাই নিয়ন্ত্রিত হয় ন। 
আনংজ্ঞান-নিজ্ঞানের অংশও সেখানে আছে। বহু দিনের সংস্কার মানসক 
গ্রবণভারপে ভিতরে থাঁকিয়া মান্ষকে এমন সব কাজ করায় যাহার স'হত 
মানুষের সংজ্ঞ/ন সত্তার কোন যোগই নাই। 

বনফুল থাড মাষ্টারকে শ্বপ্নে দেখিয়া উত্তপ্ত বালির চড়া ভাড়িয়। তিনক্রোশ 
দুরবর্ভী গজায় তর্পণ করিতে ছুটেন বটে কিন্তু “নিজের অযৌক্তিক আচরণে 
নিজেই বিশ্মিত' হন। ফ্রয়েত চাবাঁক যিনি পড়িয়াছেন_ বিজ্ঞানের বই 
ধাহার, খুব প্রিয় এবং প্রায়ই পড়েন_তাহার কাছে তর্পণ অবশ্তই “অযৌক্তিক 
'আচরণ' হইবে। এই রচনাগু(লতে রহস্তবাদের ছোয়াচ আছে বটে, কিন্ত 


শ্রমধূস্থদন ২৬১ 


এ রহস্ত অতিগ্রাকতের অন্তিত্বের রহম্ত নয়-_মনের রহস্ত-মাঁনষের জটিল 
আচরণের রহৃত্য। এই কারণেই বনফুলকে প্রচলিত অর্থে রহন্যবাদী বা 
অতিপ্রাৃতবাদী বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য 'অদৃশ্ঠলোকে গল্প-গ্রন্থের ছুই 
একটি গল্পে-_যেমন “নন্দীক্ষ্যাপা”, “ন্বপ্নু, “হিসাব*--অতিপ্রাকতে বিশ্বাসের 
ছোয়াঁচ না লাঁগিয়াছে এমন নছে। তবে এই জাতীয় গল্প লেখায় বনফুলের 
“সাহিত্য ধর্মের জন্মাস্তর” বা “শিল্পীর নবজন্ম স্থচিত হইয়াছে--এ কথা বলা 
যাঁয় না। বনফুলের নিজের ঘোঁধণ| মনে রাঁধা দরকার--মনে রাখা দরকার তিনি 
ফ্রয়েড চাবাক পড়া লোক । তাহার নিজেরই ম্বীরৃতি--বিজ্ঞানের বই আমার 
খুব প্রিয় প্রাপ্ই পড়ি। কবি--অপ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
খনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 
উল্লেধযোগ্য ।--“জীবন সম্পর্কে যেমন তার কোনে অতী'জ্য মোহ নেই, 
তেমন কোনে। বিশেষ আদশের প্রতিও তার অকাঁরণ অনুরক্কি নেই। 
“দার্শনিক পরিভাষায় “ফাকে তটস্থ দৃষ্টি বলে, তার দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। জীবন 
সতোর নিরীক্ষায় কোনো পূর্নধার্ব তত্বের অনুশাপন দ্বীকার না করে সর্ব 
সংক্গারমুক্ত দুষ্টর লম্মুখে বন্ধ পরীক্ষা ও বনু পধ্যবেক্ষণের সাহায্যে জীবনকে 
জানার যে' আবেগ, তীর ব্যক্তি মাননে সেই আবেগই প্রত্যক্ষভাবে 
ক্রিয়াশীল |” 

সাহা হউক, বনফুল চাঁবাক-পন্থী দর্শন পড়িয়াছেন এবং খুব সম্ভব বেষী 
করিয়া শড়িয়াছেন ফ্রয়েতকে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান । এক কথায়, বনফুল মনস্তবব- 
প্রসত্তঃ মনস্তত্বরসিক | এই প্রণক্তি তাহার শিল্প-সত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে । কত কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহ] লমাক জানিতে হইলে, 
প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের রীতি এবং বস্ক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার । 
এখানে সে অবকাশ নাই'। দিগ দর্শন হিসাবে-_“সে ও আমি, *বৈতরণী তীরে" 
“অগ্নি প্রভৃতি মনঃসমীক্ষণ-প্ররোচিত“রীতি'র উপন্যানগুলির দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ কর যাইতে পারে । মন:সমীক্ষণ শান্তর প্রভাব, বন্ফুলকে আশ্রয় 


২৬২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


করিয়া আমাদের সাহিত্যে ভালভাবে অন্ুপ্রবেশ করিয়াছে--এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে । পুবে আমরা যে মনস্তাত্বিক বান্তববারদিতার কথ। বলিয়াছি 
বনফুলের মধ্যে আধুনিকতার সেই প্রবণতাঁরই একট! বিশেষরপ লক্ষ্য করা যায়, 
কিন্ত তাই বলিয়৷ একথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না বনফুলের উপস্থাপন রীতি 
অনেকট] সংকেত-পর্মী অর্থাৎ যাহাঁকে যথার্থ “রিয়েলিষ্, বলে বনফুল তাহা 
নহেন | জীবন-সত্যকেই তিনি রসরূপ দিয়াছেন বটে» কিন্তু যে রূপ-কল্পনা বা 
অঙ্গরচন! ।তনি করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকতা অপেক্ষা সাংকেতিকতা ব 
ভাঁবতান্ত্রিতাই বেশী প্রশ্রয্ন পাইয়াঁছে। তাহার রচনা পড়িয়া একথ মনে না 
হইয়া পারে না__-কোথাঁও বনফুল মনন্তত্বের াঁচে ফেলিয়। জীবন দেখিয়াছেন, 
কোঁথাও জীবনের রূপে মনন্তত্বের মিল দেখিয়াছেন। এই কারণেই__ 
'সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজম” প্রবণতা থাকা সত্বেও বনফুল পুরোদস্তর 
“রিয়েলিই্ হইতে পারেন নাই । পারেন নাই-_অবশ্য স্বীস্ার্ধয, কিন্ত কেন" 
পারেন নাই-_বিচাধ্য বিষয় বটে। না-হইতে-পারাঁর কারণ-_মনে হয়__বনফুলের 
স্বভাবের মধ্যে 'রসিক' স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে। হনস্তত্ব-প্রসক্তি 
একট] কারণ বটে, কিন্তু জারণের সবটা নয়। যেযেকারণের সংযোগে বনফুল 
হাশ্ত-রসিক' (হিউমারিষ্ট ) হইয়াছেন তাহার সব কয়টি নির্ধারণ করিতে না 
শিয়া, সংক্ষেপে এখানে বলা যাইতে পারে- বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, চার্বাক-পন্থী' 
দর্শনের দুটি এবং ফ্রয়েডপস্থী মনোবিজ্ঞানের সমীক্ষপ-শক্তি, মিলিতভাবে, 
বনফুলের মনোভঙ্গীটিকে (৪6166 ) হিউমারিষ্টেরে মনোত্তঙ্গীতে পরিণত 
করিয়াছে । বনফুলের শিল্পি-সত্ার কেন্দ্রে আছেন এক হিউমারিষ্__ 
"রসিক-পুরুষ”-_ জগৎ 'ও জীবনকে ্বরূপে দেখিবার অনাসক্ত অথচ দন্ধানী 
দৃষ্টি তাহার চোখে, জৈবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তি-নিবৃত্বির শক্তি-ক্ষেত্র রূপে 
জীবনের লীলাঁকে পর্যবেক্ষণ করায় তাহার আনন্দ, মনোবিজ্ঞানীর সমীক্ষণ-শক্তি 
লইয়া! মানসিক ক্রিয়াকলাপের রহস্ত, খুঁজিয়৷ খুঁজিয়া বাহির করায় তাহার 
আমোদ । একদিকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, অন্যদিকে অনাসক্ত কৌতুহলী দৃষ্টি আর 
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সঙ্গে চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিরতি ও অস্বীকৃতি--সকলে মিলিয়৷ বনফুলকে যেন 
এক 11502101175 ঢ101195021060-এ পরিণত করিয়াছে । এক রমিকের চোখে 
উগ্রশক্তিসম্পন্ন ত্রিখির আতস কাঁচ (প্রির্ম)। খোলা চোখে দেখিতে যাহ। 
শাদা, এই কাচের সম্মুণে পড়িয়া তাহা সাতরঙে বিশ্লিষ্ট হইয়! গিয়াছে । জীবন- 
রসিক বনফুল এই কাঁচের তির দিয়া জীবনের দ্প ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছেন 
ফলে তাহার দৃষ্টিতে, শাদা হাসিকে ঘিরিয়। কান্নার এবং কালো কামনার 
চারিপাঁশে হাসির বর্ীলী ফুটিনা উঠিয়াছে। হাসি-কান্নার শাদী-কালো বর্ণের 
সংমিশ্রণ করিয়া বর্ণবিচিত্র রপশবল জীবনের রূপ আকিবাঁর শক্তি, এই মনঃ 
সমীক্ষণের উৎস হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । করুণের মধ্যে হাস্যকর এবং 
হাস্তকরের মধ্যে ককণ আবিষ্কার করিবার শক্তি উচ্চাঙ্জের রূসিকের মধ্যেই 
দেখা যায়। বনফুল সেই শক্তির অধিকাদী। মনন্তত্বের পাকা জান এবং 
পধবেক্ষণ শক্তি__ঢুয়ে মিলিয়েই বনফুলের এই অধিকারকে পাকা করিয়াছে । 
বনফুল শ্বভাবে__-রসিক বলিয়াই এমনটি ঘটিয়াছে। 

তবে, মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে দেখিলে দেখা বাইবে- রসিকতার 
জন্মক্ুমি অবচেতন মনের অবদমিত প্রদেশ। উইট বা হিউমারের সহিত 
অবচেতন মনের নিকট সম্পর্ক আছে (জিজ্ঞান্থ পাঠক ফ্রয়েড রচিত “আআ? 
8190 105 [২61960 60 61০ 00001090104, -্রস্থথানি পাঠ করিয়া উপকৃত 
হুইবেন )। বনফুল যদি রসিক হইয়। থাকেন, নিশ্চয়ই তাহাঁপ অবচেতন মনে 
অবদমন ঘটিয়াছে বলিয়াই হইয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে--একদিকে 
বনফুলের দ্বার্শনিক বিজ্ঞত] এবং চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিকৃতি বা অস্বীকৃতি 
বনফুলকে হিউমারিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শকে তিনি 
গ্রতিঠিত দেখিতে চাহেন-__কায়মনোবাক্যের যে পূর্ণ সামপ্তন্ত তিনি কামন। 
করেন দেই সব বাসনা পরিপূরণ করিতে ন! পারিয়াই, বোধ হয়, বনস্কুল 
£হিউমারিষ্ট' | প্রত্যেক অনদমনের সহিত, বেশী কমব্যথা ও জ্বালা মিশিয়া। 
থাকে । জীবনের নিরুপায় অথচ হাম্তকর আচরণ দেখিয়! বনফুল যেমন ব্যথিত 
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হইয়াছেন, তেমনি ভণ্ডামি ন্যাকামি দেখিয়া! জলিয়। উঠিয়াছেন। তাহার এক 
হাতে মার্জনী, এক হাতে সম্মার্জনী | যেমন সরল পাঁপীকে বা বোকাকে 
নেহ করিতে তাহার কুগঠা নাই, তেমনি ভগ্ু স্তাকাকে ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত 
করিতেও তিনি বিগত্কুঞঠ। অনাঁসক্তি-যোগ হইতে রমিক মাঝে মাঝে ভষ্ট 
না হইয়াছেন এমন নহে। উদার সমবেদনার গণ্তী মাঝে যাঁঝে অতিক্রম 
করিয়াছেন এবং ্লেষব্যঙ্গের স্তরে নামিয়। আষিয়। আঘাত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

বনফুল শ্বভাবে রসিক হইলেও লঘু রসিক গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত নহেন। সেই 
জাতীয় রসিক তিনি--ধাহাঁরা জীবনের বিচিত্র রস-রূপটি সহজেই প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন- বস্তরূপকে রসবূপে মিলাইয়া লইবার সাধনায় যাঁহার। লিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছেন | বাস্তবিক বিষয়বস্ত বা! প্রটের অভাব কাঁহাকে বলে তাহা 
বনফুল জানেন না। ভম্মকে স্ব্ণুষ্টিতে পরিণত করিবার যাঁছু ঘেন তীহার 
করায়ত্ত। ধুলিকে ফু দিয়া চিনি করিতে তাহার মতে! আর কে পাপিয়াছেন? 
জীবনের “ভূয়োদশন', এিন্দুবিসর্গ' কিছুক্ষণের অভিজ্ঞত।-সব কিছুকেই যিনি 
রপরূপ দিতে পারেন, তাহাকে সহজ রপিক বলা গেলেও সামান্ত রসিক বলা 
যায় না। গল্পে, “আরও গল্পে" ও “বাহুল্যে"- বনফুলের এই যাতুকগী নিদর্শন 
ছড়ানো রহিয়াছে । সত্য বটে, এই রমিকতা করিবার ঝোঁক বনফুলের শ্বভাবের 
অঙ্গ কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী বনফুল রসিকতার সংকীর্ণ গ্তীতেই নিজেকে 
আবদ্ধ রাখেন নাই । জীবনের বূপকে যেমন রসিক-চিত্তের রল-রূপের আদর্শে 
আফকিবার চেষ্টা] করিয়াছেন__বিষয়কে আত্মপাঁৎ করিয়াছেন; তেমনি আবার 
জীবনের রূপের কাছে, জীবনের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিষ়াছেন। 
শুধু রসিকের দুষ্টিতে নয়, বিষয়ালগরাগী শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনের রূপ আকিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকে যথাসম্ভব বিষয়সাৎ করিয়া দিয়াছেন। তাই 
ক্জীবনের বিকৃতি, অসামগ্রন্ত প্রভৃতি পরিহাস্ত বিষয় লইয়া! সদয় বা নির্দয় 
ব্রমিকতা করিবার প্রবণতার পাশেই জীবনের আবর্ত সঙ্কুল গুরু-গম্ভীর ও 
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হন্ব-সংক্ু্ধ রূপটিকে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টাও দেখ! দিয়াছে। “তৃণখণ্ডে'র 
মতো! জীবন কালের জ্রোতে ভাঙিয়া৷ যাইতেছে, সেই শোতে কত আবর্ত, কত 
বাঁক শ্োতের এলোমেলো সপিল গতি! “রাত্রির জীবনের মতো! গভীর 
অন্ধকার জীবনের রন্ধে রন্ধে জমাট বাঁধিয়া আছে । “সেও আমিপ্র বুঝাপড়া 
করিতে গিয়া জীবনেম হয়রাঁনিঃ “বৈতরণী তীরে*র যবনিকার উপরে তৃষ্ণাতুর 
জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার- সংগ্রাম, “দবৈরথের ছন্ব, “মানদণ্ডের উঠানামা, 'অগ্রি'র 
শিখা এমনি কত স্থাবর” “জঙ্গম' জীবানর রূপ, কত ্বগ্রণ্ভব' অনেক কিছু 
বনফুলের কবিকল্পনায় স্থান করিয়া! লইয়াছে। জীবনকে কমে'ড-কারস্থলত 
রলিকতার দৃঠিতে দেখিয়াই ব্নফুল ক্ষান্ত হন নাই, ট্র্যাজেডি লেখকের গান্তীব্য 
বেদন! লইয়া ৪ তিন জীবনের গভীর রছন্য ও বেদনাবিধুব রূপ অঙ্কন কারতে 
চে করিয়াছেন । বে মনস্তধরসিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যে সর্বত্রই আছে রীতি 
ও চরিত্র স্থষ্টি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। পূর্বেই, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে 
যে বনফুলে মনন্তাত্বক বাস্তববাদতার প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্ত 
মনস্তত্ব প্রবণতার ফলেই, উপস্থনারতিতে বাশ্জবিকতা অপেক্ষ। সাংকেতিকতাই 
বেশী মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে । “স ও মামি? 'িবতরণী তীরে" “অগ্রি” প্রভৃতি 
উপন্তামের রচনা প্রীতি লক্ষ্য করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাঁইবে। অবশ্ত 
«সে ও আমি" বা “বৈতরণী তীরে উপন্যাসে যে বিষগ্গবস্্ উপস্থাপ্য হইয়াছে 
তাহ।তে সাংকেতিক রীতিই শরণ্য হইবেঃ ইভাই স্বাভাবিক | আসংজ্ঞানকে 
(নিজ্ঞনকেও ) “পে বাজির ভূষিকায় দাড় করাইতে গেলে এইবপ রূপক 
জাতীয় প্রকাশরীতি অনিবার্য । তারপর বৈতরণী তীরেও যাহার সমবেত 
হইয়াছে তাহাদের আনাগোনার জন্য লেখকের স্বতিপট দিবাস্বপ্ন এবং 
সিনেমেটোগ্রাফিক নীতি আবশ্কক | “আগ্রা উপাসক অংশুমান৪ “দিবাম্বপ্র' 
যোগে বিগত অগ্নি সাধকদের স'হত বারবার মিলিত হইয়াছেন এবং অংশ্ুমানের 
নিভন্ত অগ্নিতে তাহার! তেজ সঞ্চার করিয়াছেন। দিবাস্বপ্র বাস্তব ব্যাপার 
হইলেও বিশেষ অবস্থা বা মাত্রার সীমা ছাড়াইয়। গেলে, অবাশ্ুবক না হইয়া 
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পারে না। মনম্তত্রে নানা ব্যাপাঁর--যেরপ ন্বপপ, দিবান্বপ্র, ভাঁবাঁচিষজ ভ্রান্থিঃ 
বিভ্রান্তি প্রভৃতি বনফ্ুলের রচনা রীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। 
আছে। ফলে শিল্পী বনফুল খুবই রীতি-নচেতন অরষ্টা। অদ্ভুত পরিস্থিতি 
অদ্ভুত চরিত্র এবং অদ্ভুত রাঁতি রচনার দিকে তাহার বিশেষ প্রবণত। রহিয়াছে । 
মনস্তত্ব রসিকতার উৎস হইতেই যে এই প্রবণতার জনন হইয়াছে--এ কথা৷ 
দ্বীকাঁর করিতেই হইবে। বনফুলের রচনার বাস্তবতা মাঝে মাঝে অনেকটা 
জুররিয়েলিজমের রিয়েলিজম এপ স্তরে পৌঁছিয়৷ গিয়াছে । গল্প যেন গন্চ 
কবিতা হইয়া উঠিযানে। ( “কবচ” গল্পটি দ্রষ্টব্য ) গল্পে-উপন্াসে "সাঁবজেকটি- 
ভিটি'র রস-রূপ সঞ্চার করিবার তথা নানা রূপরীতি প্রবর্তন করিবার জন্য 
বনফুল স্বতন্ত্র মধ্যাদায় চিরক্ষাল প্রতিষ্িত ও স্মরণীয় থাঁকিক্ন। 


বনফুলের রচনার তালিক। 
[ক] কবিত। (ব্যঙ্গকবিতা ) 
বনফুলের কবিত1 (১৩৩৬) 
অঙ্গারপণী (ইৎ ১৯৪০) 
করকমলেষু (বনফুলের কবিতার পরিবতিত আকার ) ৫১৬৫৬) 
কবিতা (গম্ভীর কবিতা! ) 
আহবণীয় ( ইং ১৯৪০) 
চতুর্দশী (১৩৪৭) 
[খ] উপন্যাস 
১। তৃণধণ্ড (১৩৪২) 
২। বৈতরণী তীরে (১৩৪৩) 
৩। ছেরথ (১৩৪৪) 
৪| কিছুক্ষণ (১৩৪) 


৯ 


১ 
১ 


$/ 
€ 


৫ | 


৬ | 


৮ 
৯ | 
এ 
১। 


| 


১৪ | 
১৫। 
১৬। 
১৭ | 
১৮। 
১৯। 
ও | 


১ | 


২ | 


৩। 
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নিষ্ষোক (১৩০৭) 


মুগয়া (১:৪৭) 


রাত্রি (১৩৪৮) 


সে ও আমি (১৩৫) 


ত্বপ্ন-সস্ভব (১৩৫০) 


জঙ্গম [৩ থণ্ড] (১৩৫০-৫২) 


সপ্টুষি (১৩৫১) 
অগ্নি (১৩৫৩) 


ডানা (১ম খ ৪) (১৩৪৩) 
» (২য় খণ্ড) (১৩৫৭) 
» (৩য় খণ্ড) (০৩৬২) 
মানদণ্ড (১৩৫৫) 
নবদিগন্ত (১৩৫৬ 
স্থাবর (১৩৫৮) 
কোষ্টিপাথর (১৩৫৮) 
পিতামহ (১৩৬১) 
পঞ্চপর্ব (১৩৬১) 
লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬৯) 
[ বিদেশী বই হইতে “এডাপ.টেশন্‌?- 
নঞতৎপুরুষ (১৩৫৩) 
[ ড্টয়ত-স্কির 7:66002] [7056870 হইতে ] 
ভীমপলম্র 
[3€187225:5এর (00০1:০০ 17) 0০০ 6৪ হইতে 
নিরগ্তনা (১৩৬২) 
[ আনাতোল ফ্রান্সের থেইস' হইতে ] 


২৬৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 
[গ] ছোটগল্প 
১। বনফুলের গল্প 
২। বনফুলের আরও গল্প (১৯৩৮) 
৩। ভূয়োদর্শন (১৯৪২) 
৪1 বিন্দুবিসর্গ (১৩৫২) 
৫ | অদৃশ্বালোকে (১৯৪৬ ?) 
৬। আরও কয়েকটি (১৩৫*) 
| বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (চয়নিকা) (১৩৫৫) 
৮| কিশোর-কিশোরী (ছোটদের গল্প ) [১১৫৮] 
৯। তম্বী (১৩২৭) 
১৯ । নবযগ্জরী (১৩৬১) 
১১। বনফুসের সম্পূর্ণ গল্প সংগ্রহ (১৩৬২) 
১২। বাহুলা [৮] 
[ঘ] প্রবন্ধ 
উত্তর (১৩৬০) 
শিক্ষার ভিত্তি (১৩৬২) 
[ডা নাটক 


মন্ত্রমুগ্ধ (চিত্রনঠট্য (১৯৩৮) 


শ্রীমধুস্ুদন (১৩৪৬) 
বিছ্য।সাঁগর (১৩৫৮) 
বূপ্া স্তর (১৩৫২) 


দশভাণ [১৩৫১] 


মধ্যবিত্ত (1) 
বন্ধনমোচন [১৩৫৫] 
কঞ্চি [১৩৫৩] (দ্বিতীয় সংক্রণের কাল) 
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“সিনেমার গল্প" [১৩৫১-৫২] ছেরথ গল্পের নাট্যচিত্র-_ 
“সিনেম। ড্রামা" জাতীয়। 
*[ তালিক! প্রস্তত করিতে শ্রদ্ধেয় “বনফুল, আমাকে আশাতীত সাহাঁধ্য 
করিয়াছেন। তাহার সাহায্য না পাইলে এইরূপ একটি পরিপাটি তালিক। 
প্রস্তুত করিতে পারিতাম না । ] 


নাট্যকার বনফুল 


“বনফুল” বলিতে, প্রথমেই আমাদের মনে কথা-সাছিত্যিক বনফুলের 
মৃতিটি জাগিয়! উঠে-বনফুলের মনন্তত্বরসিক-হান্তয়সিক-জীবনরসিক 
ব্যক্তিমানমটি ভাসিয়া! উঠে। “কবি-বনফুল'কে বা “নাট্যকার-বনফুল'কে এমন 
করিয়। “কথা-সাহিত্যিক' আচ্ছন্ন করিয়া আছেন যে, কথা-লাহিত্যিকের পাশ 
দিয়্া,উকি মারিয়া যেন কবিকে ব। নাটাকারকে দেখিতে হয়। অথচ কৰি 
বনফুলের বা নাট্যকার বনফুলের স্বকীয় মহিমাও কম নয়। কথা-সাহিত্যিক 
বনফুলের মতো, তাহাঁদেরও স্বকীয়ত্ব আছে। কাব্যের ও নাটকের বনফুলী 
সৌরভ যথেষ্ই আছে। বে সেখানেও দেই একই জীবন-দেবতা। বনফুল 
যেখানে প্ররুতিস্থ-_ন্বরূপে অবস্থিত সেখানে তিনি পূর্বোক্ত রমিক-রূপেই 
প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে 
তাহার মনন্তব্-রসিক বা হাম্ত-রসিক সপ্তাই বেশ করিয়। প্রকাশিত হইয়াছে, 
আর যেখানে তিনি অপর কোন সিদ্ধবস্তকে কপ দিয়াছেন সেখানে “রসিক” 
বিষসু-রসের অধীনতা শ্বীকাঁর করিয়াছে । নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়__খাঁটি 
মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে বনফুল মন্তরমুগ্ধ নানক প্রহসন (১০-৩-৩৮ নিবেদন- 
কাল) “কঞ্চি* নামক এবখানি প্রহসন-ঘেষ! কমেডি, বন্ধনমোচন (কমেডি), 
জধ্যবিভ্ত (কমেডি) এবং “গ্বশপভাণ” নামক দশটি একার্কিকা ( ১০-৬-৪৪ 
উৎমর্গকাঁল ) লিখিয়াছেন। “জিনেমার গল্স'র সাড়ে পনেরো আনা-_বা 
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প্রায় যেল আনাই, নটিকাকারে রচিত হওয়া সত্বেও গ্রস্থধাঁমিকে নাট্য- 
গ্রন্থের তালিকায় স্থান দেওয়া যায় না। ইহার “উপক্রমণিকা, ও "উপসংহার" 
খত সামান্যই হউক, গ্রন্থথানিকে উপন্তাসই বলিতে হইবে---অবশ্ট অতি নূতন 
এক নাট্য-রীতিক উপন্যাসের শ্রেণী কল্পনা না করিয়া তাহা করা যাইবে না। 
“বূপাস্তর"কেও মৌলিক রচনা বল! চলে না। নাট্যকার বনফুলের উল্লেখযোগ্য 
গুরুগভ্ভীর দান-_ছুইখাঁনি চরিত নাটক- শ্রীমপুস্থ্ন (১৯৩৯) ও বিদ্যালাগর 
€ ১৮ই পৌষ ১৩৪৮ উতসর্গকাল )। চরিত নাটকের প্রবর্তক না হইলেও অনতি- 
অতীত স্মরণীয় পাঁমাজিক ব্যক্তির জ'বন-টরিত "অবলম্বনে নাটক রচনার চেষ্টা 
বনফুলই গ্রথম করিয়াছেন । শুধু এই হিসাবেই উ!হাকে চারত-নাটকের প্রবঃক 
বলা যাইতে পারে। 


নাটকের সামান্য পরিচয় 

মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩০)। “এই গ্রহসনটি শনিবারের চিঠি'হে প্রকাশত--'একটি 
কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় আছে; প্রধান ভূমিকায় মন্ম্েতর 
প্রাণীর আবিভাধ বাঙলা নাটকে এই বোঁধ হয় প্রথম ।” (নিবেদন ) প্রহসন 
হইলেও নাট কখানি পর্চাঙ্ক চিবমাটয_( ৩৩ দৃশ্যে বিভক্ত )। মোহনলাল-চুমকির 
নৃতন প্রণয় 'এবং হারাধন-শুভক্করীর পুরাতন প্রণয়ের দুইটি কাহিনীকে গিট দিয়! 
নাট্যকার ন।ট্যবৃত্ত রচনা! করিমাছেন। বৃত্তটি এই :- মোহনলাল চুমকীর সহপাঠী 
_শীর্ণকান্তি গৌঁফদাড়ি-কামানো চক্ষু কোটরগত ভাঁববিহ্বল- পৌরুষহীন 
আধুনিক যুরক-_চুমকীর সঙ্গে বিবাহবিষয়ে একটা মীমাংসা করিতে ব্যগ্র-_ 
মীমাংস ন1 করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। চুমকি এম-এ পাঁশ না করিয়া! এবং 
নিজের পায়ে না দাঁড়াইয়। বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক । মোঁহনলাল তেমনি অধীর। 
লেকের নির্জন অংশে সন্ধ্যার পরে আলাপ-প্রলাপ করিবার দধ আছে কিন্ত 
“আত্মরক্ষার শক্তি কাহারও নাই। ঘটনাঁও একটি ঘটে | গুপ্ত আপিযঃ1 অধিক 
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বাক্য ব্যয় ন। করিয়! যোহনের গালে একট। চড় মারে এবং চুমকির কাণের ছুল 
ছিনাইয়৷ লয়। ভূশায়ী মোৌহনলাল আস্ফালন করে প্রচুর-_কিন্তু এ পর্য্স্তই। 

এদিকে ঝাছু ম্িকের সমস্তা কম নয়। “রিজিয়া নাটকে বক্তিয়ারের পার্ট 
করিতে পারে হারাধন। বিনোদ ফেল” করিতেছে । হারাঁধনই বক্তিয়ার 
সাজিয়৷ রিজিয়া সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দীভাইতে পারে বটে কিন্ত হারাঁধনের 
সমন্যা আরো! ঘোরালে।। বা! বউ লইয়া! মহ] ফ্যামাদ। হারাধন একাধারে 
তাহার শ্বামী ও সম্থন। শ্রী তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়।, নাওয়াইয়া 
পু'ছাইয়া জামা পর।ইয়! খোকাটি বানাইয়। রাখিতে চার । অস্হা আদরে হারাধন 
জর্জগিত। স্বামীকে কুধুর বানাইগ্া শিকল দিয় বাধিয়। থাখতে পারিলে সে 
খানিকট! [মশ্চিন্ত হইতে পারে--এমন বাতিকের মাত্রা । হাঁরাধন এই ফ্যানাদ 
থেকে মুক্তি চায়। তাই ঝান মন্লিক্ক হারাধনের কাছে শ্্ীকে জব্দ করিবার প্রস্তাব 
করিলে হারাধনও রাজি হয়। 

সম্যাসীব ছন্মবেশ ধারণ করিস ঝান্ু হারাধন-পত্রী শুভক্কগীর কাছে যাঁয়-- 
ব্যোম মহাদেও, শঙ্কর ভোলানাথ:* ছাড়া মুখে কথা নাই | মানিষকে নুনুর করা 
কৃঠুরকে মানুষ করাত্ন মন্ত্রে সন্যানী সিদ্ধ। শুভঙ্কগী স্বামীর পশুভাঁব দূর করিবার 
জন্য স্বামীকে দশ 1দনের জন্য বুসুর করিতে রাজি হয় । এক দিকে বন্ধ ছুয়ারের 
বাহিরে শুভক্করীর মন্ত্রপাঠ চলে, অন্যদিকে একটি কুকুর ঢুকাইয়! দিয়! হারাঁধন 
প্রস্থান করে । শুভঙ্করী দরজা খুলিয়া-_কুকুরবেশী স্বামীকে দেখিতে পায় এবং 
সোহাগ করিতে থাকে । 

এদিকে শুভক্করী আছে কুকুর-শ্বামীর সোহাগে ব্যস্ত, অন্য 'দকে ঝাহুদের 
এক পোড়ে বাড়িতে আছে হাঁরাঁধন-_ সর্বদা দাড়ি আর চুল পরিষা--'আর আছে 
সেই পোড়ে বাডীটারই নিকট বরা মেয়ে হোষ্টেলে-_চুমকী, হোষ্টেল মোহনলালের 
আনাগোনা--তাহার সুখে গুগ্ডাকে শায়েন্ত। করিবার আস্ফালন আচরণে শ্তাকাঁমি- 
বোকামি। সর্বোপরি আছে- দাঁড়ি-গৌফ পর। হারাঁধনকে পোঁড়োবাঁড়িতে এ 
তাবে থাকিতে দেখিয়া-_হোষ্টেলের মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক । হারাঁধনের গান 


২৭২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


শুনিয়া তাহারা ভয় পায়- চুমকীর দর্শনপ্রার্থী মোহনলাল পর্যস্ত। হারাধনের 
“পার্ট” অভ্যাস করাকে তাহারা ভেংচি কাটা মনে করে। ভীরু মোহনলাঁল গুগ্ডাকে 
শায়েন্ত! করিয়া, চুমকীপ কাছে পুরুষকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায় । 

ওদিকে বুকুর-স্বামী চর্য-চুস্ত-লেহ-পেয় খাঁ, গদিতে শোঁয়, অবিরাম স্ত্রীর 
সেবা ও সোহাগ পায়। কিন্তু কুকুরের এত সহিবে কেন? জীবন সঙ্কট 
উপস্থিত হয়। ডাক্তার আসে, ওষুপ আসে, পথ্য আসে_ আঙ্গুর ব্দেনি, স্বামীর 
অবস্থ! দেখিয়া শুভম্বরীর কান্নাও আসে এবং প্রতিবেশী নরনতারা আসে-__ 
ভাল মানুষ পাগল হইয়া গিয়াছে দেখিতে । অন্থদিকে হারাঁধনের অবস্থাও 
কাহিল । বাহিরে দাঁডি-গৌঁফের ঝামেলা, ভিতরে মন-কেমন-করা । আবার 
মোহনলালও মরিয়া । গুণ্ডা ন| ধরিগ| কথা নাই। চাবি তৈয়ারী করাইয়া 
হারাধনের ঘরে ঢোকে, হাঁরাঁধনকে ন| পাইয়া গেফদীডি লইয়া পাঁলাইতে 
যায়, পাঁলাইতে গিয়া শেষ পর্যাস্ত পুলিশের হাঁতে ধর! পড়ে এবং হাঁরাধনের 
পরিবর্তে থানায় আবদ্ধ হয়। 

চুমকীর তগিনীপতি বিরাজবাবু-_পুলিশ ইন্স্পেকটর--ভিতরের খবর 
জাঁনিতে পারিয়া মোঁহনলালকে বাঁড'তে পাকডাঁও করিয়া লইয়া আসেন এবং 
মোহনলালকে চুমকীর ভেপাজতে পাকাঁপাকিভাঁবেই সপিয়া দেন। হারাধনকে 
ধরিতে গিয়া সিগারেটের ধুমো৷ দেখা যায়__হাঁরাধনকে দেখা যায় না । তাহাকে 
দেখা যায়--তাহার নিজের বাড়ীতে-__বিশেষ এক নাটকীয় মুহূর্তে। ঝান্থ 
জানে ন] যে হাঁরাধন বাড়ীতে গিয়াছে । সে লোকমুখে শোনে- হারাঁধনের বউ 
পাগল হইয়| গিয়াছে । ঝালু অন্যানীর বেশে দেখিতে যায় এবং মহ] সমস্তার 
সম্মুবীন হয়। কুকুর মানুষ করিতে না পারিলে ছাড়াছাড়ি নাই-_শ্রতগ্গরী 
কুরুক্ষেত্র না করিয়। ছাঁড়িবে ন।। জন্যানীর কোন চালচলনেই সে ভোলে ন1। 
কুকুরকে মান্য করিতেই হইবে । কিন্তু ঝাহ্‌-সন্যাঁমী জলজ্যান্ত কুকুরকে মানুষ 
করিবে কি করিয়া? ঘোর সমস্ত । সমশ্তার সমাধান করে- হারাধন নিজে 
--পিয়ন ঘরের কপাট খুলিয়। কাপড়ের কষি গুজিতে গুজিতে প্রবেশ” 


শ্রীমধুস্দন ২৭৩ 


করিয়া । ঝাহুও দিবার পাত্র নহে। ঝাছু হারাধনকে চিননতেই চাহে না 
ঝানুসন্ন্যাসী ঝাহছ-মভিনেতার মতোই সন্মযাসিত্ব বজায় রাখিয়া নাটকীয়ভাবে 
প্রস্থান করে। হারাধনের বউকে জব্দ করিতে গিয়া ঝানুও কম জব্ষ হয় না। 

পরিস্থিতি, কার্য, চরিত্র এবং সংলাপ নবকিছুর সংযোগে হাশ্তরম যথেষ্ট 
মাত্রায় নিষ্পন্ন হইয়াছে । বিশেষতঃ ভীরু মোহনলালের বীরত্বের আস্মালন-_- 
্তাকামি ও বোকামি এবং শুভঙ্করীর কুকুর-লোহাঁগ, বাছুর সন্যামীর অভিনয় 
খুবই হান্ট্োদ্দীপক | মোহনলালের উপরে ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত সামান্ত থাকিলেও» 
রঙ্গ-কৌতুকই প্রহসনখানির প্রধান লক্ষ্য । 

২। কঞ্চি। তিনাঙ্ক কমেডি নাটিকা। অঙ্কে কোন দুশ্ট-বিভাগ নাই। 
নাটিকার বিষয়বস্ত--এক কথায়--অসবর্ণ-বিবাহ বা "একজন শিক্ষেতা। 
সাবালিকার সুস্থ, স্বাধীন সমাজ-সঙ্গত ইচ্ছা”্র পক্ষ সমর্থন। ছন্ব-পরিকল্পন 
এইরূপ £-_গোঁবর্ধন চাট্ুয্যের কন্যা “কঞ্চি”'-_ভান নাম "হুলতা”_ ব্রাহ্মণ 
কন্। হওয়া সত্বেও অধ্যাপক ক্ষিতীশ দাশগুপ্তকে বিবাহ করিতে সঙ্প্পিত । 
ক্ষিতীশ এম. এ. পি. এইচ. ভি.। সেও মনোমত পাত্রী হিসাবে স্থশিক্ষিতা। 
হেডখিষ্টেস কঞ্চিকেই পছন্দ করিয়াছে । কিন্তু কন্যার পিতা গোধর্ধন চাঁটুষ্যে 
এবং ছেলের বাপ পুরন্দর দীশগুপ্ উভয়েই এ বিবাহের ঘোর বিরোধী । 
গোবর্ধনের স্পষ্ট কথা--"কোন সময়েই আমার মেয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে 
বিয়ে করতে পারবে না”***«“আমার আইন মানতে হবে তাকে- আমি তার 
বাবা ।” পুরন্দরেরও সুম্পইট সঙ্কল্ল ও শাসানি “এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে 
দেবো না । আমি তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করব, তোমাক চাঁকরী খাবো, যতদিন 
না তোমার মত বর্দলায় ততদিন তোমায় জেলে বন্ধ করে রাখব” । কিন্ত 
বাশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত । গোবর্ধন ও পুরন্দর, বিবাহ ঠেকাইবার জন্য 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও পরাদিত হন। গোবর্ধন মেয়েকে ঘরে তালাবস্ধ 
করিয়। রাখেন বটে, কিন্তু সেই ঘরেই যে টেলিফোন আছে তাহ! খেয়াল করেন 
না। কঞ্চি পুলিশ ভাকিয়া- পুলিশের সাহায্যে ক্ষি তীশের কাছে পৌছিয়! ঘায়। 

নাটক বিচার (৩য়)--১৮ 


২৭৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


ক্ষিতীশের বাঁবা পুরন্দর, নায়েব শ্রীকান্ত মাইতির সাহাযো, ক্ষিতাশকে আংটি 
চুরির অপরাধে গ্রেপ্ত(র করাইতে চে করেন। কিন্তু নূতন ম্যাঁজিষ্রেট_- 
মূলতার সহপাঠী । শেষ পর্যন্ত তিনিই বিবাহের কর্তা সাজেন__সব বাধ! 
মিলাইয়। যায়। পুরন্দর পরাজিত হইয়া, বেশ একটু উল্লসত হন। 

প্রথম অস্কে-_ক্ষিতীশের ভাক্তার-বন্ধ যতীন, যজ্জেশ্বর মুনসেফ এবং মেয়ে 
স্কুলের সেক্রেটারী জনাদন চক্রবর্তী তিনটি উল্লেখযোগ্য পারপাশ্বিক চরিত্র । 
ডাক্তার যতীনের মুখে বনফুলই যেন কথ। বলিয়াছেন । তিন শিক্ষেতা 
আঁশক্ষিত। মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না টিয়াপাখী টিয়াপাখাই। 
বাঁধাবুলি কপচাতে শিখলে টিয়াপাঁখী, না খিখলেও টিয়াপাখী। শিক্ষিত 
অশিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও যতীন এক বিষয়ে ছাডা কোনে! পার্থক্য দেখেন না । 
স্শিক্ষিত--“রামাকে একটা কঙা কথা বললে সে তৎক্গণাৎ তার পাচ-টাকার 
মাইনের চাকুরি ছেডে দিতে পাপেতোমার এ প্রফেনারের মুখে লাখ খারলেও 
তিনি ত| পারেন কি ন| সন্দেহ 1 শিক্ষত--“ আমরা বড় বড বই পড়াড় ব্ড 
বড বুলি আগুড়াতে পারি__আ'র কিছু পা।র না। আমর! স্বাধীনতার বক্তৃতা 
করি ন'টায়, সায়েবদের গিয়ে সেলাম কর সাড়ে ন'টায়।” যতীন বিশ্ববন্ধু 
“কুমড়োগ।ছ” যজ্ঞের মুনসেকদের ৪ বিশ্বধবুত্ব বে-মাবক করিয়াছেন যেখানে 
এতটুনু স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানেই যজ্জেথের বদুত্ব করেন। জনদন চক্রবর্তী 
চরিত্রটি মেয়েস্কুলের সেক্রেটাবী-তবে অন্য অর্থে অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে 
চরিত্রহীন চরিত্র | রাত্রে ছাড়। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবা্ড 
বলাঁর সময় হয় না। দাইয়ের মারফত প্রণম্ন নিবেদন" করিতে ও লজ্জ। হয় না। 

দ্বিতীয় অস্কে--পাঁড়ার ঠাঁকুরদা, নিপত্বীক-িনি কঞ্চিকে বিবাহ করিতে 
মনে মনে অনেকদুর আগাইয়াও গিয়ছেন এবং “একট। মীমাংসায় আসতে ব্যগ্র, 
মিস দত্ত প্রভৃতি হাস্োদ্দীপক চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 

৩। শ্ীমধুসূদন (১৯৩৯) একুশটি দৃশ্ঠে বিভক্ত । কোন অঙ্ক বিভাগ নাই । 
মাঝে মাঝে বিরতি আছে । হষ্ঠ দৃশ্থের পরে (প্রথম বিরতি" নবম দৃশ্তের পর-- 
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গছিতীর বিরতি” একাদশের পর *্তূহীয় বিরতি" ছ্বাদশ দৃশ্টের পর--“চতুর্থ 
বিরতি' যোঁডশ দৃশ্ঠের পর “পঞ্চম বিরতি" । সপ্তদশ দৃশ্টের পর ষষ্ঠ বিরতি'_ 
একবিংখটির পরে-িধনিক। | মহাকবি মধুস্থদন দক্তেব জীবনের নব 
আলেখা_ মধুন্থদনের উদ্দাম জীবনবেগ, মণূর ব্যক্ষিত স্মরণীয় কীতি খ্যাতি এবং 
সব থক] সবেও অশান্ত জীবনের হাগকার ৪ শোচনীয় পবিণ:ত--এই নাট্যের 
উপস্থপ্য বিষয । (বিশ্বে নালোচনা £-ভুষ্টব্য ) 

৪। বিগ্ভাাগর (১৯9১)।॥ পঞ্চাঙ্ক চরিত-নাটক | “প্রাতস্মেরণীয় 
বিগ্াসাগর এগাশযেব বিচিত্ব কর্নবুল জীবনের আলেগ্য একটি নাটকে আঙ্কত 
করা »কু"-ধলিঘ়! চাটাকার “ভাহার জীবনের একটি কার্কে মূলশ্বরূপ 
গ্রণ করে| বিগ্তালাগর ব্যক্তিটিকে ফুট।ইবার প্রণাঁস পাইযাছেন,।" নাট্যকার 
হ্বীকার ক্বণাঞ্ছেম -“ইিহ লিক ঘটনা গুলির পারস্পধ রক্ষা করি নাই, একাধিক্ক 
স্বানে ব্রনার মাশ্রর নই এ" 'ধগাসাগর ব্যহীত গণ্যান্ধ বিখ্যাত চরত্রগুলের 
ব্যক্ত সম্পু্মিপে ইতি বন্ম 5 কপিতে পারি মাই |” যে “একটি কার্ধ”কে 
নাট্যকার মুলদুনধপ গ্রহণ করিয়ােন-ভাচ। বিধবাবিবাহ এরং যে ব্দ্যাসগর 
ব্ক্কিটিংক ফুটাইশাব প্রকাশ পাইরাছেন_-সে কোষলপ্রাণ-বিদ্যাপ[গির, বজদুঢ- 
বিচ্যাপাগরঃ অটল-স্ল্প ব্াপাগর-_মুক্তিব|দা বিদ্যাদাগর-স্্ী-শিক্ষাত্রতী 
বিগ্যাপাগর | চাপহ-নাউকে “কার্ধ-এক্য” অক্ষর রাখার জন্য নাঁটাক্ার যে চেষ্টা 
কনদিনাঙ্গেন হ151 প্রশংসাহই | এই কাঘকে কেন্দ্র ক'পয়া পিদ্তাসাগরেপ্র নগাকতকল্প 
ব্ক্ছিত্বটর পর্চয় নাটকে সান্থাবগনক মাত্রার ব্যক্ত করাকে! রম-কণের যে 
আদর্শ এখানে ফুটগ। উঠিগাছে তাহা ইজি-কমে ভর আদর্শ । বিগ্াদাগরের 
সাংন।-ব্ধিবা জাবনের ছুঃখ দূর করার সাদন,, বোল আন! সফল হয় নাই বটে 
_ কিন্ত একেবারে নিক্ষল হয় নাই । বিছ্যালাগর যে মুতর্কে হতাশ হইয়। ভাউয়] 
পড়িঘ্াছেন, সেই মুহু্ে আশার আলো দেখিয়াছেন এক পুনধিবাহিত স্থখী 
বিধবার মধ্যে । দিগন্ত[বস্তার মরুভূমর মাঝথানে-"'এপটি সবুজ শিষ দেখিয়া 
আবার আশায় উদ্দীপিত হইয়াছেন | 
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দশশভাগ ॥ ( ১০-৬-৪৪-_উৎসর্গপত্রের কাল ) 

শিক-কাবাব। মাংস-লোলুপ পুরুষ সমাজের লেলিহান জিহবা! হইতে 
আ্মরক্ষ/ করিবার জন্ম ভদ্রঘরের একটি আত্মমর্যাদাঁসম্পন্ন বালিকা কিভাবে 
সংগ্রাম করিয়াছে এবং শেষ পযস্ত আত্মহত্যা করিয়া আত্মমর্ধাদ। বাচাইবার শেষ 
চেষ্টা করিয়াছে তাহারই করুণ কাহিনী, জমিদারের বাগান বাঁড়ীর একটি কক্ষে”- 
মদ-মাংসের টেবিলের সম্মুখে, উদ্ঘাটিত হইয়াছে । করিম বাবুঠি শিক-কাবাব 
তৈয়ার করিয়া টেবিলে হাজির করিয়াছে আর পান্নালাল সৌদামিনীকে জীবম্ত 
শিক-কাঁবাঁব করিয়! পর্দার আডালে হাজির রাঁথিয়াছে। মাঁংসলোলুপ জীবনধনের, 
কাঁচা মাংস চিবাইবার ফলে ঠোটের দুইপাশ দিয়] রক্ত ঝরিয়াছে, তাহাতে জীবস্ত 
_মাঁংস-লোলুপের পৈশাচিক নিষ্টুর মুতিও প্রতিফলিত হইয়াছে জমিদারেরও 
ঠোটের দুইপাশ দিয় দৌদামিনীর রক্ত গভাঁইয়! পড়িয়াছে । শিক-কাবাঁব া্থক 
একখানি উ্যাঙ্গেডি-রসাত্সক একাষ্কিক নাটিকা। 

(থ) লেহা। ব্যঙ্গরসাআ্মক একা্কিক।। বিহারের উগ্রপ্রাদেশিকতার 
পটভূমিতে, বাঁঙাঁপী যুবকদের চাকরা সমস্তা লইয়া ইহা চিত । “যুবক সমিতি” 
নামক বাঙালী ক্লাবের এক সান্ধ্য মজলিমে (তাসের )- চাকরী সাধনায় সিদ্ছি 
লাভের মোক্ষম উপায়টুকু* হরেনের সিদ্ধিখাঁগুয়া নেশার-চোথে প্রতিফলিত কর! 
হইয়াছে । ভগ্নীপতি সবডিভিশনীল অফিসার বা জ্যাঠা মুনসেফ. থাকিলে 
“ইন্টারভিউ” পাইতে কষ্ট হয় না সত্য, কিন্ত চাকরী পাইতে হইলে অবশ্যই 
চাই__কুকুরেরও অধিক লেহন-শক্তি। “চপ্লাকান্ত,” বাবুর পা! চাটিবার পরে 
হরেন কুকুরের মুখোস পরিয়া যে গান গাহিয়াছে তাহাতেই চাকরের সিদ্ধি লক্ষণ 
পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে। 

গ) জল । জল একটি মিশ্র পদার্থ। ছুইভাঁগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ 
অক্কিজেন, ভড়িংশিখার যাছুম্পর্পশে'জল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। (780)- এই 
বৈজ্ঞানিক হ্ত্রটিকে রূপক আকারে এই নাটিক! স্বন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়ান্ছ। 
তবেরপের আরোপেঃ আর্ধ-অনাধের-_ হিন্দু-মুদলমানের ও-_সাম্প্রদায়িক অতিমান, 


শ্রমধুস্দূন ২৭৭ 


সেই অভিমানে লম্ষঝন্ফ করা, দা বাঁধানো, নারীধর্ষণাঁদ পাপাচারণ করা 
ঘাহাঁর সহিত একসঙ্গে থাকিতেই হইবে তাহার সহচর্ধে অসহিষু হইয়। দাঙ্গাহা ঙ্গামা 
কর। এবং অন্য শক্তিমানের কাছে 'জল' হইয়! যাওয়া--এই সব উপাদান মিশিয়! 
রহিয়াছে । হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ছন্বে হিন্দু-মুদলমানের ছন্দই যেন 
প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে । (বিজ্ঞান রসিক বনফুলের সাযান্ত পরিচয় এখানে 
পাওয়। যায়|) 

(ঘ) অবাস্তব ॥ ভূতে বিশ্বাস না থাকিলেও “ভৃতুডে বাড", এবং 
দশজ.নর আশঙ্কা --এবং ভূতের অন্তিত্বের ও উপদ্রবের কাহিনী কেমন করিস 
একট। লোকের মধ্যে দিবান্বপ্রের ঘোর বা! ভ্রান্তি স্থটি করিতে পাঁরে__ফলে 
তাহারই উৎকল্পনা মৃতি ধরিয়! তাহার সম্মধে আসা-যাওয়া কবিতে পারে এবং 
তাহাকে অপ্ররুতিস্থ করিয়া! আত্মঘাতী করিয়া তলিতে পারে, তাহাই এই 
একাস্ষিকায় প্রদখিত হইয়াছে । বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত এই ভাবেই, নিজের 
পিশ্জলের গুলিতে নিজেই মারয়াছেন। ভদেববাবুর তৃতুডে কাণ্ডের কাহিনী 
শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন বটে--আঁপনি অবশ্ত যা বললেন তাঁর থেকে কিছুই 
প্রমাণ হয় না। এ বাড়ীতে উপযপরি কয়েকট! মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু 
প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা ন। একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে ।-- এসবের দ্বার] 
এটা প্রমাণ হয় না যে এট। ভূতুড়ে বাঁড়ি।” কিন্তু সংস্কার ব্লবান-_কল্পনাম্ম মৃতি 
হইয়া উঠিতে চায় | হইয়াছেও তাহাই। যে কাফ্রি চাঁকরটিকে এবং মিস 
চৌধুরীকে মিস্টার চৌধুরী গুলি করিয়! মারিয়াছিলেন, তাহারাই আসা-যাওয়া 
আরম্ভ করিয়াছে । ভয়ে-উত্তেজনায় অস্থির ও বিভ্রান্ত অশোক দন্ত ভূত মারিতে 
গিয়া নিজেকেই মারিয়া বসিয়্াছেন। এইভাবেই অবান্তর" বান্তং জীবনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। ( এখানে, মনম্তত্বরসিক বনফুল ভৌতিক কাণ্ডের" 
মনন্তাত্বিক ব্যাখ্য। দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ) 

(ড) নবসংস্ষরণ। একাহ্কিকা প্রহসন। স্থপারিপ্টেপ্ডটে-অব-পুলিশ 
মিষ্টার রক্ষিতের একমাত্র কন্তা। অপর্ণা, জববলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে 
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একেবারে ঠিকঠাক এমন বিয়ে উপেক্ষা করিয়৷ পালাইয়াছে। রক্ষিত রীতিমত 
আগুন। কলেজের যে ঘব ছেলে অপর্ণার কাছে প্রেমপত্র লিখিয়াছিল তাঁহাদের 
তিনি এ্যারেঞ্ট করিয়াছেন । বন্ধু অধ্যাপক নিবারণ শিক্ষিত! মছিলাদের স্বাধীনতার 
পক্ষ লইয়া তর্ক কারয়! রক্ষতের আগুন নিভাইতে পারেন না_.বরং ভখ্্ন। 
শোনেন_-0 ০০ (2201)215 200 01016293015 5০0 216 & 1000 21258 
1096 0£ 1,500011665 1 রক্ষিত একের পর এক ছেলেদের ডাকেন এবং 
ধমকাইয়! ভূত ছাঁডাইয়া দেন। কিন্তু ফল হয় না। মেয়ের হদিশ পাওয়া 
যায় ন।। সেই মুহর্তেই অপণ। এবং অপণার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস 
প্রবেশ করে। অপণাকে অধ্যাপক দাসই বিবাহ কপ্রিয়াছেন__অবশ্ত লুকাইয়া 
--কারণ তিনি জাতিতে “পদগোপ”। অধ্যাপক ছাত্রীর প্রেম ও গোপন বিবাহ 
নব-সংক্করণই বটে। | 

(চ) বানপ্রস্থ। প্রাণশরৈষ্ঠ্য উপাখ্যানেরই একটি নৃতন সংক্গগণ। ক্ষুধায় 
টান না ধর! পযস্তুই রঙ্গ-বমসিকতা ক,বতা-রস নৃত্য-গীতরস ভাল লাগে কিন্তু 
টান যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি করে তখন হুন্দর। ললনাপ্র স্থ'মঞ্ট সংগীতকে 
“ফাজলামি'' মনে হয়। সংসার বিরক্ত বৃদ্ধ বরদাবাবুর নূতন ধরণের বানপ্রস্থ 
অবলম্বনে নাটাকার এ তত্বটকেই ব্যক্ত করিয়।ছেন। রঙ্গলাল? নামক জমিদার 
তনয়ের ইংরেজী-বাংলা-ফাঁসি কবিতার আবুত্ত, শিরোমণির মুক্তিতত্ব আলোচনা, 
পরমান্ুন্দরী নীহারের স্থমি্ট গান-_একাস্ষিকাটিকে নানা ভাবে উপভোগ্য করিয়া 
তুলিয়াছে। 

(ছ) কবয়ও[ 0111019 9৪3 প্রশীত 10106 00980855015 ০1 15781021 
অবলম্বনে রচিত ] আধুনক গণ্য ও দুর্বোধ্য কবিতার ব্যঙ্গ । যে কবিতা য 
দুর্বোধ্য মে কবিতা ভত গভীর--এই যাহারা মনে করেন তাহাদের উদ্দেশ্েই 
এই রঙ্গ-ব্যঙ্গ। মোদক-নাপিত-মাঁলী অর্থাৎ ধাহারা অশিক্ষিত, গঞ্চে-পদ্যে একটা 
কিছু বলিতে পাঁরাকেই যাহারা কবিত! বলিয়া! মনে করে তাহারাও খোচা খাইতে 
কম খান নাই। তবে অতি আধুনিক প্রবেশ গুডেব--ক বিতাকে ই-_- 


শ্রীমধুহদন ২৭৯ 


“জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী 
শিকোলাসো পিতৃঘসার রিপ্রেশন উঠুক কিম্বা নামূকই 
ভলভিউলামের ফটোমিটার নীটশের যত ফুকুড়ি 
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী--” 

বনফুলী হুলের বেশী খোচ। খাইতে হইয়াছে ॥ 

(ছ) আকাশ নীল ॥ “মাথায় ছিট আছে; তার উপর দারুণ মাতাল 
সবদাই মদ খেয়ে থাকে ' সব্বাই ভয় করে." আত্মীয় ব্বজনেরা পর্যস্ত 
ছেড়ে পালিযেছে, ও একাই থাকে 1*--এহেন পাগলা জমিদার জনার্দন রায়ের 
বাগানে বশ খুঁজিতে প্রবেশ করিয়াছে “অনল”--যে বলে “আমি কাউকে ভয় 
করি ন1" ॥ অমল ভিতরে অমল--কখনও মিথ্যা! কথা বলে না বলিয়া কাহাকেও 
ভয় করে'না ॥ সে পাগল! জমিদারের সম্যখে__যমের মুখেই-পডে । জমিদার 
“আকাশ ল'ল না বলাইয়া ছাড়িবেন ন।_-অথচ অমলের এক উক্তি-__আকাশ 
নীল ॥ জনাদন হাণ্ট।র দিয়া মারিতে মারিতে অমলকে বেহুশ করিয়া ফেলেন 
কিন্তু আকাশকে লাল করিতে পারেন ন! ॥ আমলকে “বেহুশ” দেখিয়! জমিদার 
হণ্টার ফেলিয়! দিয়! মূটের মতে। চাহিয়া থাকেন-__খুব নস্ভব জীবনে প্রথম তাহার 
চোখে আকাশের নীলিম। প্রকাশিত হয় ॥ “খুব সম্ভব” বলিলাম এইজন্য যে 
তাৎ্পর্যটি খুব পরিস্ফুট হইতে পরে নাই। 

(ঝ) অন্তরীক্ষে॥। অন্তরীক্ষে গ্রীক পুরাণের পরিমগ্ুলে, িটলারী 
যুদ্ধোন্নাদনার  পরস্থিতিতে_ বিশ্ব কবি-সম্মেলন--পরিকল্পনার সাহায্যে 
রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীন উদার দৃষ্টির প্রশস্তি রচনা॥ পৃথিবীর কবিদের 
মধ্যে দার্জনীন উদর দৃষ্টি একজনেরই আছে এবং তিনি রবীন্তনাথ_-ইহাই 
গ্ররতিপাগ্ বিষয় ॥ "*অন্তরীক্ষের রস লকলের জন্য নহে? বিশিষ্টদের 
ব্্যারসান্বিত জিহ্বাঁতেই এই রস আন্বাদিত হইবে। 

(ঞ) ১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮ ॥ বিগ্ভাপাগরের মৃত্যু বাঁধিকী অবলম্বনে 
বিদ্যাসাগরের করুণাকাতর বিজ্রোহী ব্যক্তিত্বকে, আধুনিক সমাজের 


২৮০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


সমালোচনার মধ্য দিয়, বনফুলী রীতিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥। সে যুগে 
বিধবাদের ছু'খ দেখিয়া বিদ্যাসাগর কাতর হইয়াছিলেন__-এখন “যৌবনের শেষ 
সীমায় উপনীত” অথবা কুমারীদের দুঃখ দেখিয়া কাতর। ত্ত্রী-স্বাধীনতার 
বিকৃতিকে ধিকার দিয়া তিনি বলেন--ইস্কুলের সেক্রেটারি বা! হাসপাতালের 
'ডাঁক্তারের মন যুগিয়ে চলাট। কম অপমানের মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে ?” 
স্বাধীনতা যদি মুখে প্রসন্নতা না ফুটাইতে পারে তবে কিসের স্বাধীনত। ? 
বাইরের হানি খুশির তলে বিষার্দের ছাঁপ ঢ:কিয়। বেডানোতে জীবনের করুণ 
ছন্বই প্রকাশ পায় ॥ পুরুষরাও অপদার্থ এবং তাহার দায়িত্বও মেয়েদেরও কম 
নহে ॥ 

(৬) মধ্যবিত্ত [ ট্রাজি-কমেডিজাতীয় তিনাঙ্ক নাটক-_[ দৃশ্ঠবিভাগ 
নাই ] মধাবিত্ত সংসারে চাপের শেষ নাই-_জালারও অন্ত নাই। আয় বা 
বিত্ত সামান্তইঃ কিন্তু ব্যয়ের বাবদ ও বরাদ্দ নেহাৎ কম নয়। সংসারে 
উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একজন; সেই একের স্বন্ধে স্ত্রী-পুত্র-কন্তার ভরণপোষণের 
ভার ছাড়াও অধিকন্তু থাকে অনাথ আশ্রত, বেকার আতীয় স্বজন-__বিধবা 
বোন ও তাহার ছেলে-মেয়ে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ও মেয়ের বিবাহের 
দায়; সঙ্গে থাকে বাঁড়ীভাডা, রোগের ওষধ পথ্য, সামাজিকতার ঝাঁমেল]। 
অল্প একটি আয়ের সুত্রে এত বডো ব্যয়ের ভার ঝুলিয়া থাকে । তাই মধ্যবিত্তের 
কাছে প্রাণের দামের চেয়ে চাকরীর দাম অনেক বেশী। অবস্থাচক্রে সে 
প্রাণহীন হইয়া পডে। নকুল এইরূপ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কেন্দ্র পুরুষ। মাত্র 
৬ টাক] মাহিয়ানার কেরাণী, কিন্ত পোস্তের সংখ্য। কম নয়। [জের এক স্ত্রী 
এবং ছুই কন্তা ছাড়া সংসারে আছে ২২ বৎপর বয়ন্ক বেকার প্রায় (রেডিওর 
লাল) ভাই সহুদেব (২) ৫+ বৎসর বয়স্ক দূর সম্পর্কের পিসা, (৩) ৫০ বসব 
বষ্ক। দিদি তুর্গামণি (9) ছৃর্গামণির অন্ঢা কন্তা ২* বৎসরের কুদ্ধুম। 
ছ'মাসের ভাড়। বাকী । দৌকানেও টাক বাকী । তবে বাড়ীওয়ালা ভাল, 
'1গাদ1 দেন ঘটে, কিন্তু ভাঁড়ন! করেন না। 


শ্ীমধুন্ছদন ২৮১ 
বাড়ীওয়ালা ফকির বন্দ্যোপাধ্যায় দোতলায় থাকেন। বাঁড়ীওয়ালা বটে, 
কিন্ত তিনিও উত্তমবিত্ত নন। ফকিরবাবু অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। বয়স ৬, 
বাডীটি পৈভৃক। বাডীর গায়ে চুণ বালি ছোঁয়াবার সাধ্য তাহার নাই। 
তাহার সংসারে ও--(১) ৪০ বৎসর বয়স্ক মাথাধারাঁপ এক আত্মীয়শবি, এ পাশ 
শিবাজী আছে (২) গ্রথম পক্ষের অনুঢ। কন্তা ললিতা আছে এবং (৩) দ্বিতীয় 
পক্ষের নিঃসম্তান পত্রী ৩০ বংসর বষস্কা যমুনা! আছে । অধিকন্ধ আছে 
একটি মাত্র ভাডাটিষা-_-সে৭ নছূল_-৬ মাপের ভাঁডা তাহার বাকী। তাই 
বলিয়া! সাধ তাঁহার কম নাই । বঙ ঘরে ভাল বরে কন্যার বিবাহ দিবার 
ইচ্ছ। আছে_চেষ্টাও আছে। যণ্দও স্ত্রী যমুনার ইচ্ছা 'অন্যরপ ।--যমুনা 
ললিতাঁকে বিনা পয়সায় পাঁর করিতে ইচ্ছুক। এই উদ্যেশ্তেই সে তাহারই 
বাল্যবন্ধু বেকাঁর-যুবক সঙ্গীতজ্ঞ এম-এপাঁশ পরিল্তাষকে ললিভার সংগীত- 
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়ান্ে । গাঁথিয়! তুলিতে চে করিতেছে | 
অন্যদিকে নকুনের দিদি ছুর্গামণিও একই উদ্দেশ্যে পরিতোষকে নিরীখ 
কক্ষিয়াছেন_কুক্কুমকে সেতার শিখাইবার জন্য-_-অবশ্য বিনা পয়সায়, 
অনুরোধ করিয়াছেন। পরিভোষ9 রাজি হইয়াছে । সতশ ভাল সেতার 
বাজাইতে পারিলেও রুক্কুমের স্বগোত্র বলিয়াই নাকি পাত্তা পায় নাই। 
নকুল দির্দির এই মেয়ে__দিয়ে-__ছেলে-ধরা ব্যাপারটিকে পছন্দ করে না। কিন্ত 
সে নিকপাঁর। এক কথা বলিলে দিদ্দি দশ কথা শুনাইয়! দেয়__অজুনের কাছে 
চলিয়। যাইবার ভয় দেখায় । পরিতোঁষের তাই পোয়াঁবারো । একতলায় 
দুর্গামণির আদর দোতলায় যমুনার খাতির__উপরে লঙলিতাঁর, নীচেয় বুক্কুমের__ 
আদর -আপ্যায়নে তাহার দুইহাত ভরা । একজনের মনের মতো হইবার 
জন্য বুস্কম অনেকদিন ইংরেজি-পাঠ লইয়াছে। এখানে সংগীতজ্ঞ পরিতোষের 
মনের-মতে। হইবার জন্ত--সংগীতে পাঠ লইতেছে। সে লেখাপড়া বা 
গানবাজনাকে বিবাহের উপায় হিলাবে ছাড়! অন্য দৃষ্টিতে দেখে না ও দেখিতে 
রাজিও নয়। 


ইহ নাট্য সাহিত্যের আলোচন1 ও নাটক বিচার 


এইরূপ এক. পটভূমিকায় নাটকের আরস্ভ। নকুল মুখোপাধ্যায় মহা- 
সঙ্কটের সম্মূণীন। ঘরে স্ত্রী মৃখরী প্রসব-বেদনায় কাঁতরা, বড ডাক্তার 
ডাঁকিবার সামর্থ্য নই। অটল ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির ফে'ট।ই সম্বল। 
বাহিরে চাঁকপীট্রকু৪ যায় যায়। প্রিট্রেঞ্চমেণ্টের পাক! সামলানো! যাইবে কি 
না সন্দেত। সাহেব [0য0121786101৮- তলব করিয়াছে-সেই 60191090101 
টাইপ করিতে নকুল বান্ত। দৌঁতিলার এবং একতলাঁর বেক।রদয় ক্র ওয়ার্ড 
মিলাইতে তথা মোটা টাক বাঁধাইতে একাগ্রথন| | মাখা খারাপ শিবাজীও 
মাঝে মাঝে মাপা যাওয়া করে-_কখনও সৈন্তদল গড়িয়া তুলিবার তথা টোর্ণা 
হুর্গ জয় করিবার উদ্দীপন লইয়।, _-কখন্‌৪ পালাইবাপ জন্য ঝুড়ি খভভিয়া "' 
পিসামশায় ফাক পাইলেই বনিষাদী ব'শের বোলচাল ছাড়েন । নবুল বিরক্ত 
হয়--দি'দপে এবং পিসামশায়কে উচিত কথা শুনাইয়াও দেয়। স্্বীর কাতরানি 
শুনিয়াও তাহার রাগ হম়। টাইপ মা করিয়। উঠিবার যে নাই, অথচ 
সংসাণের দাবা-দাঁওয়। [মটাইতেই হইবে। মহা সমস্য | 

নকুলের আপিসে না গিয়া উপায় নাই। এনদকে মুয়ীকে হাসপাতালে 
না! পাঠাইয়া ব|চানো দীয়-_হাঁসপাতালে পাঠাইতেই হয়। নকুল আপিসে-_ 
সাহেবের মুখে, মুষ্মরী হাসপাতালে মৃত্যুমুখে । বাডীতে ইতিমধ্যে সতীশ-- 
পরিতোষে সীশ-যমুনাতে রীতিমত একহাত মুখোমুখি হইয়া যায়। পিসামশায 
হাসপাতাল হইতে মুগ্নযীর মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসেন; সেইক্ষণে নকুলও তাহার 
চাকরী যাওয়ার সংবাঁদ লইয়। প্রবেশ করে। 

নকুল শোকাঙত্্বীর শোকের উপর চাকরীর শোকের আঘাত। ছোট 
মেয়ের জ্র। সংসার বিপর্যস্ত । কে জল দেয়? কেভাত দেয়? দুর্গামণি, 
পিসামশায় এবং বুস্কম টেলিগ্রাফ . পাইয়া অজুনের কাছে চলিয়া যায়। 
ললিতা ছাড়া ভাঁতজল দেওয়ার কেহ থাকে না। পরিতোষ আসে_আসে 
বিয়ের নেযস্তন্ন করিতে--চন্দনার সহিত তাহার বিবাহ ঠিকঠাঁক। জলিত। 
কুস্কুঘ দুইজনেই হতাশ । নেযন্তত্রের চিঠি দেখিয়া! ফকিরবাবুর-_ভাঁল বরের 


শ্রমধুস্দন ২৮৩ 


শেষ আশাটকু মুছিয়। যায়। ইতিমধ্যে বিময় স্থগবর লইয়া প্রবেশ করে। 
তাহাদের আপিসে টাইপিষ্টের্র চাকরী খালি। নকুলকে লয় হইবে-- 
সাহেবের ইচ্ছা । নকুল পুলকিত হইয়। দরখান্ত টাইপ করিতে লাগিয়| যাষ। 
ফকিরবাঁবু অগন্য| মকুলকেই ললিতাকে বিবাহ করিবার জন্য অন্নবোধ করেন। 

(৭) বন্ধন মোচন [ উৎকান্পনিক কমেডি ] 

নাগী-মুক্তি আন্দোলন'_ধ্যিঘক কমেডি নাটক। অন্ক-বিভাগ নাই। 
“বিরতি"-ছবরা সন্ধগ্ুদল বিভক্ত । সেই হিমাঁবে পঞ্চ-বিরিতি' বিভক্ত 
কমেডি। উতবলিনক' শিশেখণ দেওয়ার কারণ এই যে যাদও বিষয়বন্ত 
অন্যতন একটি সঙ্গাড সমশ্তা|। তবু পরিস্থিত-কল্পন।, চ.রত্রস্থষ্টি এবং ঘটনা- 
বিন্তান আঁধক পাঞ্মাণে উত্কল্পনা-(1)০২) প্রভাবিত হইয়া পড়াতে । 


এবং শিতা সকলেই যেন ভাবে-ভরা ফাভম। বাস্তব জীপ্নের পাধনগ্ডল হইতে 
সকলেই বছ্ধুরবন্তী। এই কারণেই, সমস্যা অবলম্বনে রচিত হইলেও নাটক- 
খানি স-স্য।মূলক নাটকের (2:09160) 618১) গাভীর্ন পর নাই। বাছা হউক 
--নাঞ্ীকে আপন ভাগ্য জয় করিখার অপ্রিকার |নডেকেই লাভ কবিতে হইবে" 
কোন ফর্দিবাঁজ বাবসাক্ীর (জগনলাল ঠিক। ওয়াল। ) অর্থাগকুল্যে-গড়া সমিত্তি 
মে অধিকার আপিবে না"*এই উপস্থাপ/ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই; 
উজ্জ্লার লিখিত অভিভাঁধণে৪ অনেক মৃল্যবন এবং জোরালে। কথা অ।ভে ** 
“রাষ্ট্র সমান্জ কেহই আমাদের ন্যাধ্য মূল্য দিবে ন। যদি ন| আমর আত্মবলে 
বলীয়সী হইয়া স্পই ভাষায় নিজেদের দাবী ঘোণ। ক।র”......«আত্মপন্মানই 
মনুয্যত্ব''*..উজ্জলার এ কথ! অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উজ্ভপার সহ্পাী 
অনুক্ষণের জীবনদ্শনও উপেক্ষনীয় নয়***“শানস্তিই জীবনের সনশ্রেষ্ঠ কামা 
জিনিস”:'খুবই বড়ো উপলান্বি, নিঃলন্দেহ। তারপর উজ্জনার বাবা নিদার্ঘ 
নন্দীর জীবন এবং জীবন-লমালোচন1ও কম চিত্তাকর্ষক নয়" 


২৮৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


রিফোর্ড ব্যাকসের ট্রডিও নাটকের ধরণে লেখা “বদ্ধন-মোচন? নাঁটিকাতে ৪ 
নারীর বন্ধনের ইতিহাস এবং মুক্তিপিপাসাও স্বন্দরভাঁবে ব্যক্ত করা হইয়াছে 
শ"কিন্তু এত সব গুরুগস্তীর ভাঁব ও ভাঁষা মিলিয়া ও নাটকখানিকে “5৩10৪ 
1802০” পরিণত করিতে পারে হাই | মুল ভঙগীর মধ্যেই গলদ আছে। 

(৮) ব্ুপাস্তর ১৩৫২) 

আলিবাবার গল্প অবলম্বনে লিখিত কমে 'ড। 

(এ বই পাঁওয়। যায় না) ও 

*্দেখা যাইতেছে "আজ পধজ্ত বনফুল যে কয়খানি নাটক-নাটিক। লিখিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে--শ্রীমধুস্থদন এবং বিদ্যানাগর এই ছুইপাঁনি চরিত নাটক ই গুরুগন্ভীর 
(0161) 5611098) রচনা এবং অন্যগুলি- লঘু বা লখু-গুরুমিশ্র কমেডি-জাঁতীয়। 
ট্রাজেডি অপেক্ষা কমেডির প্রতি বনফুলের «ই অধিক প্রবণতা"".স্বভীঝোই- 
তিরিচ্তে' এই স্থত্রটকেই প্রমাণ করিতেছে । যাহা হউক বনফুলকে “£000. 
07812086150” বল যায়, কিন্তু 1590 079.0296156) বলা যায় না। দ্হিক 
মানসিক ও আত্মিক ছন্দে মানব:জীবন যেখানে ক্ষত-বিক্ষত ও শোচনীয়, যেখানে 
বিশ্ববিধ।নের পটভূমিতে মান্ষের নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত, ছুঃখ-ছুর্ভোগবিড়ন্বিত জীবনের 
নিস্কল সংগ্রামের শোচনীয় করুণ বপ জাগিম্া উঠে, সেই ট্র্যাজেভি-গোঁকে নাট্যকবি 
বনফুল সহজ আবেগে প্রবেশ করেন নাই । “সিরিয়াস ড্রামা” বলিতে যে জাতীয় 
সম্যামূলক গুরুগন্তীর রচনা বুঝায় তাহাও নাঁটাকাঁর বনফুলের নাট্য-রচনার 
তালিকায় কম পাঁওয়। যায়। এই তালিকায় লঘু বা লঘুণগুরুমিশ্র প্রহসনজাতীয় 
কমেডির সংখ্যাই বেশী। আশ! করি, জীবন.রসিক বনফুল." শ্রীমধুস্দন, 
বি্যাসাগর অপেক্ষা ও গুরুতর নাট্যরচনা দ্বারা...আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করিবেন। 


চরিত নাটক ও শ্রীমধুত্দন 


কাহিনী-কাব্য-শ্রব্য বা দৃশ্ত যে রীতিতেই রচিত হউক-_দেশ-কাল 
আয়তনে-অভিব্যক্ত জীবনের বূপকেই রসরূপ দান করিয়া থাকে । ভারতের 
ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে-_“লোকবৃ্তান্তকরণম্‌"_-এবিই্টলের ভাধায়-_ 
জীবনের অন্ুকরণ'_-“17019900]) 0£ 11691 বল] বাহুলা, জীবন বলিতে 
নৈব্যক্তিক কোন সংজ্ঞ। মাত্র বুঝাক় না বুঝায় ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত সামাজিক 
ব্যক্তির জীবন অর্থ ঘে জীবন বিশেষ কোনে সমাজের মধ্যে দশের সঙ্গে 
নানাব্ধপ সম্পর্কের স্থুত্রে জড়িত__-যে জীবন অভিযোঁজন-প্রুয়াসে_ পুকঘার্থ 
স।ধনায় সতত বত--যে জীবন দেহিক-মানমিক নান! ক্রিয়া-প্রঃউক্রিঘায় নান! 
ঘটনার ঘাত্-প্রতিথাতে সর্বদাই গতি-চঞ্চল-_-কাঁয়মনোবাঁক্যে ক্রিগ্জাশীল- নিজেই 
নিজের ভাগ্যবধাতা। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জীবন- যেন বাহা ও 
আস্তর ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একট। শক্তিক্ষেত্র--ঘটনার সমষ্টি ফল এবং 
জীবনের উপস্থাপনা সংক্ষেপে ঘটনারই উপস্থাপনা । জীবনের রসন্ধপ রচনা 
করিতে হইলে রমকেন্দ্রিক বৃত্তের বন্ধনে ঘটনারাজ সাজাইতে হইবেই। স্ুরাঁং 
বৃত্ত রচন! বপিতে প্রধানতঃ ঘটন।-সংযোজনাই বুঝায় এবং বিশেবত বুঝায় 
পরিস্থিতি-কল্পনার সাহায্যে একট! রমাদর্শকে ফুটাইয়া ভোঁল। | রস-স্থষ্টি ঘটনা 
সাপেক্ষ বলিয়াই বৃত্ত-রচন] রসাম্থকুল ঘটনার সংযোজনা । 

রস-নিষ্পত্তির সৌকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এরিইটল €মুগ শিল্প-দার্শনকরা 
“কার্-এক)? (1002 8০6100) অন্ুগ্র রাঁখিবার জন্য বিশ্যেভাবে নির্দেশ 
দিয়াছেন এবং “072 ৪০197, কথাটির তাৎপধ সবিস্তারে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

তবে এ কথাও সত্য যে বহু ব্যাখ্যা করা সত্বেও, সমালোচকদের মধ্যে 
এঁক্যের শ্ববূশ বিষয়ে অবিসংবাদিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। একথাও 
উল্লেখ কর! দরকার যে একিষ্রটপের সময়েও, এরিই্টলের “এক্য'_ধাঁরণা এবং 
অন্তান্ত সমালোচকের এবং অনেক লেখকের -_“এঁক্য-ধারণ।' এক হইতে পারে) 
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নাই । অনেকেই যে নায়ক-এঁকা'কে (হডে ০£ 1561০) বৃত্ত এক্য (94915 
9£ 7195) বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এরিষ্টটলের মতে, হুল করিয়াছেন-- 
পোঁয়েটিকণ গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নায়ক-এক্যকে'ই যাহার] “বৃত 
এঁকা" বলিষা মনে করিস্বাছেন তাহাদের ভুল ধারণার সমালাৌচন। প্রসঙ্গে তিনি 
লিখপাছেন--70৮105 0 01090 00955 18095, 2.3 50019 199750105 0101100, 
50101518011. 016 01715 0৫ 002 17010- 0: 11009015615 ছনা0005 216 0106 
41001021005 27) 01001109105 1706 11101) 0017 700 025 12000050 [0 
₹1101% 7 2004 50৯ (6১০0১11051৩ 016 1092 2061005 0: 01721720015 01 
71101) 61007 1306. 21512 006 80$01--70996105--৬1]11-33)। 
তাংপ্শ এই যেবুভ্ু কয * নাঁয়ক-একা এক খস্থু নভে | ব্যক্তির জীলনে 
এমন ন্মনেক ঘটনা ঘটিয়। খাঁকে যাহাদের মদো অনৃষ স্বাপিন করা সম্ভব নহে। 
ঘে স*স্ত ঘটনা 'এনট।| !বখেব কাদধেন লঠিত ঘুক্ত অর্থাৎ জাবোদ্দ'পঞ্চতার দিক 
দিয়! পবস্পর সম্প,ক্রঃ তাঁহাদের সমবয়েই কাধ-রফ্যেল কেন্দ্র গঠন করা দন্তব। 
পরস্পর অপম্পূক্ত ঘটনাপ সমাদেশ করলে ব্যক্তি £ক্য” অক্ষপ্ন থাকতে পারে, 
কিন্ত--“কার্ষ-এক্য” অক্ষুপ্র রাখ যায় না001 ০0৫ 10701655102 রূস- 
এক্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কষ্টি করা যায় না। 

তবে সকলেই যে এক্‌ দুটি লইয়া, বিষযটি- ( এঁকোর বিষসটি ) পর্য,লোঁচনা 
করিধাছেন তাহা বসা যায় না। এরিইটলের সময়েও এমন লোক ছিলেন ধাহারা 
বৃত্ব-এঁকা বলিতে “নায় ক্-ীক্য” সুকিতেন এবং গঙ্গিহ্ত্র বুক (৫0715 (0165৭ 
9£ 0100 _ছেত-বিৎয় বৃত্তকে (00010160210) এীক্য-পরিপন্থঃ বলিয়া মনে 
করিতেন না। যার. “নায়ক-এঁক্য” ও বুত্তেরএকাকে এক মনে করিতেন 
তাহাদের বক্তব্যটুকু এরিইটল উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু আমর! অনুযাঁনে 
খানিকটা বুঝিয়! লইতে পাঁরি। ইহার! হয়ত বলিয়াছেন--নটি্যি সাহিত্যের 
উদ্দেত্ব-_-জীবনের উপস্থ।পন।--জীবনের বূপকে যথাধথখ অথচ সরসভাবে 
উপস্থাপিত করা । জীবনের রূপ-খণ্ড এবং অথণ্ড দুই ভাঁবে প্রকাশ করা 
যাইতে পারে । যেমন জীবনের বিশেষ একটি কার্বকে (৪০৮০0) সহ্বি-বিভক্তু- 
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ককপে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তেমনি জীবনের বিভিন্ন কাধময় বূপটিও 
উপস্থাপ্য বিষয়ন হইন্ডে পারে । খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি কাধ অর্থাৎ 
ভাবের আশঙ্বাদনের মধ্যেই “রস (20051550) থাকে । আর অখণ্ড অর্থাৎ 
সমগ্র রূপের প্রকাশ যেখানে হয়ঃ সেখানে রস__সামাজকের আনন্দ_ ব্যক্তির 
চরত্র বা কার্ষ-মহিমা দেখার বাসন! হইতে জন্মে। প্রথম ক্ষেত্রে ভাব লক্ষ্য- 
_ ব্যক্তি উপায়, শ্বিতীষ ক্ষেত্রে 'বাক্তি' লক্ষ্য-_ভাব উপায়। মোট কথা, যে 
ব্যক্তিন্ন জ বম'বনয়ে দেশেব ও দশের ওুতস্তরক্য খুব তীব্র-ধাহাব জ'বনের ঘটন] 
এবং কাধকল!পের মঞ্চনা উপলন্ধ করিবার জন্য দেশণালী উন্মগ--এক কথায়, 
নে ব্যন্ পুক্ঘাঁথের সাধক হিসাবে জাতির চেনার স্মরণীদ হইয়া আছেন 
সেইকপ কোন বাক্তব শিন্ছিন্ন ঘটনাকে এক বৃত্তের মখ্যে স্তান দিলে কার্য 
এীক্যের ৮া ন হয়ত হয়ঃ কিন্তু ওংস্তরকোর (170621550 হানি হয় না। 

“?ত-এক্য' পম্পর্কে রণ্।হগে যে তীব্র বাদ-বসংব।দ হয় তাহা বিশেষ 
উল্লেখষে গ্য। খোমাজি'-কাব্য এবং মহাকাব্যের লক্ষণ নিরপণ করিতে 
গয়!? শাকাবতপাত্র হুনুল কড বহয়া যায়। একদল কলন_কাষ এক্যন। 
থাকিলে রচন। কাঁব্য পদবাচ্যই হর না, রোমাঞ্জিতে কাঁধ এক্য, কাল এক্য নাই 
স্থতরাং উহ কাব্যই নহে। অন্যদল বলেন_ আনন্দ পাওয়াই বড কথা; কার্ধ- 
এঁক্য কাব্যের পক্ষে অপরিহাধ নহে । রোমাপ্রি-কাব্য ঘাঁনন্দ ছিতে কম দেয় 
না জতরাং রোগাগিও সার্থ? কাব্যস্যষ্ট। মহাকবি টাাদো দুই পক্ষের 
বিপংবাঁদ |মটাইবার জগ্য--দুই প্রকার এক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 2 
এক :- রাসায়নিক মূল উপাদানের সরল এক্য 9100]915 0015 0 & 
010217158] 212100617 . চুই_ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেেহের জটিল এক, 
501010162 10105 06827) 01681015177 11106 21 2101108] 800 01800 
কাব্য দেহে শেষোক্ত অর্থাৎ জটিল এঁক্যই দেখা যায়। ট্যাপোর বক্তর্য এই যে 
অঙ্গোপাঙ্গের বিভিন্নতা স্ত্বেও প্রাণী যেমন একক* তেমনি বিভিন্ন ঘটনার সদাবেশে 
কাব্য-শরীর গঠিত হইলেও উহার এককত্বের হানি হয় না। এরিষ্টলের এঁকা- 
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বোধের এবং ট্যাসের এই জটিল-এঁক্যবোধের যধ্যে বিশ্যে কোন পার্থক্য আছে 
কি না বিচাধ বিষয় । তবে সমস্তার সমাধান যেভাবে কর! হয় তাহাতে দেখা যায় 
এরিষ্টটলের মতের প্রাধান্তই বজায় আছে । রেণেলাতে, “হিরোয়িক পোয়েট্র'কে 
[শ্রব্য কাহনী কাব্য] মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে এবং ব্যক্তি ও 
কার্ষের সংখ্যাকেই এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী-_ 
এপিক '( মহাকাব্য )-*০1)6 ৪০0100 0£ 0116 0091)_-উপস্থাপ্য, কাধ এক-_ 
ব্যক্তি এক | [দ্বতয় েগী--রোমাঞী 0805 ৪০0101550৫6 0091 1061 কাধ 
বছ+ব্যাক্তও বন্ত। তৃতীয়শ্রেণী*«ৎ €চরিতকাব্য) “বায়োগ্রাফিক্যাল 
পোয়েম' 221) 2061015 0£ 0156 10091॥-- 1] কাধ্য বছু +ব্যক্তি এক ] 
চরিতকাঁব্যের বৈশিষ্ট্য এরিইটলের পোযেটিকস্-গ্রন্থে এক্য আলোচন। 
গ্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে প্রদশিত হইয়।ছে এধৎ ভাহাই যেন এখানে স্ুত্রকারে 
প্রকাশ কর। হইয়াছে । এই আলোচন। হইতে আমগা! যে মীমাংসা! পাইতেছ 
তাহ এই যে-_কাহনীকাব্যের গঠন তিন ধরণের হইতে পারে- প্রথম ধরণে 
--বিশুদ্ধ 'কাঁধএক)' থাকে | দ্বিতীয় ধরণে-স্তুপু যে কার্য বাহুল্যই থাকে 
ভাহা নহে, ব্যক্তি-বাহুল্যও থাকে । অর্থাৎ বহু ব্যক্তির কাধকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। ইহ] রোমান্টিক-গঠন | তৃতীক্ষ ধরণে ব্যক্তি এক্য থাকে বটে 
কিন্তু ব।ক্তরা বভন্ন পধ্যায়ের বিচিত্র পরের ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়। 
ইহাই চরিতধমী গঠন। সংক্ষেপে এখন বলা যাইতে পারে-_-যে রচনায় 
_কাধ একা লক্ষ্য সেখানে 4012 98০010]0. ০6 0116 12121 উপস্থাপিত হয়, 
আর চারত কাব্যে- উপস্থাপিত হয়-_“208.05 8001019 01 0216 73918” ৪ 
40156 8.561078, কথাটির তাখপধ আগেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে । 
এখানে বলিবার কথা শুধু এই যে-মনে রাখ! দরকার--এরইটল ““এঁক্য'”* 
আলোচনা-প্রপঙ্গে ঘটনার সংখ্যার উপর নহে, ঘটনার প্ররুতির উপরেই 
জোর দিয়াছেন এবং একটি কার্ষের (5০:90) মধ্যে যে অনেক ঘটনা 
(15614605 ) থাকিতে পারে--এ কথা বলিতে তিনি কার্পশ্য করেন নাঁই। 
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তাহার মতে 98125 2০929 বলিতে ঘটনার বৈচিত্র্য বুঝায় না, কার্ধের 
বিজাতীয়ত্বই বুঝায় । যেখানে একাধিক সমজাতীয় অর্থাৎ রসোপযোগী একাধিক 
ঘটন] থাকে সেখানে কার্ধ-এঁক্যের কোনে ছানি ছয় ন।, হানি হয় সেখানেই 
যেখানে বিভিন্ধমুখা কার্ধের_-অসমজাতীয় অর্থাৎ রসাছগপষোগী ঘটনার 
সমাবেশ ঘটে। 

তাহা হইলে, চরিতকাব্যের-_টরিত নাটকেরও- মূল লক্ষণ পাঁওযা যাইতেছে 
এই যে_ “ইহাতে নান ব্যক্তিত্ব-যুক্ত ব্যক্তিটিকে প্রধানতঃ উপস্থাপিত করিধার 
চেষ্টা কর! হয়--ব্যক্তির স্বরূপকে বা জীবনকে, বিভিন্নমুখী এফণ। ঘ1 কাধের রূপের 
মধ্য দিয়।-পারস্পরিক অন্বয়হীন ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে ব্যক্ত করিবার 
। আয়োজন করা হয়। ইহাতে যে এক্য থাকে তাহা কার্ধ-এঁক্য নহে-_-নাঁয়ক- 
এঁক্য (01105 0£ 0010 )-ভাব বা রসের আম্বাদন এখানের মুখ্য কাম্য 
নহে-_মুধ্য কাম্য_-ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বা জীবন-সাধনা ও পরিণতি । 

তবে যদিও চরিত-কাঁব্যে, ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বিভিন্নকার্ধম্র 
জীবনের রূপ উপস্থাপিত করা হয় বলিয়া রূস-বেন্দ্র গঠন করা সাধারণতঃ সম্ভব 
হয় না, তাঁই বলিয়া রস কেন্দ্র গঠন করা যে একেবারেই অসম্ভব _এ কথা 
কিন্ত, স্বীকার কর] ষায় না1া। ব্যক্তি-জীবনকে ঘঅবলম্বন করিযাই রস স্য্টি হয়) 
যেখানে বনু কাধময় জীবনের মধ্যেও ট্রাজেডির রসাদর্শ (প্যাটানন ) ব্যক্ত করা 
সম্ভব হয়, নানামুখী কার্ধের হ্বাতআ্্য অক্ষু্ রাখিয়া ও--অসমজাঁতীয় ঘটনার 
সমাবেশ করিয়াঁও, বিশেষ একটি ভাব-কেজ্দ্রের সহিত উহাদের অন্থয় স্বাপন 
কর! সম্ভব হয়-মোট কথা সমগ্র জীবনটিকে একটি সন্ধি বিভক্ত বৃত্বের বূপে 
প্রকাশিত কর] হয, মেখানে অতি বিশুদ্ধ কার্য-এঁক্য না থাকিলে ও__ভটিলতর 
একট] এঁক্য-কেন্ত্রের অস্তিত্ব অবশ্থই পাওয়। ষাইতে পারে। এইরূপে যেখানে 
ব্যক্তিজীবনের বহু কার্কে, একটি ভাবের সহিত অস্থিত করিয়া রসরূপে 
পর্ধরসিত করার চেষ্টা কর! হয় মেখানে চরিত-নাটক সাধারণ রস-নাটকেরই 
/প্রক্কতি লাভ করিতে পারে ॥ এই কথা সত্য বলিয়া! মানিলে, চবিত-ক।ব্যের 

নাটক বিচার ( ৩য় )--১৯ 


২৯০ নাট্যসাহিত্যের আলোঁচন! ও নাটক বিচার 


মধ্যে দুইটি মেরু কল্পনা কর! ঘায় ঃ__-এক মেরুতে-_ব্যক্তি-এক্যের' কেন্তরে- 
গ্রথিত পরম্পর অসম্পূক্ত বছ কার্ধের অন্বয়হীন রূপটি, অন্য মেরুতে পাওয়া যায় 
--ভাব-এঁক্যের কেন্দ্রে-সংগ্রথিত বনু কাধের অন্বস্যুক্ত ( শিথিলবন্ধ অন্য) 
বূপটি॥ প্রথমটি যেন কোনে। জীবন-চরিতেরই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নাঁট্যরূপ 
--উক্ত প্রত্যুক্তিবন্ধ রূপ__খণ্ড খণ্ড রদের সংযোগে ঝষ্ঠক্তটির সমগ্র বৃত্তের 
উপস্থাপন। ॥ ছ্িতীয়টিতে_চরিত থাকে এবং বেশী করিয়া! থাঁকে জীবন এবং 
নীনাঁবিধ ঘটনার মধ্যে ভাব-এঁক্যের কেন্দ্র গঠন করিবার-_বাক্তির গতি পরিণতির 
সত নানামুখী কার্ধের যোগস্থাপন করিবার চেষ্টা থাকে বলিয়া! নায়ক-এঁক্যের 
পাশেই ভাব বা রসের একট। এঁক্য-কেন্দ্র গিয়া! উঠে -চরিত-নাঁটক 
র্ূলমুখ্য মাটকের সমগোত্রীয় হইয়া! ঈড়ায়॥ ধর্ের দিক দিয়া বিচার করিতে 
গেলে, এই জাতীয়--1080% 95610125 0£ 0786 101)+__উপস্থাপক রচনাকেই 
চরিত আখ্যা! দেওয়া উচিত এবং ষ্বে-নাটকে এইবপ চরিত-ধর্মী গঠন পাওয়া 
যাইবে, মে নাটককে, উহা! পৌরাণিক বা এতিহাসিক হইলেও, চরিতধ্মী 
পৌরাণিক" বা “চরিতধর্মী এতিহাসিক" বলিব গণ্য কর! উচিত ॥ কিন্তু চরিত- 
ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ও, __অর্থাৎ “বনু কার্ধে'র স্থলে একটি “কার্ধকে 
যেবানে রূপ দেওয়া হয়-ল্মরণীয় ব্যক্তির বিশেষ একটি সাধনাকে উপস্থাপিত 
কর! হয়, দেখানেও, আমরা “চ.রত' কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকি ॥। বনফুল- 
রচিত “বিষ্াসাগর” নাটকখানি দৃষ্টান্ত শ্বরূপ উত্্ধ করা যাইতে পারে ॥ 
ইহাতে বিস্তানাগরের বহু কার্ধঘয় জীবনেন্র একটি “কার্ধ”কে “বিধবাবিবাহ'কে 
মূলসুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্ানাগর বাক্তিটিকে ফুটাইবার চেষ্টা! কর! হইয়াছে ॥ 
এখানে কার্য এক বলিয়া আমরা বলিতে পারি- 016 ৪০01078 0£ 0176. 1781)? 
এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং “কার্য-এঁক্য”” বিশিষ্ট নাটকের লক্ষণটিই প্রকাশ 
পাইয়াছে॥ কিন্তু যেহেতু এই কাধ বিদ্তাপাগর নামক শ্মরণীয় ব্যক্তির জীবনের 
কার্ধ, এই নাটককে সাধারণ সামাজিক নাটক বলিয়৷ মনে কর! সঙ্গত কার্ধ হইবে 
না॥ বি্স্ভাসাগরের স্থানে অন্ত কোন অখ্যাত ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া এইকপ 


শ্রীমধুক্দন ২৯১ 


একটি কার্কে রূপ দিলে অবশ্তই আমরা নাটকথানিকে, 'সামাঁজিক' শ্রেণীরই 
অস্তন্থক্ত করিতাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও ধর্মতঃ চরিত নাটক-_-“এক 
ব্যক্তির বহু কার্ধের উপস্থাপনা,” তবু কার্ধত; অপৌরাণিক ও অনৈতিহাসিক-_ 
অথচ-_স্মরণীয় ব্যক্তির একটি কার্ধের উপস্থাপনাও হইতে পারে॥ পূর্বেই বলা 
হইয়াছে_-এইরূপ ক্ষেত্রে নায়ক-এঁক্য অপেক্ষা “কার্ধ-এঁকা?-র বৈশিষ্টযই 
বেশী ফুটিয়া উঠে এবং রসমুখ্য বা চরিত্র-মুখা নাটকের লক্ষণই বেশী পাওয়া যাঁয়॥ 

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপপংহার করিতেছি । কথাটির 
আভাষ আগেই দেওয়া হইয়াছে_-নল। হুইয়াছে_যে নাটকে চরিতধর্মী 
গঠন পাওয়] যাঁয়। সাধারণ পরিচয়ে উহা পৌরাণিক বা এঁতিহামিক বা 
সামাজিক হইলেও, বিশেষ পরিচয় দিতে উহাদের “চরিতধর্মী পৌরাঁণিক”, 
গচরিতধর্মী এঁতিহাঁসিক"* এবং ্চর্িতধ্মী সামাজিক” আখ্য! দেওয়1 উচিত । 
পৌরাণিক কোন ব্যক্তির আংশিক বা পামগ্রিক জীবনকে সেখানে রূপ দেওয়া 
হইয়াছে এতিহাঁমিক ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বহুকার্ধমস্থ জীবনকে যেখানে 
রূপ দেওয়া হইয়াছে, অথবা কোন সামাজিক ব্যক্তির এইরূপ জীবন-কাহিনীকে 
যেখানে রূপ দেওয়! হইয়াছে, সেখানে গঠনটি অবস্থাই চরিতধর্মী হইয়াছে 
স্থতরাং চরিত-নাটক বলিতে ব্যাপক অর্থে-পোৌরাণিক চরিত-নাটক, 
এতিহাসিক চরিত-নাটক এবং সামাজিক চরিত-নাটক--সব রকম চরিত: 
ধর্মী নাটকই বুঝাঁয়। মোট কথা চরিত নাটকের মধ্যে “পৌরাণিক” 
“এতিহাঁনিক” “সামাজিক” প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব। যে নাটকে 
ভীম্মের সমগ্র জীবনকে রূপ দেওয়া হইয়াছে (“ভীম্ম”_ক্ষীরোদপ্রসাঁদ )। ভাহাকে 
আমরা অবশ্যই পৌরাণিক চরিত নাটক বলিব; আবার যদ্দি কোন নাটকে 
শরংজীবের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী শাসনকালের কার্ধকে রূপ দেওয়া] হয় তাহাকে 
অবশ্বই এতিহাসিক চরিত-নাটক বলিতে হইবে- মাবার যদি কোন নাটকে “পথের 
পীচালী”র অপুর জীবনের কাহিনী পাঠশাল! হইতে আরম্ভ কর! হয়--বহু বৎসরের 
ঘটনা নাট্যরূপে উপস্থাপিত করিয়! শেষ করা হয়, তাহা! হইলে সেই নাটককে 


২৯২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


অবশ্তই আমরা চরিত-নাটকই বলিব । সামাজিক চরিত নাটক ছাড়া আর কিছুই 
বল! যাইবে নাঁ॥ এই প্রসঙ্গেই বলিয়! রাখ! যাইতে পারে যে সামাজিক চরিভ- 
নাটকের মধ্যে ছুই ভাগ কল্পন! করা হইতেছে । স্মরণীয় ব্যক্তির চরিত যাহাতে 
উপস্থাপিত, তাহাই থার্থ চরিত নাটক এবং যাহাতে অখ্যাত ব্যক্তির জীবনের 
ঘটনাকে চরিতাকারে রূপ দেওয়া হয় তাহ! চরিতধর্মী সামাজিক নাটক ॥ 
£ভ্রীমধুসূদন” একথানি চরিত নাটক॥ উনবিংশ শতাবীর বিখ্যাত 
মহাকবি মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবন ইহার উপস্থাপ্য বিষয়। মধুস্দনের 
জীবনের বিশ্বে কোনো একটি কাধকে (8০002) রূপ দেওয়া এই নাটকের 
উদ্দেশ্য নহে) ইহার উদ্দেশ্ট-_মধুস্দনের বন্ধ কাধময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে 
জীবনের প্রায় সবটুকু--১৮৪৩ শ্রী: হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত ৩* বৎসর 
ব্যাপী জীবনকথাকে বপ দেওয়া ॥ ইহাতে ১৮২৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৪২ অবধি 
-_এই ১৮ বৎসরের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় নাঁই বটে, বলা যাঁইতে 
পারে-_ বাদ পভিয়াছে, কিন্তু বাকী--সব প্রধান ঘটনাই ঘথ! সম্ভব সবিস্তারে 
উপস্থাপিত হইয়াঁছে--কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত তথ[ই নাটকে স্থান 
পাইয়াছে । মোট কথা-ন।টকে, 2091) 8০610185 0৫ 009 0091 উপস্থাপিত 
হইয়াছে ॥ গ্রীষ্ধর্্ণ গ্রহণ_-বিশপ কলেঙ্গে অধ্যয়ন--আশাভঙ্গের মণস্তাপ লইয়! 
মাদ্রাজ গমন-_ অধ্যাপনা ও রচশা দ্বারা জীবিকার্জন-__রেবেকা'র»-পঞ্সে 
হেনরিয়েট।র পা ণিগ্রহণ--পিতার মৃত্যুর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন_কে!টে চাঁকতী 
গ্রহণ-__কাব্য রচনা--ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলগ্ডে গমন- ইউরোপে অবস্থান__ 
স্বদেশে প্রত্যাবতন-_-আইন ব্যবপায়ে আত্মনিয়োগ_আবার চাকরী গ্রহণ-_ 
শোচনীয় পরিণতি-_ ক্রমান্বয়ে সব কার্ষই বিশেষ বিশেষ ঘটন1-পহ ন।টকে স্থান 
দেওয়৷ হইয়াছে ॥ বলা বাহুল; উদ্লিখিত কার্ধগুলি সব লমজাভীয় নহে,_- 
শান্মানুসারে বলিতে হইবে_-0875 80610195 স্তরাং শ্রীমধুস্থদন নাট কখানি শুধু 
নামতই চন্লিত-নাটক নছে+ ধর্মত চরিত-নাটক | তবে মধুস্দনের জীবনের 
'ঘটনারাজি ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হইলেও, নাটকখানি যে জীবন-চরিতের মামুলি 


শীমধুস্দন ২৯৩ 
নাট্যরূপে পর্যবসিত হয় নাই_এ কথাঁও দ্বীকার করিতে হইবে ॥ নাট্যকার 
মধুহদনের জীবনের মধ্যে ট্রাজেডির একটি রস কেন্দ্র আবিষ্কারের অর্থাৎ মপুস্থদনকে 
ট্র্যাঞ্জেডর নায়ক করিয়। তুলিবাঁর জন্য সচেতন ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ॥ তিনি 
অসমঙ্জাতীয় নানামুখী কার্ষের সমাবেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মণুন্ছদনের জীবনের 
মধ্যে ট্র্যাজেডি-নায়কোচিত গতি ও পরিণতি দেখাইবাঁর দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 
নানামুখী কার্ধকে একটি ভাব-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া রূপ দেওয়ার এই চেষ্টা, 
আপাঁত অনৈক্যের মধ্যেও একটি “কোর” ফ্রব-কেন্জ্র গড়িয়। তুলিয়াছে। শিল্পী 
এই প্রব-কেন্দ্র ্কাপনা করিয়৷ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন্জ্টির 
প্রতি অতন্দ্র দুষ্ট নিবদ্ধ ন থাকায় মাঁঝে মাঝে কেন্দ্র দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং 
রদ-বিচ্ছেদ ঘটিবাঁর উপক্রম হইয়াছে । যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা 
যাইবে । এখানে শুপু এই কথাটাই বলিতে চাই যে নাট্যকার বনফুল চরিত” 
নাটকের মধ্যে-_নায়ক-এঁক্যের পাশেই একটি রস-কেন্দ্র গভিয়া তুলিতে সক্ষম 
হইয়াছেন-_-বিভিন্ন পর্বের ঘটনাকে মধুস্থদনের ট্র্যাজেডির উপকরণ হিসাবে 
প্রয়োগ করিয়া, ভিন্নজাতীয় ঘটনার মধ্যে, কেন্দ্রীতিমুখিতা তথা অন্থয় ক্ষ 
করিয়াছেন ॥ চরিত কাব্যের মধ্যে পূর্বে যে আমর! ছুইটি মেরু কল্পন। করিয়াছি, 
ত্বঘনুদারে শ্রমধুহছদনের স্থান দ্বিতীয় মেরুতে অর্থাৎ “শ্রীমধুন্থদন”-ব্যজি 
এঁক্যে'র কেন্দ্রেগ্রথিত পরস্পর অসম্পক্ক কাঁধের অন্বয়হীন ঘটন। পরম্পরা 
মাত্রই নহে, ইহা--ভীব-এঁক্যের কেন্দ্রে সংগ্রথিত বহু কার্দের অন্বয়যুক্ত-_-€ অবশ্য 
তত গাঢবদ্ধ নহে )_ রূপ ॥ ফলে শরীমধুস্দন'কে শুধু চরিত-নাঁটক বলিলে 
ঘথেষ্ট বলা হইবে ন1? ভ্রীমধুস্দনকে ট্র্যাজেডি রসায্মক চরিত-নাটক 
বলাই যুক্তিযুক্ত । 

বাস্তবিক, মধুস্থদনের জীবনই যেন পর্চাঙ্ক একখানি ই্র্যাজেডি। নান! দুৃশ্টে 
বিতক্ত হইলেও, নিরস্তর নানা রস থাকিলেও, সমগ্রের মধ্য দিয়! একটি মূল ভাব 
--একটি অঙ্গী রই যেন অভিব্যক্ত হুইয়াছে। চিরজীবনেব তৃষ্ণায় সমস্ত 
জীবনটাই তৃষ্কায় ছটফট করিয়া মরা-জীবনকে আকঠ পান করিতে গিয়া 


২৯৪ ন1ট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


জীবনের বদলে শুধু জ্ঞালাকেই আকণ্ঠ পাঁন করা_ছুই হাঁতে জীবন ভোগ 
করিতে গিয়! ছুই হাতে হতাশা আর দূর্ভোগ বুড়ানো__স্থখের রৌন্র ঝিকমিক 
করিতে না-করিতে বেদনার ও অশান্তির কালে! মেঘে সমস্ত আকাশ অন্ধকারে 
ঢাকিয়। যাওয়া__মস্তিক্ষের ও হৃদয়ের সুছুলত সম্প্দ থাক। সত্বেও জর্জরিত দেহ- 
মনে অকালে মরণকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের দায় এড়ানো-কীতি-খ্যাঁতির 
উজ্জল উত্তাপ সত্বেও, আভ্যন্তরীণ উত্তাপের অভাবে শীতল মৃত্যু (0০14 ৭690) 
বরণ' করা__এই ট্র)াঁজেডিরই ফেন লৌকিক দৃষ্টাস্ত মধুস্দনের জীবন ॥ 
নাট্যকার বনফুল এই ট্র্যাজেডির তাব-বীজকেই মধুস্থদনের জীবনের-ঘটনা 
অবলম্বনে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন ॥ মধুস্দনের আওনাদ শোনা ঘায় 
-+"লারা জীবন ধ'রে কোন ম্ীচিকার পেছনে ছুটলাম এতদিন--“কাব্য ? 
যশ? টাকা?” এসমস্তই তীহ্াঁর চৌখে--মপীচিকা' মাত্র। এই সবকিছু 
চাওয়ার পিছনে ছিল-_স্গখে থাক।র বাসন জীবনকে ভোগ কবিবার 
একাস্তিক আবেগ--€0 23105 11661 সেই বাপনাই অপূর্ণ রহিয়! গিয়াছে 
"সব কামনাই বিপর্বস্ত হইয়া গিয়াছে ॥ কাব্য-যশ টাকার পিছনে ছুটিয়া 
ছুটিয়া ক্রাস্তপ্রাণ মধুস্দন-__শ্থখ-শাস্তিহাঁরা মধুহ্দন_হতাশ আতওনাদে 
জীবনের শূন্ততার বেদনা! ব্যক্ত করিয়াছেন_-'আমি স্্খে থাকতে চেয়ে- 
ছিলাম, কিন্তু এ জীবনে তা আর হল না কেমন যেন গোলমাল 
হয়ে গেল ।” সুখের সব সামগ্রী থাক! সত্বেও, সব কিছু গোলমাল হইয়া যাওয়া 
-ইহাই তো মধুস্দনের জীবনের অতিসংলক্ষ্য ট্র্যাজেডি ॥ তবে এই 
ট্র্যাজেডির মূল জীবনের গভীরতম প্রদেশে_বাসনার গভীর স্তরে প্রোথিত; 
জীবনের মর্মকোষে ইহার বীজ নিহিত। জীবনের স্থখ শস্থি-সম্ভোগে 
লার্থককাম করিবার চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্ঠার কাঁমনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই 
আছে॥ ভীবের ইহা মৌলিক কামনা ॥ ভীবনী-শক্তি বলিতে, এই কামনারই 
সবল অভিব্যক্তি বুঝায় ॥ অন্যভাবে বলা যায়, এই কাঁষনার বেগ-বৈশিষ্ট্য 
রীবনী-শক্তির প্রকৃতি_-“অহং-এর এবপার-প্রকৃতি নিয়স্ট্রিত করিয়া থাকে ॥ 


শ্রমধুশ্দন ২৯৫ 


যে অহং-সত্বায় এই বাসনার বেগ অতি দুবল, সেই “অহং” যেমন নিরীহ, 
তেমন যে ক্ষেত্রে বাপনা অতি বেগবান- মে “অহং” আস্থর ও অশাস্ত। জীবনী 
শক্তির দৈন্য থাকিলে জীবন যেমন নিজিত তথা ছুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে পারে 
- শোচনীয় পরিণতির আবর্তে ঘুর পাক খাইতে খাইতে তলাইয়া যাইতে 
পারে, তেমনি এই শক্তির অতিরেকের ফলে জীবন ভারসাম্য হারাইয়! 
উকেছ্ছিক উতক্ষেপে কক্ষচ্যুত হইয়া! যাইতে পারে_-অধিকমাত্রায় আত্মপ্রতিষ্ট৷ 
করিতে গিয়া আজুঠনন করিয়া বসিতে পারে ॥ সব অত্যন্তই গহ্থিত ॥ 
মধুক্দনের ট্র্যাজোডর মূলে আছে এই জীবনী-শক্তিরই (6187) 191) 
আত্যান্তক অতিরেক ॥ মধুসুদনের ব্যক্তিসন্তার কেন্দ্রে এই অভিরেক 
(৫8০658 ০0£ 1166) | ইহ একদিকে-জীবন সম্ভোগের অতিকামনা রূপে 
অন্যদিকে বাধা-বন্ধ-অসহিষ্ণতার রূপে, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি রূপে__অবাধ 
্বাধীনতা-কামনার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে ॥ জীবন সম্তোগের অভিকামনা, 
উচ্চাকাজ্ক!র অনির্বাণ উদ্দীপনায় মখুস্দূনকে উদ্ভ্রান্ত ও  উর্ধাক1শচাখী 
কারয়া তুলিয়াছে_তাহার চোখে জাগাইয়া বাখিয়াছে কীতিখ্যাতি-শাস্তি- 
স্থখ প্রতি্াব এক মায়াঘন স্বপ্লাবেশ ॥ এক অনির্দেশ্ট স্বদুরের মোহিনী 
মায়ার হাত ছাঁনিতে মধুস্দন যেন সন্মেহিত ॥ মহাকবি হওয়ার দুর্বার 
আকাজ্ফা-আকাজ্ষা কেন_ দৃঢ় প্রত্যয় ভীহার সঙ্কল্পে॥ তাহারই প্রেরণায় 
মধুহদন_-51£1% 19: 45191905015 006913016-6061204 ০% 
99156519671 ৪170. 71116017,” কিন্তু তাহাতেই কি আঁকাঁজাার পরিনিবৃতি ? 
এ'এক অনির্বাণ মহাজ্জাল! ॥ দাউ দাউ করিয়] জ্বলিতে ন। পারিলে তাহার শাস্তি 
নাই__“আমি দাউ দাউ করিয়া জলিতে চাই”-_-(১২১ ৩: মধুস্থদন নিজেই 
বলিয়্াছেন--“আমা।র জীবনের আকাঁজ্ষা অনেক বেশী] ০81 1806 1550 00211 
25--] 17005089921 012 8100 00611 1 200 050. 2100 ৪52 00217 
৪1791] 5021” জীবনের অতি-আবেগে মধুস্দন যেন সেইরূপ এক নভোচারী বিহ্ঙ্গ 
ষে আকাশের কিনার! না খুঁজিয়। নীড়ে ফিরিয়া আসিবে না-শ্রান্তি রলাস্তিভে 
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শিরা উপশিরা অবশ হুইয়া পড়িলেও যে পক্ষ সথালনে বিরত হইবে না ॥ এত 
ছুনিবার তাহার উচ্চাকাজ্ষা ! 

মধুস্থদন যদি শুধুই ম্বপ্রবিভোর__অলদ বাঁসনাঁবিলাসী হইতেন তাহা 
হইলে হয়ত এত করুণ পরিণতি তাহার জীবনে ঘটিত না। জীবনের অতিমাত্রা 
তাহার মনে যেমন স্বপ্র জাগাইয়াছে_ উচ্চাশায় তাহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, 
তেমনি তাহার সাতে সঞ্চার করিয়াছে অকম্পিত দৃঢ়তা ইচ্ছা-শক্তিতে (111) 
ইম্পাত-কঠিন অনমনীয়তা এব ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্পর্শকাতরতা ও বাধা- 
অসহিষ্ণুতা ॥ বাঁধা না মানার মন্ত্রণা রহিয়াছে তাহার শ্বতাবে-_ তাহার 
রক্তে ॥ তাহার স্পষ্ট ঘোঁষণা--[ু আ০01 2 10160 0561. 1] 5179]] 
71681 60100881) 00105, 16 15 117 0 0910016--10 15 1) [09 
৮1৩০৮ (৩৭ পৃঃ)॥ তাই তো মধুস্দন জ।ত-্বিস্রোহী ॥ এক 12৮০1- 
€10091--4561” তাহার মধ্যে মাথা উচু করিয়াই আছে ॥ সেই বিদ্রোহী 
পিতার “০09610107)” যেমন মাথা! পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তেমনি 
সমন্ত অবমাননা ও বাঁধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলে_-“] 0106 706 05860 
81781001157 ॥ জীবন-সম্ভোগের-অতিকামনাকে যর্দি বলা যায় “আগ্রি” এই 
শ্বতাঁবটিকে বলা যাইতে পারে “বাছু'॥ এই বায়ুর আশ্ুকল্যেই অগ্রির পক্ষে দাউ 
দাঁউ করিয়া জল! সম্ভব হইয়াছে । | 

মধুহ্দনের ব্যক্তি-প্রকৃতির মধ্যেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা 
নিহিত। নিয়তি বলিয়া কোঁন শক্তিকে যদি এখানে স্বীকার করিতে হয়, স্বীকার 
করিতে হইবে- মধুহদনের প্ররৃতিই সেই নিয়তি__তীহার ০818০61:-ই 
48011)” তাহার “পশ্চাতের-আমি'ই তাঁহার পম্মুখের-আমি'কে ঠেলিয়া 
লইয়া চলিয়াছে। নিজের চরিত্র সমালোচনা করিতে শিয়া তিনি ষে 
বলিয়াছেন_তিনি-_-:50151655১ 18001658, [1)008101558) 2100 2%৫া- 
৫1910516557 তাহা হয়তঃ সর্বাংশে সত্য নয়। অন্ততঃ 2561 091751658 
বে তাহাকে বলা যায় না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড 


শ্রীধুন্ছদন ২১৭ 


্বরূপ যে একটি প্রবৃত্তি প্রবল বাসনা-ব্যগ্র অস্মিত-স্ফকীত এবং স্পর্শকাতর 
ব্যক্তত্ব আছে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। বন্বতঃ এই জাতীয় চরিত্রঃ 
উাহ!দের ন্বভাবেই, ট্র্যাজেডির বীজ বহন করে। ইহাদের জীবনে উত্তাপেরও 
গতির চাহিদা এত বেশী যে স'যমের এবং নিয়ম শৃঙ্খলার গণ্জ'র মধ্যে থাকিয়া 
জীবন-যাঁপন করার ধৈর্য ইহাদের থাকে না। উত্তাপ আহরণ করিতে গিয়! 
সমগ্র বিশ্বকে মুগের মধ্যে পুবিতে চায় এবং অপর জীবনকে--শেষ পধস্ত 
নিজেকেও, একেবারে অজাঁরে পরিণত করে। গতির আবেগেই, পারিপাশ্থিক 
জীবনের সহিত সংঘর্ষ বাঁধাইয়! দেপ্ন এবং সেই দন্দ সংঘাতে অপরকে এবং 
নিজেকেও চর্ম-বিচুণ করিয়া ফেলে। জীবন সন্ভোগের প্রবল আবেগে জীবনকেই 
ইহারা শেষ করিয়া ফেলে- কল্পিত স্থধ-শীস্তির মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া 
শুফতালু হইয়। অকালে শুকাঁইয়া মরে। এই জাতীয় লোকের ট্র্যাজেডিতে, 
পরিবেশ অপেক্ষ! নিজেদের দায়িত্বই মমধিক। মধুন্থদনের ট্র্যাজেডিতেও তাহার 
নিজের দায়িত্ইই বেশী । 

[5016 20 19£8:৪- সহজাত প্ররূৃত্তি এবং শিশুকালীন শিক্ষা 
দীক্ষা মিলিয়! প্রকুতির গোঁভাঁপত্বন হয়! মণুস্ছদনের প্রকৃতিও এই নিয়মেই 
গঠিত হইয়াছে । সহজাত স্নায়বিক গঠন এবং পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষার 
নিয়ন মিলিয়াই মধু্দনের অসাধারণ প্রকৃতির গোড়াপত্তন করিয়াছে এবং 
তাহারই দ্বারা মধুস্দনের ভাবী কার্ধকলাপ নিয়ত্রিত হইয়াছে । এ কথা 
সত্য-_-ইংরেজের আধিপত্য বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,_ইংরেজ জাতিব এবং ইংরেজি 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-লাহিত্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপরে বাঁালীর বিশ্ময়মিশ্র শ্রদ্ধা 
বাড়িতে থাকে-_তাহাদের সম্মুখে নূতন এক আকাশের অবকাশ উন্মুক্ত হয় 
এবং সেই আকাশের আলোক-রশ্মি আসিয়া অনেকের চোখেই ধাঁধা লাগায় । 
বন্ধ উদ্গতপক্ষ বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন ও কৃজন শোনা যায়। কিন্ত সেই 
আলো মধুক্্দনের চোখে এমন এক স্থখ-শাস্তি-মুক্তির মোহ বিস্তার করে যে 
তিনি নীড়ের মায় ত্যাগ করিয়া সেই আলোর পিছনে পতঙ্গের মতো অন্ধ 


২৯৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


আঁবেগে ছুটিয়া যান। ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়া তিনি পৃথিবীর কবি 
হুইবেন,_পৃথিবীর কবির সহধ্িনী হইভে পারে এমন শিক্ষিতা কুচিমতী 
কন্তাকে বিবাহ করিবেন, অক্ষয়কীতি, অফুরন্ত অর্থ-প্রতিপত্তি সখ, শাস্তিতে 
জীবন কাণাঁয় কাঁণায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে-_ এইভাবে জীবনকে তিনি নিওডাইয়া 
ভোগ করিবেন_ ইহাই তীহার জীবনের স্বপ্প হইয়া উঠে। যে অহং পুরুষের 
(8০) ভোখে' এই স্বপ্র জাগে, তাহার প্রকৃতি_ পূর্বেই বল! হইয়াছে 
অসাধাঁরণ। রক্তে তাহার শ্থেরাচারের মন্ত্রণা। অত্যধিক স্সেহের প্রশয়ে 
তাহা আরে! পুষ্ট হয়। প্রত্বত্তির তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাঁইতেই মধুস্দন 
অভ্যন্ত। নিবৃত্ত বা সংযম শৃঙ্খলার সহিত পরিচয় একরূপ হয় না বলিলেই 
হয়। অবাধ হ্বাধীনত| ভোগ করিয়া করিয়। মনের এমন অবস্থ] হয়--চিত্ত এত 
স্পর্শকাতর হয়, যে সামান্যতম বাপ। পাইতেই তাহার অহংবোধ আহত হইয়া 
পডে- ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এইরপ ধাহার প্রকৃতি তাহার উচ্চাকাজ্ষ। কিছুতেই 
মাঁনস-বিলাসমাত্রে পর্যবসিত হইতে পারে না? মধুস্দনেরও হয় নাই। 
মধুস্দনের উচ্চাকাজ্রা ভীকম্বতাব বিলাসীর সাধের স্বপ্র হইয়! থাকে নাই, 
আ.ত্মপ্রতিষ্া করিতে সে দুঢ় স্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছে । 

মধুস্থদন জীবনের একটা ছক-_-আদর্শ পরিকল্পনা-_যেন আগেই আকিয়া 
লইয়াছেন। মহাকবি হইতে হইলে ইংলগ্ডে অবশ্ত যাইতে হইবে-_স্থতরাঁং 
খ্রীষ্টান না হইলে চলিবে না; এদিকে রেভারেগ্ড কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাঁশয়ের কন্া দেবকীকে পাইতে হইলেও খ্রীষ্টান হইতে হইবে। অতএব ; 
মহাকবি হওয়ার আকাঁজ্কা এবং দ্বেবকীকে বিবাহ করার আকাংক্ষা_-এই ছুই 
আকাজ্া পুরণ করিবার প্রাথমিক আয়োজন খ্রীষ্টান হওয়া । খ্রীগ্ধর্্ গ্রহণের 
মূল কারণ এখানেই । পিতার “509:০10 তাহার জীবনে প্রথম বাধা 
এবং সেই বাধা ভ্রাহার অভিমাঁনকে ক্ষুব্ধ করেও বটে, কিন্তু উহ তাহার 
গৃহত্যাগের এবং ধর্সাস্তরগ্রহণের নিমিত্তকারণ মাত্র । পিতা বাধা না দিলে 
ধর্মাস্তর গ্রহণে একটু বিলম্ব হইত-_এই যাহ] পার্থক্য। 


শ্রীমধৃস্থদন ২৯৯ 
কিন্ত জীবন-সম্ভোগের যে যে আশা লইয়৷ মধুস্দূন শ্রীপধর্ম গ্রহণ করেন 
তাহা একে একে মরীচিকার মতে! মিলাইয়া যাইতে থাকে। পাত্রীর 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না__তীহাঁকে ইংলগ্ডে লইয়া যান না । আর “দেবকী”কেও 
রেতারেও কৃষ্ণমোহন তাহার হস্তে সম্প্রদান করেন না। ইংলগড এবং দেবকী-_ 
ছুই প্রিয় কামনাই অপূর্ণ থাকে-_ছুইটি আশাই ভঙ্গ হইয়। যাঁয়। একুল ওকুল 
ছুই কুল হাঁরাইয়া, মধুস্দন আশাভঙ্গের মনন্তাপ লইয়া মাঝ দরিয়ায় ভাঁসিতে 
থাকেন। জীবনের ট্রাজেড আরম হয়_ শাস্তি ও ম্বন্তিবিদাঁয় গ্রহণ করে। 
তিনি তো “680 105 ০06 ০০৫৮” নহেন। পিতা মাঁতাঁর শ্মতি--- 
বিশেষত: মাতার কাতর দৃষ্টি ত/হাকে অন্ক্ষণ পীড়া দেয়। তাহার--"শাস্তি 
নেই-_রাত্রে ঘুম হয় না” । গ্রীতি ও ম্বতি কি এত সহজেই মরে? বিসর্জনের 
বাজনা শুশিয়। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। সুথ শাস্তির আশায় 
বাপ দিয়াছেন, কিন্ধু “ঘরেও নহে পারেও নহে"*-অবস্থা, যাহার উদ্দেশ্যে 
ঝাপ দিয়াছেন সেই স্থখ-শাস্তিই হারাইয়া! বসিয়াছেন! কুলহারার কুলে 
পৌছিবার নিক্ষল সংগ্রামের ট্রযাজেদউই মধুস্থদনের জীবনের আসল 
ট্যাজেডি। 
শাস্ত নাই। হ্বন্তিও তাহার ভাগ্যে নাই। এরূপ অহংস্ফীত তভোগ- 
প্রবণ ব্যক্তির স্বস্তি কোথায়? অসহিষুঃ প্রতিবাদের আঘাতে বারবার স্বপ্তির 
আবহাওয়া ক্ষুব্ধ করিয়। তুলেন। বিশপ কলেজে তিনি তাহাই করেন। 
বিদ্রোহী মধুস্থদন-স্পর্শকাতর ও আত্মাভিমানী মধুস্দন পাত্রীদের পক্ষপাত 
গ অবমাননাকে মাথ! পাতিয়! সম্হ করিতে পারেন না। সক্রিয় প্রতিবাদ 
করিয়া স্বস্তিটুকুর সহিত বাদ সাঁধেন। কষ্ণচমোহনের মুখের উপরেও বেয়াড়। 
কথ। বলিতে তাহার বাধে না-দেবকীর-পিতাকেও ছাড়িয়। কথা বলেন না। 
আবার প্রায়শ্চিত্তের খিড়কি দরজ! দিয় হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়। স্বশ্িলাভ 
করিবেন, মে ধাতুতেও তিনি গঠিত নহেন। তাঁই বিশপ কলেজে পড়া বন্ধ 
হইলে, অগত্য। তীহাকে দেশত্যাগ করিয়া, জীবিকার্জিনের জন্য মাদ্রাজ যাইতে 


৩৩৯ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


হুয়। মাথার ঘাম পাঁয়ে ফেলিয়। রাঁজাঁর ছুলালকে জীবিকার্জম করিতে 
হইয়াছে । জীবনে যিনি টাকা পয়সা গুনিয়া বকশিষ দেন নাই-__হাঁতে ষাঁহা 
উঠিয়াছে তাহাই দিয়াছেন_সেই “রাঁজনারায়ণের ছেলেকে অবিরাম 
পাঁওনাঁদারদের কড। তাগাদা সহ করিতে হইয়াছে-_নিত্য অভাবের কুণ্ড বুকে 
্বালাইয়] জীবনযাপন করিতে হইয়াছে । মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়া মধুস্দন 
এই অভাবের তাডনার হাত তথা যন্ত্রণা (50:1£50175) এড়াইতে পাবেন নাই। 
চাকরী করিয়া! এবং বই লিখিয়া টাকা পাওয়া সত্বেও, অর্থাভাৰ তাহার 
নিত্যসঙ্গী হইয়াই রহিয়াছে | যিনন “দাঁউ দাউ ক'রে জ্বলতে” চাহেন__ণবাশি 
রাশি টাঁক। মুঠো মুঠো খরচ করভে'' চাহেন- যিনি 5100015 1026 0০ 115৩ 
£7% 01056 ৪001051919616, এপ অবস্থায় ধাহার দম আটকাইয়। যায়--সেই 
বৈশ্বানির সন্তোগী কি এক আধ চামচে ঘি পাইয়া সম্থষ্ট থাকিতে পারেন? 
মধুস্থদনের পক্ষে এই অর্থাভাব যে কত বেদনাদায়ক, মধুর হিন্দুকলেজের 
সহপাঠী ছাড়া আর কেহই তেমন উপলব্ধি করিছ্ে পারিবেন না 1--5. 56 
8251)0160 1079685 767 0907301) 216 600 11580600026 1072. 0০06 
০ হয 58]1016”- পরিহাসবিজলিত মতে অন্তরের কথা। তাই দেখা 
যাষ__মতাঁব-তাডিত কবি-মধুস্থন অনেক ক্ষোতে ব্যারিষ্টার হইতে ইংলগ 
ছুটিয়াছেন__অর্থ চাই--ণ] [00:50 19956 03016 090186১| 

কিন্তু এই 42015 290765”র মুখ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই। 
ইউরোপে অকথ্য অভাবের যন্ত্রণা ও লাঞ্চনা সহিয়া দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের 
অনুগ্রহে, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু সা ও আধ্যের 
সামঞ্জন্ত কোন দিনই স্থাপন করিতে পারেন নাই। সাধ মিটাইতে যাওয়ার 
ফল্সে, টেবিলে বিলের উপর বিল জমিয়াছে-_পাওনাদারদের সংখ্যা এবং দেনার 
পরিমাণ এবং খণ, হুহু করিয়া বাড়িয়াছে। সাধ্য না থাকায়, পাঁওনাধারের 
'গঞ্জনা মুখ বুঁজিয়া সহ করিতে হুইয়াছে-_দশের সন্দুধে মাঁথা হেট করিতে 
হইয়াছে--মরণেরও অধিক হইয়াছে । “লছমী চাঁহিতে দারিব্র্য বেডল?? | 


শ্রীমধু্থদন ৩৬৯ 


শোচনীয় আধিক ও মানমিক অবস্থার সইত শারীরিক অবস্থা যোগ দিয়া, 
মপুহদনের শোচনীয় পাঁরণতিকে শোচনীয়তর করিয়া তুলে। প্রকৃতি 
প্রতিশোধ লইতে কার্পশ্য করে না। যর আর কত সহিবে? নানাবিধ 
ব্যাধিতে মধুস্থদনের শরীর তাডিয়া পডে। 

স্তাহার গলায় ঘ| পেটে জল পিলে-লিভার, সঙ্গে আছে রক্কবমি, সেই 
নিত্যনঙ্গী অভাবের তীব্র তাড়না_-পাঁৎমাদারদের “গালাগালি । আর নব 
জ্বালার উপরে মর্শাস্তিক জালা অনুগ্রহের নিগ্রহ। রাজনারায়ণ দত্তের 
একমাত্র পুত্রবমাইকেল মপুস্দন দত্ত বাহার মুখে দত্ত কারে! ভৃত্য নয়'_ 
লাগিয়াই থাকত, সেই মধুস্দন দত্ত আজ সকলের অনুগ্রহের পাত্র। উত্তর 
পাড়ার জয়কে মুখুজ্যে তাহাকে বিন! ভাড়ায় থাকিবার জন্য আহ্বান জানান ! 
পাওনাদার গোবর্ধন পর্যন্ত তাহাকে অগ্গগ্রহ দেখায়! মধুস্থদনের পক্ষে 
মৃত্যু কি ইহা! অপেক্ষা) সহত্রগুখ আরামদায়ক নহে? নিহু নিহু প্রাণ-বিখাটি 
তিনি যেন ফুঁ দিয়] নিভাইতে পারিলেই বীাচেন-- “০06 90 67166 ০8700161” 
- তাহার অতিছু:সহ জীবনেরই অস্তিম আরনাদ। 

মধুস্ছদনের এই মর্মন্ত ট্যাজেডিকেই নাট্যকার রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
দিও নাট্যকার বলিয়াছেন-_-“মধুস্ছদনের জীবন চরিত পাঠ করিয়া তাহার 
সম্বন্ধে আমার যাহা ধারশ। হইয়াছে তাহাই এই নাটকের বিষয্নবস্থ''- 
অর্থাৎ মধুস্থদনের নানা ব্যক্তিত্বকে কূপ দেওয়াই তাহার উদ্দেন্ট, তবু এ কথা 
শ্বীকীর করিতেই হইবে যে মধুস্দনের উ্যাজেডিকে রূপ দেয়াই মুখ্য লক্ষা 
হইয়াছে এবং রচনার মধ্য দিয়া সেই রসই ব্যক্ত হইয়াছে । শষ দুশ্বের 
_“মধুহুদন মরেনি--মরতে পারে না অপন্তব”_বঙ্গিমচন্দ্রের এই উক্তিটি 
যত সত্য, “ভদ্রলোতক”র উ/ক্তট--“এত বড একজন কবি--কি কঙ্টেই যে 
মারা গেছেন শুনলে চোখের জল রাখা য।য় না” ততোধিক সত্য। কবি 
অমর হইয়াছেন সত্য কিন্তু সুখ-শীস্তিহারা কবির জ'বন-সংগ্রাম এরং শোঁচশীদ্ 
রিখতি খুবই শোঁকাবহ ॥ 


সমালোচন। 
(গঠন) 

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন_-“ইহা! ইতিহাস ব। জীবনচরিত 
নহে- নাটক | ইহার সমন্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্-প রিকল্পনা কাল্পনিক । 
মধুস্ছদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাহার সন্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, 
তাহাই এই নাটকের বিষয়বন্তব |” নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে এই নাটকের 
ঘটনা-বিন্তাসে এবং কথোপকথনে এতিহাঁসিক যাথাঘথ্য অর্থাৎ মধুন্ছদনের 
কাধাবলীর স্থানগণ্ত, কালগত এবং পাত্রগত নিখৃত সভ্যতা খঁজিতে গেলে যেমন 
ভুল করা হইবে তেমন এই নাটকতক মপৃস্থদনের জীবন-সম্পকিত তথ্যরাঁজির 
বিবরণমাত্র মনে করিলেও ভুল কর! হইবে । ইহ নাটক অর্থাৎ মপুস্গদনের জীবনের 
রসরূপ। প্রত্যেক চ'রত-নাটাকারের মতই নাট্যকারের উদ্দেশ্ট_একদিকে 
মধুনদনের সমগ্র-ব্যক্তিত্বকে বাক্ত করা, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গেই, মধুষস্ছদনের 
জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতিকে রূপায়িত করা । বলা যাইতে পারে, চরিত নাট্যকার 
বনফুলের লক্ষ্য সম্পূর্ণ একা গ্র নহে। এক অগ্র মধুস্থদনের ব্যক্কত্ব প্রকাশের দিকে 
__জীবনের ৪ যুগের তথ্য পরিবেধণের দিকে প্রবণায়িত অন্য অগ্র--ট্রাজেড়ি- 
পরিণাম দেখাইবার দিকে নিয়োকজ্রিত। অতএব সুত্র করা যাইতে পারে; এই 
দুই প্রবণতার নিবিরোধ সামঞ্জশ্ত যে পরিমাণে ঘটতে পারিয়াছে, সেই 
পরিমাণেই নাটকের গঠন প্রশংসনীয় হইয়াছে । আর তথ্য-'এ্রণতা। যেখানে 
রস-চেতনাঁকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়াছে_রস হইতে বন্ব যেখানে দূরবর্তী বা 
বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছেঃ সেইথানেই অ্টা লক্ষাত্র্ট হইয়াছেন । গঠন বিচারে 
এই স্ুতটিকে আমর! মূল স্যত্র হিনাবে গ্রহণ করিতে পারি। 

অবশ্ট গঠন-বিচাঁর বলিতে বুঝায় সাধারণতঃ সমগ্র বৃতত-কল্পনাটির বিচাক্স 
এবং বিশেষতঃ বুঝায়-_সন্ধি-বিভাগ এবং অঙ্ক-দৃশ্ঠ-পরিকল্পনার বিচার; 


শীমধুস্দন ৩৪০৩ 
আরো বিশেষত:_-সমগ্র কার্ধকে (৪০092) কিভাবে সন্ধবিতক্ত করা 
হইয়াছে, তাহার বিচার যে-অস্ক বা দৃশ্ঠপরিকল্পনার বারা কাকে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে, উহার ঘটনা-যোজনীর উপযোগিতার এবং কৌশলের বিচার 
সেই সমস্ত ঘটনার স্থানকাঁলপাত্র-গত ওচিত্যের বিচার । স্তরাং 'শ্মপুস্দন 
নাটকখানির গঠন সম্পর্কে কোঁন সিন্বাস্তে পৌছিবার আগে আমাদের'ও সমস্ত 
দৃশ্-পরিকল্পনার দোষ-গুণ বিচার করির! দেখিতে হইবে-_যে মমস্ত ঘটনার 
(1001067,03) সংযোগে নাঁট)কাঁর এক একটি দৃশ্য রচন| করিয়াছেন, তাহাদের 
আবশ্যকতা, সংযোগ গ্রন্থির সবলতা-দুর্বলতা, সম্পশ্রে-বিশ্লেষের দোষ-গুণ এবং 
সবোপরি তাহাদের কার্াগবন্ধিতা (156০9552110: 206100.) বিচার 
করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ, যে দৃশ্ঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে নাঁটান্তার মরধস্দনের জীবন-- 
তাহার ব্যক্তিত্ব আচার-আচরণ এবং শেষপরিণতি, রূপ দিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক। আমরা দেখি 
শ্ীমধুস্থদন নাটকে নাট্যকার-_-১৮৪৩ শ্রীষ্টাধ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ব₹_ 
৩০ বৎসর-ব্যাঁপী কার্কে (8০0100) রূপ দিয়াছেন এবং এই রূপকে 
ছোট-বড় মোট একুশটি দশে উপস্থাপিত করিয়াছেন । অন্বিভাগ নাই বটে, 
কিন্তু বিরতি দ্বারা অঞ্ক-বিভাগের প্রয়োজন মেটানো! হইয়াছে । এইরূপ 
বিভাগের কৈফিয়ৎ ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই দিয়াছেন । 

(ক) 'প্রথম হইতে হষ্ঠ দৃশ্য অবধি: প্রধান ঘটনা মপুস্দনের শ্ীষটপর্স- 
গ্রহণ। খ্রীপ্পর্সেদীক্ষিত মধু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন 
এখানেই ঝষ্টদৃশ্টের শেষে প্রথম বিরতি। (খ) সপ্তম হইতে নবম তিন 
ঘৃশ্থের পর দ্িতীক্স নিরতি। এখানকার প্রধান উপস্থাপ্য মপুস্দনের বিশপ 
কলেজের জীবন, দেবকীর প্রতি অনুরাগ, পাত্রীর প্রতিশ্রতি রক্ষা ন 
করায় মধুস্দনের ক্ষোভ ও আশাতঙ্গ এবং দেবকীর সহিত মধুস্দনের 
বিবাছে রেভারেও্ড কৃষ্ণমোহনের অনিচ্ছা, দ্েেবকীর সহিত মধুর বিচ্ছেদ |_ 


৩০৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন!] ও নাটক বিচার 


ইংলগ্ডে গমন এবং দেবকীর পাণিগ্রহণ-ছুই আশাই ভঙ্গ | (গ) দশম- 
একাদশ দুই দৃশ্টে মাদ্রাজ প্রবাসের প্রথম পর্মায়--অর্থাৎ মাতৃবিয়োগ 
পস্ত মাদ্রাজ-জীবন, মাতৃবিয়োগেত্র পর কলিকাতা আগমন উপস্থাপিত । 
একাদশের পরে তৃভীয় বিরতি । (ঘ) দ্বাদশ দৃশ্ঠের পরেই--চতুর্থ বিরতি । 
এই দ্রশ্টে- মাদ্রাজ প্রবাসের পরিসমাধি_রেবেকার সহিভ বিচ্ছেদ 
হেন্রিয়েটার সহিত প্রণয় ও পরিণয় বূপ দেওয়! হইয়াছে । (উ) অয়োদশ 
হইতে ষোড়শ দৃশ্য অবধি-চার দৃশ্যে কলিক।তার এবং কাব্য-সাধনার 
জীবন-ব্যারিষ্টার হইবার জন্য, বিলাত যাইবার প্রস্তুতি প্রদশিত। যোডশ 
দশ্থের পরে পঞ্চম বিরতি । (6) সপ্তদশ দৃশ্টে-_মাত্র একটি দৃশ্বেই ইউরোপ 
প্রবাসের জীবন উপস্থাপিত। এই দ্শ্তের পরেই-বষ্ঠ বিরতি । (ই) অষ্টাদশ 
হইতে একবিংশতি ব। “শেষ দৃশ্' পবস্ত চারিটি দৃশ্যের পরে “ঘবনিকা-পাঁতে 
শেষ বিরাত। এই কয়টি দৃশ্তে বিলেত-প্রত্ঠাগভ ব্যারিষ্টার মধুস্দনের 
অর্থোপার্জনের সংগ্রাম-মিক্ষল সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণত প্রদশিত 
হুইয়াছে। 

“বিরভি”-বিভাগের দিকে দৃষ্টপাত করিলে প্রথঘেই এই কথাট। মনে 
আমে যে_বিরতিগুলির মধ্যে সমপরিমাণ ব্যবধান নাই । ৬ দ্রশ্থের পরে প্রথমে 
বিরতি, প্রথম এ দ্বিতীয়ের মধ্যে ৩ দৃশ্যের ব্যবধান, দ্বিতীয়-তৃতীয়েন্ন মধ্যে 
২ দৃশ্যের, তৃতীয়-চতুর্ষের মধ্যে ১ দৃশ্টেরঃ চতুর্থ-পঞ্চমের মধ্যে-৪ দৃশ্ঠের, পঞ্চম- 
ষষ্টের মধ্যে ১ দৃশ্তোর, এবং ষষ্ঠ এবং শেষ বিরতির মধ্যে-_৪টি দৃশ্তের ব্যবধান । 
এইরূপ বিষম পব্রিতি"-বিভাগের ফলে অভিনয়ের সাবলীল গতি ব্যাহত 
হইবার আশঙ্কা আছে । এক বিরতির পরে অপর বিরত অতি বিলঘ্বে ব 
অতি-দ্রতভাঁবে উপস্থিত হইলেদর্শক-চিত্তের প্রত্যাশা আহত হইতে পারে-- 
দর্শকচিত্তে বিরক্তি দেখ! দিতে পারে । অঙ্ক বা “বিরতি” বিভাগের সৌষম্যের 
অভাব গঠন-ক্ষমার দৈন্তই স্থচিত করে। অব্শ্ব নাট্যকার এ বিষয়ে অনবহিত 
নহেন। ভূমিকাক্ম লিখিয়াছেন_ “প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা! 
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করা সম্ভব হইল ন। বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে 
বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে-যদ্দি অবশ্ত কখনও অভিনীত হয়-_ 
যেষে দৃশ্বের পর বিরতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়। 
দিয়াছি।” 

তাগপর, একুশ-দৃশ্ত-বিভক্ত নাটকখানির অভিনেয়ত্য সম্পর্কেও প্রশ্থ 
উঠিতে পারে। নাট্যকারের নিজেরও ধারণা ছিল-যদিও তাহ! ভ্রাস্ত 
ধারপা-“এ নাটক কখনও অভিনীত হইবে না”। এই ধারণার কারণ 
বোধ হয়-_নাটকথাঁনির ১৭৯-পৃষ্াব্যাপী বিস্তৃতি । গড়ে ১০ মিনিট করিয়া 
প্রিতি দৃশ্টের জন্য লাঁগিলে, ২১ দৃশ্যের আতিনয়ে--২১ ৮ ১০ ৮২১০ মানট 
সাডে ভিন ঘণ্টা-“বিরতি” অইয়। সাড়ে চার ঘন্টা লাঁগিবার কথ । এদিকে 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে--২] ঘণ্ট|॥ ৩ ঘণ্টার বেশী লময় দেওয়! ব্যবসায়ের 
খাতিরেই সম্ভব হয়না । দুইবার অভিনয় করিতে না পা।রলে তাহাদের 
ব্যবসায় তাল জমে ন।। ফলে পিনেমার চাপে অভিনেয়ত্বের কাল-মাত্র/ও 
এই ২ বা৩ ঘণ্টায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। তাই বলিয়া এ কথা বলিলে 
ভুল হইবে-নাটকখানি অভিনেয় নহে। শুধু অভিনয়ের কালব্যা্ধি ছারা 
অভিনয়ত্ব যাচাই করিতে যাওয়! ঠিক হইবে না। 


দৃশ্য-পরিকল্পনার বিশেষ পরিচয় 

প্রথম দৃশ্যে মুখ্যতাঁবে মধুস্দনের চার্সিত্রক প্রবণতাগুলি_বাজাকারে 
স্থাপিত হইয়াছে এবং কাঁধারস্তেব্র স্থুচন| করা হইয়াছে । প্রবণতাসমূহ ৪-- 
[ক! পোষাঁক-পরেচ্ছদ বিষয়ে বিলসিত। [খ] শিক্ষিত! এবং পারণতপরঙ্থ! 
মেয়ে_-( দেবকীকে লা ইংরেছের মেয়ে ) বিবাহ করিবার ইচ্ছা [গ] প্রাণঢালা 
বন্ধুপ্রীতি [ঘ], পিতার প্রশ্রয়ে_ ধূমপানে ও ম্ছপানে আসক্তি। [ও] সংগীতে 
ও স|হিত্যে রতি-মহাকবি হওয়ার প্রবলতম আকাজ্।--তত প্রবল 
ইং, যাওয়ার বাঁসন! [চ] বাধা -অসহিফু ্পর্শকাতর চিন্ত। কারার £- 
"নাটক বিচার (৩য়)--২* 


৩০৩ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বিবাহ-ব্যাপারে রাঁজনারায়ণের  জিদ_“0১06০101,৮--এবং  মধুস্দনের 
প্রতিক্রিয়া । ব্যক্তিগত ও জামাজিক তথ্য ই-_মধুস্দনের বাঁল্যকাঁলের 
কয়েকটি ঘটন।--অবশ্ঠ চরিত্রদ্যোতক-_-অসাধ্যসাধন করিবার প্রবৃত্তির ও শক্কির 
হ্যোতক । ঘটনা £-_ক] ভায়ের সঙ্গে ভাব করিবার ভন্য পোষা পাখীর 
ছানা কাটিয়া ফেলা [খ] পাঠশালায় পড়িবার কাঙ্গেই রামায়ণ, মহাভারত, 
কবিকষ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বই পড়া । অন্ভান্ত) তথ্য হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের 
প্রক্ততি ও কাধকলাপ--বিশেষতঃ গণিত অধ্যাপক রিজ সাহেব, ক্যাপ্টেন 
রিচার্ডসন, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ ম্িক প্রভৃতির সংবাদ | 

দ্বিতীয় ছৃশ্ট_মৃখ্য উপচ্ছাপ্য ঘটনা-__মধুস্দনের গৃহত্যাগ এবং শুষধর্ম গ্রহণের 
'উদ্যোগ-মুন্সী রাঁজনারায়ণের প্রতিক্রিয়া । এই উপচ্ছাপনার জন্য, গৌরদাস 
বসাকের পিত। রাজরুষ্ণ বসাকের বাঁডীতে “পৃষ্ঠ স্থাপনা করা হইয়াছে এবং রাজকৃষণ 
বলাকের চরিত্র ও সংলাপ ছারা, পটভূমি হিসাবে, হিন্দু ধর্মের সঙ্কটের রূপটি আকা 
হইয়াছে । রূপটি এই- একদিকে পাত্রিদের প্রচার-_কুলাঙ্গার কেই বন্যো'র 
দুর্ধতি_ছেলে ধরিয়া শ্রী্ান করার চেষ্টা, অন্তরিকে ব্রাহ্মণদের প্রগার। এক দিকে 
ডিরোজিও অন্যদিকে রামমোহন-সনাঁতন হিন্দুধর্মের মহ1সন্কট | 

এই দৃশ্টে নিয়লিখিত তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াঁছে-[১] হেয়ার সাছেবের 
ছাত্রগ্রীতি [২] কুলাঙ্গার কে বন্দ্যোর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের আবেগ [৩] খিদিরপুরের 
»মধুর বাভীর পাশেন্ই-_নবীন মিত্রের খ্রীষ্টান হওয়া [৪] রাঁমগোপাল ঘোষের 
জর্জ টমসনের নন্ে নঙ্গে ঘুরয়। বক্তৃতা দান [৫] ফৌজদ|রী বাঁনাখানায় বুটিশ 
ইত্ডিয়া দোসাইটির উদ্যোগ [৬] দ্বারকানাঁথ ঠাকুর জর্জ টমপনকে এদেশে আনিয়া 
মহোপকার করিয়াছেন [*] চক্রবর্তী ফ্যাক্সন [৮] “কফণ্ড অব ইত্িয়া'র 
অন্তব্য [৯] মধুর আর ছুই বড় ভাই ..প্রলন্ন ও মহেন্্র অকালে মৃত। [১] তত্ব- 
বোধিনী সভ!, তত্ববোধিনী পাঠশাল।, বোধিনী পত্রিকার প্রতাপ । 
[১১] “চঞ্দ্িকা-প্রকাশে*প্রকাঁশিত কেষ্ট বন্দ্যোর ছেলে-ধরার কাহিনী | 

তৃতীয় দৃষ্টে-_মধুত্দনের বন্ধু__বন্ক, ভোলানাথ, রাঙ্জানারায়ণ, ভৃদেব 
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প্রভৃতির কথোপকথনের সাহাঁয্যে-_বিশেষতঃ রক্ষণশীল তৃদেবের সমালোচনা দ্বারা 
'এবং প্রগতিশীল বন্ধু, ভোলানাথ গ্রভৃতির সমর্থন দ্বার, মধ্র গ্রকৃতি ও আচরণের 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে__মধূর গ্রীষ্টান হওয়ার 
অটল সঙ্কল্প এবং পিতার “০09210107”এর বিরুদ্ধে__মিলিটারি মেজীজের বিরুদ্ধে 
মধুর ততোধিক মিলিটারি মেজাজ। মশূ “পয়েপ্ট ওয়ানের দলে" টাঁকা- 
পয়সা! লেনদেন ব্যাপারে মধুর দরাজ হাত। 

চতুর্থ দৃষ্টে__গ্রধান ঘটন1__জাহবীর অগ্গরোধে রাজনারায়ণকে লাঠি 
শড়কির সাহায্যে মধুকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প ত্যাগ করা-_প্যারীচরণের মুখে 
কয়েকটি সংবাদ পরিব্ষেণ করা £_(ক) শৌরদাপ__ভূঁদেবকে পাত্রিরা দেখা 
করিতে দেয় নাই । (খ) ভুঁকৈলাসের রাজা সত্যখরণকেও প্রবেশ করিতে দেয় 
নাই। [| এই দৃশ্তে-ভিথারণীর মুখে গুপ্ু কল্রি একখানি গান দেওয়া 
হইয়াছে । জাহ্বীর যে মানমিক অবস্থা তাহাতে গান শুনিবার বা শোনাইবার 
অবকাশ নাই বলিয়াই মনে হয়। কালক্ষেপের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু গানের 
সাহায্য লওয়! ঠিক হয় নাই। | 

পঞ্চম দৃশ্বে-ডাঃ কোরবাইনের নাডীতে মধু ৪ গৌরদাসের সাক্ষাৎকার 
_মধুর নিজের মুখেই আত্মবিশ্লেষণাত্মক কথা খোনা যায়। এখানেই প্রথম 
মধুস্দনের অস্তদ্বন্বের_-211866. 65611785-এর আতাঁন পাএয়া' যায় জানা 
যায়, মধুস্দনের মনে মায়ের জন্য কত গভীর ও তীব্র মাবেগ। একদিকে তাহার 
491)0101+-_অন্তদ্িকে মায়ের আকর্ষণ। মায়ের মৃতি দিনরাত তাহার চোঁথে 
ভাঁসে--"9106 1780005-” শাস্তি কোথায় ? “তথ্য” পাঁওয়। যায়-_দীক্ষার সময় 
যে গানটি গাঁওয়] হইবে তাহা মধুর নিজেরই রচিত | 

বন্ঠ দৃশ্যে প্রধান ঘটনা-_মায়ের অশ্তরোধে, পিতার দেওয়। টাক! লইয়া বিশপ 
কলেজে পড়িতে মধুর সম্মতি। আন্ুষিক ঘটন! £_পুনবার বিবাহ করিতে 
রাজন।রায়ণকে জাহুবীর অনুরোধ-_রাঁজনারায়ণের মৌন সম্মতি__মায়েরপ্রায়শ্চিত্ের 
প্রস্তাবে মধুর দৃঢ় অস্বীকৃতি । (মাতা পুত্রের সাক্ষাৎকারের করুণ দৃশ্য )।% 


৩০৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


গ! রাজনারায়ণের চরিত্র এখানে একটু লঘু হইয়! পড়িয়াছে। জাহ্বীর উক্তি 
“ঠিকই বলছি--তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি... ৪৩ পৃষ্ঠা ]__ এবং 
রাজনাঁরাঁয়ণের উত্ভি--“অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; 
সে অন্রোধ আমায় করে। না” রাজনারায়ণের চরিত্রের গাম্তীধহানি ঘটাইয়াছ্ে । ] 


( প্রথম বিরতি ) 


সগুম দৃষ্টে _মুখ্য উপস্থাপ্য ঘটনা স্বাধীনচেতা মধুর বিশপ কলেজের কীতি-_ 
দেবকীর সহিত মধুর মধুর সম্পর্ক-_দেবকীকে বিবাহ করিবাব জন্য যধুর ব্যাকুলত । 
_[ ট্র্যাঙ্গেভির জুচন। ]- গৌরবাপের কাছে মধুর শ্বীকৃতি--“আযম আমার মনে 
অবস্থাটা! ঠিক বোঝাতে পারব না ভাঁই তোকে । ভাই গৌর বলিতে পারিস কি 
করলে শান্ত পাওয়াযায়। আমার মনে শান্ত নেই-_গাত্রে ঘুম হয ন। আমার 1” 
১৮১৫ ১০-] 2177 96000511015 (10591051800 2100. 92515016-কিল্ত্ত শাস্তি 
নেই-রানে ঘুষ তয় না। বিসর্জনের বাঁজন। শুনে সেদিন আমার চোখে জল 
এসে গেছল তাই । আবার হিন্দু হওয়া যাঁয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব 
না।” [দৃশ্ঠের প্রথমে জ্ঞাঁদেন্্রনাথ ঠাকুর ও কমলমণির আলাপ--পরিহাস 
রসাত্বকক। আল।প একটু দীর্ঘ হইয়াছে । জ্ঞানেজ্রনাথ এ দেবকীর আলাপ দির! 
দৃশ্ঠটি আধন্ট করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । ] 

অষ্টম দৃশ্যে রাঁভনারায়ণের সহিত পুঙ্রীনের সাক্ষাৎকার--এবং 
£1)6280060. £950815” কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া পিহা-পুত্রে সংঘদ--অবশ্ঠট পিতার- 
উত্তেজনাই সমধিক প্রদশিত হইয়াছে | রাজনারাযণের চাপ] বাঁংসলা এবং আহত 
অভিমান_-আর মধুর মায়ের প্রত টান-__ছুইটির সংস্পশে এবং মংঘধে দৃষ্টির 
রসোজ্জলত। বুক্ধি করিয়াছে। | 

নবম দৃশ্যে _-__মপনুদনের দ্বিতীয় আরা তক্দ হইয়াছে। রেতারেওড কুষ- 
মোহন মধূর মত উচ্চখ্খল মাতালের হাতে দেবন্জীকে দিতে” অপম্মত হইয়াছেন । 
এই দৃশ্তে এই নকল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে £-(ক) মধুর গ্রীক-লতিন- 


শ্রীমধুন্থদন ৩০৪ 


ইংরেজি সাহিত্য আবৃত্তি করার ক্ষমতা (খ) “বিবিধার্থ সংগ্রহ”_ পত্রিকা! 
(গ) বিশপ .কলেজে স্বাধীনচেতা মধুর দ্বিতীয় কীতি-_মদ দেওয়া ব্যাপারে শাদা 
চামড়! কাল চামড়ার পার্থক্য করায় খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করা (ঘ) বই 
বাধ। দিয়! টাকা ধার করা-_[ 'অমিতব্যয়িতা || ($) মধুস্দনের বাবা খরচ 
দেওয়া! বন্ধ কপবেন। 


(দ্বিতীয় বিরতি ) 

বিঃ দ্রঃ- [যে দুইটি আশায় ম্ুলদন থ্রীঈগধর্ম গ্রহণ করিয়ছেন সেই চইটি 
অ]শাই ভাঁডিয়া গিয়াছে । আশাভঙ্গের অন্তর্াহ শাস্তহারা জীবনের যন্ত্রণাকে 
আরে। বাঁড়াইয়! দিয়াছে । ] 

দশম দৃশ্যে মাদ্রাজ জীবনের ঘটনা । |ক] অরদ্শান ফুলে শিক্ষকতা 
করিয়৷ ভদ্রভাবে থাক যায় না বপিয়া “টিমথি পেনপোগ্রেম” ছদ্মনামে 
'সাকুলেটর" “এখিনিয়ম", “স্পেকটেটার” গুভৃতি পত্রকায় “ক্যাপটিভ লেডী" 
এবং অন্যান্থ কবিতা রচনা | [খু] খণের উপর ঝণ করিয়। চাল লজায় রাখার 
চেষ্টা । [গ] হিক্র, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, লাতিন, ইংলিশ গ্রস্থৃতি ভাষা 
শিক্ষা । অন্তান্ত তথ্য :_[ব্যক্তিগত]_ বাংলা শিক্ষ।_রেবেকার সহিত সম্পর্কের 
অবনতি-হেনরিয়েটর সহিত নূতন সম্পর্ব। গৌরদাসের পত্রে মায়ের 
মৃত্ুদংবাদ। [বাংলার খবর] [ক] “হরকপা” পত্রিকার সংবাদ :_-“ব্রিটিশ : 
ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েশান” প্রতিষ্ঠা। [খা] ব্র্যাক এ্যাক্ট ব্যাপারে চটিয়! 
সাহেবরা রামগোপাল ঘোষকে “এগ্রিহরটিকাঁলচারাল সোসাইটি'র সহকারী 
সভাগতির পদ হইতে সরাইয়। দিয়াছিলেন। 

একাদশ দৃশ্যে_মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর মধুর কলিকাতা 
আগমন [ ১৮৫১ শ্রী; অঃ ]| -_রাজনারায়ণের মতা জাহুবীর জন্য শোচনা,_- 
অসাক্ষাতে মধুর জন্য পিতৃহদয়ের ম্নেহব্যাকুলত।” সাক্ষাতে মধুস্দনের সহিত 
কর্কশ ব্যবহার-_দৃষ্ঠটিকে খুব রসোজ্জল করিয়! তুলিয়াছে। 


৩১০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


দ্বাদশ হৃশ্টে- মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্ব। রেভারেণ্ড কুষ্মোহনের 
হাতে গৌরদাস যে পত্র দিয়াছিলেন সেই পত্রে মু পিতার মৃত্যু-সংবাদ পান 
এবং মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। এই দৃশ্টে নিয়লিখিত তথ্যরাজি প্রয়োগ করা 
হইয়াছে [১] বাংলা গগ্ভ সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চ- 
বিংশতির আবিতাৰ [২] বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার উপরে মধুস্দনের 
অভিমান [৩] বেখুন সাহেবের “ক্যাপটিভ লেভী, কাব্যের প্রশংসা বেখুনের 
মৃত্যু 1৪] বাংলায় লেখার জন্য বেখুনের নির্দেশ [৫] রেবেকার ডাঁইভোনস। 


বাংল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ 

জ্রয়োদশ দৃশ্যে--'রত্বাবলী নাটকের ইংরেজি অন্তবাদদ করিবার জন্য 
মধুস্দনকে আহ্বান মধুর কিশোদীটাদের ইন্টীরপ্রেটরের পদ-_-১২* টাকার 
চাকরী গ্রহণ__বাংলায় ভাল নাটক রচনার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের 
সন্ধর গ্রহণ মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় । সমসাময়িক কালের তথা £-[১] কালী 
প্রসন্ন কর্তৃক “বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ [২] ক্ষেত্র গৌপাই ও যছুপাল কর্তৃক 
প্রথম দিশি 0:51650:5 গঠন । 

চতুর্দশ দৃশ্ট্ে-_কাব্য-রচনায় প্রথম সিদ্ধি__“তিলোত্তমা”) 'শমিষ্টা” । 

পঞ্চদশ দৃশ্ট্ে--স্বান_৬ নং লোয়ার চিৎপুরের বাসা । কাল ১৮৬০ 
্রীষ্টাব্বের জুন মীন । শিগিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রৌ॥ তিলোত্মা" লেখ! শেষ হইয়াছে । 'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য, কৃষ্ণকুমারী 
নাটক, মেঘনাদ বধ" তিনখানা একসঙ্গে শুর করা হইয়াছে । পণ্ডিতদের 
সাহায্যে একসঙ্গে তিন্খান। গ্রন্থ রচনা করা অন্যতম মুখ্য ঘটনা। অভাবের 
ভাড়ন। লাগিয়াই আছে-_সঙ্গে বাড়ীওয়ালার তাঁগাদ]। 

ষোড়শ দৃশ্টে-_বিদ্াসাগরের বাঁসা। বাড়ী বিক্রয় করিয়া এবং বিছ্যা- 
সাগরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত 
যাইবার উদ্যোগ এই দৃশ্ের মুখ্য ঘটনা । নিম্নলিখিত তথ্যও পরিবেধিত 


শ্রমধুস্থদন ৩১১ 


হইয়াছে £ [ক] বীরাঙ্গনা কাব্যখানি বিষ্ভাসাগরকে উত্তর্গ করা । [খু 
মধুস্দনের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদন] ও সম্পাদনা ত্যাগ [গা] গিরিশ 
হরিশের শ্বতিচিহ্ন হিন্দু পে্্রয়ট [ঘ] নীলদর্পণের অনুবাদ করায় ওপর- 
ওয়ালার গুতো খাঁওয়া--লং সাহেবের কীতি [উড] কালীগ্রসনের লং সাহেবের 
হাজার টাক] জব্রিমানা ঝনাথ্ করিয়া ফেলিকস। দেওয়া মহাভারতের অনুধাদ 
[চ] মহাভারত অন্বাদে বিদ্যালাগরের প্রেরণা ও সহায়তা মেরি কারপেণ্টারের 
সঙ্গে বিদ্াসাঁগরের উত্তরপাড়ায় যাওয়া [ছ] চনু005015 কর্তৃক বিগ্যাসাগরের 
মৃতি অঙ্কন [জ] বিদ্োত্পাহিণী সভার অভিনন্দন ও বূপোর মদের গেলাঁস 
উপহার দেওয়া [ঝ] চনাবাজারের জনৈক দৌকানদারের “মেঘনাদবধ" 
পাঠের ঘটন! [ঞ] জগদ্ন্ধু ভদ্র লিখিত-_-“ছুছুন্দরী বধ” কাব্য। [ট] ভূদেবের 
ফরমাসে- ব্রজাঙ্গনা রচন। [5] বিগ্ভাাগরের সঙ্গে টেক। দিরা তারাচাদ 
চক্রবর্তী আর মাধব পরের ট্রেনিং স্কুল খোল! [ড। হীরাধুলবুল বলিয়া এক 
বেশ্তার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা! লইয়া কাঁ্__রাঞ্জেন দত্ত কর্তৃক 
সিন্দুরে পটিতে কলেজ স্থাপন। (পঞ্চম বিরতি) 

এই দৃশ্যে _বিদ্ালাগরের চরিত্র দেখানোর দিকে বিশেষ কোক দেখা 
যায়। এতথানি ঝোঁক অনাবশ্যক । তথ্য পরিবেষণের ঝৌঁকটাই বেশী। 

সগুদশ দৃশ্যে উপস্থাপ্য বিষয়-_ভাগাই শহরের একটি দৃশ্যে মধুস্থদন- 
মনোমোহন ঘোষের আলাপে ইউরোপ প্রবাসী মধুস্দনের দুরবস্থা, অভাবের অসহা, 
তাড়না সনেট রচনার সংবাদ-_ব্গ্যাসাগরের অর্থ সাহায্য। ( ষ্ঠ বিরতি ) 

অষ্টাদশ দৃশ্ট্ে-কলিকাঁতার স্পেনসস্‌ হে+টেল। ব্যারিষ্টার মধুস্দন।- 
সর্বোপরি বন্ধুবংসল ও উদারচেতা মধুহ্দনের রূপ উপস্থাপিত। ব্যক্ফিগত 
ও অন্তান্ত তথ্য £-[ক]. মধুববিদ্যাসাগর সংবার্-[খ] ভৃদেবের নিমন্ত্রণ 
£) বিলের উৎপাঁত [ঘ] দ্বারকার হাইকোর্টের জগ্টিস হওয়া [ঙ] জ্যাকসন 
সাহেবের সঙ্গে ঝগড়। [5] লিভারে ব্যথা [ছু] বিনা পয়সায় সথীসদবাদ গায়ক 
ব্রাহ্মণের মোকদাম। পরিচালনা করা! [জ] পাঠশালার প্ডিতের প্রতি মধুর শ্রদ্ধ। 


২১২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ভক্তি ঝ] লগুনে বই ধাধা'দেওয়ার সংবাদ [ঞ] মনোৌমোহুনের মন্কেলের 
মোকদ্দমায় “ফি? গ্রহণে আপত্তি [ট] সিংহল বিজয় রচনার আন্ত 
[5] নিজের মুনসির সঙ্গে এক সঙ্গে মগ্যপাঁন [ড] মাসিক তাড়া ৪০০*০* টাঞ্ষার 
লাউডন ট্রাটে বাঁসা ভাড়া করা। 

উনবিংশ দৃশ্যে _ভূদেব-গৌরদাসের আলাপের সাঁহাযো মধুস্দনের অবস্থা 
জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । তথা £ [ক] আধিক, শারীরিক, মানসিক, সব দিক দিয়াই 
মধুব অবস্থ। শোচনীয় । [খ] খণের দাঁয়ে পঞ্চকোট রাজার ম্যানেজার করিতে 
যাওয়!__-কিছুদিন পরেই চাকরী ছাড়িয়া দেওয়া [গ] খণে জর্জরিত হইয়] অহ্থথে 
ভোগ! [ঘ] বেনেপুকুর রোডে অবস্থান--বাঁড়ী ভাডা অনেক বাকি [ড] উত্তর- 
পাড়া জয়কেষ্ট মুখূজোব লাইবেরীতে লই। যাওয়ার উদ্যোগ । 

বিংশ দৃশ্যে _মধুক্দনের শেষ জীবনের দুঃখ_ ভোগ | পাঁওনাদারদের 
গালাগালি__নর্জল ব্রাণ্ড পাঁন-অরবরাম অন্তর্দাহ এবং শেষ আঘাত 
অনুগ্রহের নিগ্রহ :__উত্তরপাড়ার রাজ| জয়কে্টর আমস্্রণ__গোঁবর্ধনের অনুগ্রহ | 
তথ্য :-ক] রেভারেগড গোঁপাল মিতিবের গ্রীক বইথাঁনা হারানো [খ)] নিজের 
স্ৃতিন্তস্তের লেখ্য কবিতাকারে লেখা । 

শেষ দৃশ্ব্ে--১৮৭৩ থু অং ২৯শে জুন রবিবার, বহরমপুরে বন্গিমচজ্জ্ের 
কক্ষ । বস্ষিমচন্দ্রেরে আবেশ--পটে মণুস্দনের মৃত্যু সংবাদ প্রতিফলিত কর! 
হইয়াছে; মৃতার পরোক্ষ উপস্থাপন।-__বস্কমচন্দ্রের দিবাশ্বপ্টের সাহায্যে । দৃহাটি 
সাঁংকেতিকতাময় । মধুন্দনের যুগের পর বঙ্কিমযুগের আরম্ভ এবং মধুস্থঘ্নের 
কীতি অমর এই ছুইটি বিষয় সুন্দরভাবে সংকেতিত হইয়াছে | ত্বভাবো 
অভিরিচাতে--মনন্তত্রসিক বনফুল দিবাম্বপ্রের সাহাধ্য লইয়াছেন। তাহার উদ্দেশ 
সিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্ধু উপস্থাপন।র বান্তবতা 9 খানিকট। ক্ষুপ্ন হইয়াছে । 

পূর্বেই বলা হইয়্ান্ছে যে নাটকখানি চরিত নাটক অর্থাৎ শ্রীমধুস্থদন 
ব্যক্তিটির নানা ঘটনা উপস্থঠপিত কর। তথা ব্যক্তিত্বের নানা দিক এবং সমগ্র 
ভাৎপর্য্যের রূপ দেওয়া এই নাটকের উদ্দেশ | 


'দৃন্ঠ পরিকল্পনার সমমলোচন।' 

প্রথম ছৃশ্য- সম্পর্কে বক্তব্য এই যে (ক) দু্গটতে মধুক্ুদনের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য স্ন্দরভাবে বাক্ত হইয়াছে এবং নাটকের 'কার্ষ ও (45002) 
স্চিত তইয়াঁছে, কিন্তু ঘটন্? সমাবেশ খুব অনবদ্য হইয়াছে, কয়েকটি কারণে, 
সে কথা বল! যাঁয় ন1।. কি) মর্ঘুহদন--“কলেজ্গ হইতে ফিরিয়া প্রোষাক 
ছাডিতেছেন”-এই ঘটনা এবং গৌর-বঙ্ক-ভোল[নাথের আগমন, ছুইয়ের 
মধ্যে মেটরু সমস্ষের ব্যবধান প্রত্যাশিত তাহা নাই | “এক্ষুন আমবে তাঁরা” 
বলিয়। নাট্যকার সতর্ক হইয়াছেন বর্টে, কিন্ক ভুলিলে চলিবে না _গৌর-বন্ধু- 
ভোঁলানাথ কলেজেরই বন্ধ । কলেজ হইতে আঁিলেই এক সঙ্গে 'মাসার কথা, 
বাডী হইতে আপিলে “এখুনি আসবে” কি করিয়া? (খা মূ সহিত জাহবীর 
ংল।পেস্ মধুন্দনের বাঁল্য-ক|নীন ঘটনা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই বেশী প্রকটিত 
হইয়াছে । (গ) যিনি জুতার ফিতায় হাত দেন না, তিনি নিজে মদের বোতল 
ও গেলাঁস তুলিবেন কি? (ঘ) যে প্রয়োছনে মপুকে দিয়া মদের বোতিল ও 
গেলান তোলাঁনে। হইয়।ছেঃ দেই প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে খাইতে ঘাইবার 
ঠিক মুখেই রাঙ্নারায়ণ মধুর সহিত শিবাহ-সম্পর্কে কথা ,বলিবেন-_-ইহা 
স্বাভাবিক নছে। রে 

চতুর্থ দূশ্ট-_প'রিকল্পন। সম্পর্কে বক্তব্য এই যে__জাহনীর অশান্ত মানসিক 
অবস্থায় “গু কবির গান” যোজনা অন্চিত হ্ইয়াছে। শান বাদ দিলে 
দৃশ্টাটি ছোট হয় বটে, কিন্তু নাট্যকারের মান বাঁড়ে বলিয় মনে হয় । ও 

বন্ঠ দৃশ্ট-_পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কয়েকটি কথা চররিত্র-পরিপন্থী 
হুইয়াছে যেমন জাহবীর-_“ঠিকইু বলছ--তোমার মনের কথা আমি বুঝতে 
প্রি” রাঁজনারায়ণ চরিত্রের পারুপস্থী হইয়াছে । রাজনারারণের--“অবাধ্য 
ছেলেকে বাভীতে স্থান দিতে পারব নাও আপত্তিকর |, 
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সপুম দ্থশ্টের গোড়ার দ্রিকট। নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় । দৃশাটিকে 
সংক্ষিপ্ত করিলে অভিনয়-কা'লের মাত্র। একটু কমিতে পারে । 

দশম দৃশ্টের শেবাংশ খুবই উল্লেখযোগ্য সষ্টি। হেনদ্রয়ে্টার ব্যাগ তৃলিয়। 
যাওয়া, মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পরে হেনরিয়েটার উপস্থিত্তি, মধু্দনের 
উক্তি-_[70771160, [108৮6 10956 1005 77001161 সাংকেতিকতায় পরিপূর্ণ | 
হেনরিয়েট! একধারে জায়। ও জননীর অভাব পূর্ণ করিবে-_-ইহাই সংকেতিত। 

একাদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই_রাঁজনারায়ণ মধুস্থদনের চিঠি না| পাওয়ায়, 
দুইবছর পরে হঠাত একদিন উদ্দিগ্ন হইয়! পড়িয়াছেন--ইহা' স্বাভাবিক ঘটন। নহে। 
দু'বছর চিঠি লেখেনি কাউকে-_ অথচ তিনিও কোন খোজ খবর করেন নাই, 
ইহা হইতে পারে না। এই হঠাৎ উদ্বেগ রাঁজনারায়ণের আবেগকে একটু খেলো 
করিয়। দিয়াছে । তবু রসৌজ্জলতাঁর দিক দয়া দৃণ্ঠটি খুবই চিন্তাকর্ষক। 

হাদশ দৃশ্য সম্বন্ধে বক্তবা এই যে ছেনরিফেট। ও মধুস্দনের আলাঁপ- 
আলোচন। (দয! দুশ্তট আরস্ত করলে এবং কথার মপ্য দিয়া ক।লের গতি সংকৈতিভ 
করিতে পািলে, কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ভন এবং পিতার মৃত্যু সংবাঁদ শ্রবণ 
এই দুই ঘটনার মধ্যে যে কাল-ব্যবধান প্রত্যাশিত তাঁহা পাওয়৷ যাইতে পাঁরে। 
“বিরতি'র পরে থাঁকিলেও মনে হয়-_মাভার মৃত্যুর পরে পিতার মৃত্যু অব্যবহিত 
ভাঁবেই ঘটিতেছে। 

বোড়শ দৃষ্যে নাটকের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়াও দৃশ্ঠটিকে সংক্ষিপ্ত করা 
সম্ভব এবং করা উচিত। বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি থাঁফায়--কথার পিঠে কথা 
বাড়িয়া গিয়াছে । | 

সগুদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই যে-_যোঁড়শের পরেই সঞ্চ7শ অপ্রত্যাশিত 
ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়াছে । ঘটনা! যেন উ্বস্বাসে ছুটিয়াছে। লগুনের একটি দৃশ্ 
অপেক্ষিত বলিয়া মনে হয়। অগত্যা এই দৃশ্থের গোড়াঁতেই লগুন-জীবনের 
পরোক্ষ অবতারণা কর! উচিত ছিল। একটি দৃশ্তে ইউরোপ-প্রবাঁসের ( ৫ বৎসর 
ব্যাপী ) জীবন দেখাইতে গেলে, দুটিকে একটু দীর্ঘ করা' বানী । 
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বিংশ দশ্যেই নাট্যকার মবুস্থদনের ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রূপটি ব্যক্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখানেই নাটকের প্রত উপসংহার করিয়াছেন। জননীর 
কোলে শিশু লভয়ে যেমতি খিরাম-_ বলিয়া! "শ্লতদৃষ্টিতে চাহিয়া চেয়ারে এলাইয়া” 
পড়া _মৃত্যুরই সংকেত বহুন করিয়াছে । 

শেষ দৃশ্যটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে (ক) দৃশ্তাটতে নাট্যকারের মনন্তত্ব- 
রসিকতার ঝৌঁকটি বেশী প্রকাশ পাইয়াছে (খ) বঙ্কিমচজ্জরের দিবাশ্বপ্রের 
আবেশ-পটে মৃত্যু-সংবাদ প্রতিফলিত করিবার মধ্যে যতই নৃত্নত্ব বা কৌশল 
ফুটিয়! উঠুক, বছ্ছিমচচ্জের দিবাস্বপ্র দেখিবার হেতু না থাকায় এবং মধুস্ছদন সশরীরে 
উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে শৌঁততিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে 
পারে। এই জাতীয় দ্বীতি, উপস্থাপনার বাশুবিকতার শুরুত্ব কমাইয়। দেয় এবং 
তাহা দেয় বলিয়াই প্রশংসনীয় নহে । তবে দৃশ্তটির সাংকেতিকতা প্রশংসনীয় । 
মপুস্থদনের যুগের পরে বাঙ্কম-যুগের আবির্ভাব এই কথাটি যেমন সংকেতিত 
হইয়াছে, তেমনি ঘোষিত হইয়াছে__“মধুক্দন মরেনি”_মরতে পারে ন'_- 
“অসম্ভব"-_এই বক্তব্যটি। এ সব সত্বেও পৃখাটির অবাস্তবতা৷ অমার্জনীয় | 


[ রস-বিচার ] 

জাতি-পরিচয় নির্ধারণ করিবার কালে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে “শ্রীমধূস্ছদন” 
ট্র্যাজেডি রসাত্মবক একখানি চরিত-নাটক, অর্থাৎ নাটকখাঁনির “অঙ্গী"-রদ বিশেষ 
জাতীয় করুণ রদ- আমাদের নূতন পরিভাষা অন্ুসারে- স্্যাজেডি-রস'। 
সুতরাং রপবিচারে আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্ধ_ ট্র্যাজেডি-রসের নিষ্পত্তি বা 
অভিব্যক্তি যথেষ্ট মাত্রায় হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা করা । এই 
আলোচন! করিতে গেলে, যেহেতু রসনিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত বিভাব-অন্ভাব-সঞ্চা রী 
ভীবের সংযোগ আবশ্ঠক এবং সংযোগের সৌষ্ঠবের উপর রসের প্রকৃতি নির্ভর করে, 
বিভাব-অনুভাবাদির প্রকৃতির এবং সংযোগেরই বিচার করিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে 
এই বিচার ট্র্যাজেডির আলগ্বন-বিভাব অর্থাৎ নায়ক হিসাবে শ্রীমধুক্দনের ব্যক্তিগত 


২৩১৬ নাট]সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যোগযত| আছে কি না, তাহার আচরণ ও অবস্থা, জীবনের সংগ্রাষ ও পরিণতি 
ট্র্যাজোড-সংবিদ (58£10 10151555199) জাগাইতে সমর্থ কি না-এই সব 
প্রশ্নেরই মীমাংসা । 

ব;ক্তিগত যোগ্যতার হিসাব লইতে গেলে দেপ] যায়-_ শ্রামধুল্দন বিশিষ্ট ধনী 
ও মানী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র--এশ্বন্বের কোলে লালিত-পালিত রাজার দুলাল, 
হিন্দু কলেজের সের! ছাত্র-মন্তিক্ষের ও হৃদয়ের অশেষ গুণে গুণী ছুলত কবি-, 
প্রতিহার অধিকারী । শুপু বংশেই অভিজাত নহে, গুণে । আসলে মধুন্ছদন 
এমন একজন লোক যিংন ধনে-মাঁনে-গুণে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠা সপন 
বিশেষত: শমধঞ্দন বাঙালী হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়। আঁছেন। 

তবে মধুর সবটচই থে মপুমর_মপূ যে %০০ ০০৭ তাহা নহে। মধুর 
মধ্যে এনম'ও কিছু মিশ্রত আছে। মপ বড প্রবুত্তি-প্রবল, অমিতচারী ; অনাচারী 
বলিলেও অতু/ক্তি হয় ন|। মধুর সবই একট অমিত। জ্ঞান অভব-__ ইচ্ছা, 
তাহার ব্যক্তিত্বে সব বুত্তিরই যেন অমিত স্ফৃতি। জ্ঞানস্পৃহা! অমিত, হৃদয়ের 
স্পর্শকা্তবত| বা আবেগপ্রবণত! এবং ভাবালুত! অমিত, ইচ্ছার (চ্11]) একাগ্রত। 
ও দৃঢতাঁও অমিত। আত্মপ্রতিষ্ঠান কাঁঘনা অভ্রভেদী উচ্চাশ। হইয়া উদ্দাম গতিতে 
উচ্ছৃদিত, ভোগবাসন! সহস্বাঁছুতে চোষ্টতত--সবভূকের সহম্রজিহ্বায় লেলিহান । 
বৃত্তর সামঞন্ত নাই । মধুসদনের মধুর ব্যক্তিত্বের গোভাতেই এই মারাত্বক গলদ 
এবং দেই গলদ এখানেই অমিত বাসনার মধ্যেই । মধুন্থদন অতিশয় 5918 
ক্ষা[1160, বড় খেচ্ছাচাঁরা, বড় অমিভাচারী | তাহার জীবনে যত ছুঃখ ছুর্ভোগ 
আসিয়াছে, যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে-. সকলেরই মূলে আছে এই প্রবৃত্তি- 
অসমঞ্রপ অহং (65০)।  * 

অমিত-ভোগী মধূস্থদন উচ্চাকাজ্ষার প্ররোচনায় এমন একটি কাজ করিয়া 
বসেন যাহা তাহার সমস্ত স্বস্তির মূলে বুঠারাঘাত করে--যাহাকে আমর] 
চুল পর্দক্ষেপ বা বিচার, 21:00 0 10098076190 বলিয়। মনে করিতে পারি। 
প্রীধর্জে দীক্ষাই ভূল পদক্ষেপ। ভগংজোড়া করি-খ্যাঁতি এবং মনোমত, 
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দেহে-মনে-হন্দরী পত্বী লাঁভ করবার লোভে মপুশ্থদন শ্রীষ্টধর্ধের অমি 
সাগরে ঝাপ দেন কিন্তু “পকলই গরন ভেল'। যে যে উচ্চাকাজ্ফার পণরপূরণ 
করন। করিয়! মণুশ্দন শ্রীষ্টধর্ধ গ্রহণ করেন, নিজের চরিত্রদোষে এবং অনেকটা 
শ্রীটান পাত্রিদের এবং রেতারেও কৃষ্ণমোৌহনের বিণ আচরণে, প্রতিশ্রতিতঙ্গে? 
তাহার কোনটিরই পৃবণ হয় না। এই আশা-বিপধয়ের ব্দেন। বিক্ষোভের 
মধে]ই মধুন্থরনের জীবনের ট্র্যাজেডির প্রীরস্ত | 

মধুস্থদন আশার ছলনায়, অতুল এশ্বর্ষের সমস্ত উপচাঁর দূরে ঠেলিয়। দিয়া” 
পিতাঁমাতার ন্বেহ-শী তল আদর 'আলিঙ্রন উপেক্ষা করিয়া, অভাব-তপু, সংগ্রাম- 
বন্ধুব এবং অনাত্রায়-নিসে্গ মক্ষপথের পথিক হন। একুল ছাড়েন কিন্ত ওকুলে 
পৌছিতে পারেন না_অকুলে ভানিক়্া বেডানই সার হয়। কিন্ক একুল 
ছাঁডিলে9 একুলের মায়! তো! কাটাইতে পারেন ন।- মায়ের স্বৃতি বার বার 
সন্মুধে আসিয়া দীডায়_ব্যথা হইর! বাঙ্গে। বিসর্জনের বাজন। শুনিয়া চোখে 
জল আসে, রাত্রে পুম নাই-__মনে শান্তি নাউ । এপারে ফিরিয়া ভাসিবেন 
সে উপায়ও নাই -স্বভাঁখ বিবাদ । শুপু আশাই যে বিপর্যস্ত তাহা নভে, 
মধুক্দন অন্তর্দাহেও দগ্ধ হইতে থাকেন । প্রথম দৃশ্য হইতে নবন দৃশ্য পধস্ত, 
নাট্যকার মধূন্থদনের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতির রূপকে এই অবধিই প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্যে মধুস্ছদনের চারিত্রিক গ্রাথণতভাগুলে 
এই দৃশ্ঠের শেষাংশে ভূল পদক্ষেপের স্থচন। প্রদর্শন করিয়াছেন । দিঠীয় 
দৃশ্যে ভুল পথে পদক্ষেপ মপুর গৃহত্যাগ | তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে ছুপাব 
গান্তে এগিয়ে যাওয়া দেখানো হইয়াছ। পঞ্চম দৃষ্টে বাহ গতিবেগ ঠিবই 
আছে, কিন্ত এখানেই অন্ত্দাহের প্রথম আভাঁন পাওয়। যায়। গোর মায়ের 
কথ! বলিতেই মধু বলে-]0০9 ০৪. 15507 538 13001657007 মষ্ট দৃশ্ো 
্রীষটণর্মে দীক্ষিত মধু প্রায়শ্চন্ত করিতে_তুল সংশোধন করিত, মায়ের কোলে 
ফিরিয়া আসিতে অসম্মত__ভুল আকড়াইয়া থাকিতেই প্রস্তুত । সপ্তম দষ্টে- 
ভুলের ফপল ফজিতে আরস্ত করে। গৌরের কাছে, মনের অবস্থা যাহা ব্য 


২৩১৮ নাট/সাহিত্যের আলোচন1 ও নাটক বিচার 


করেন তাহাতে দেখা যায় পাত্রি 485০815'দের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ, কারণ 
বিলেত নিয়ে যাওয়। সম্বন্ধে: ৪16 ভা ০০10, বড বড় পণ্তিতর্দের 
সংস্পর্শে আলা ছাড়া খ্রীষ্টান হইয়া. বিশেষ কোন লাভ হয় নাঁই, লাভের মধ্যে 
€কোন শাস্তি নেই-_রাত্রে ঘূঘ হয় না। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দু হওয়া সম্ভব 
হইলে হিন্দুপর্মে ফিরিয়া আসিতে প্রস্থত কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নহে। 
মায়ের জন্য প্রাণ কাদে _গৌরকে অগ্ুরোধ করেন, “তুই মাকে একটু দেখিস 
ভাই, বুঝিয়ে বলিস, যাঁস মাঝে মাঝে» বুঝলি?” অষ্টম দৃশ্টে_মায়ের ব্যথায় 
ব্যথিত মধূহ্দনের ব্যথা-কাঁতির রূপটি এবং পিতার, ক্ষুর্ধ-বাঁৎসঙ্গ্যের অভিমান- 
নিষ্টর আঘাতে মর্নাহত মপৃস্ছদনের অস্তর্দাহ অর্থাৎ, 50%67108-এর রূপ প্রদশিত 
হইয়াছে। নবম দৃশ্টে__আশাভঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়াছে । দেবকীকে 4০58৮ 
1255 ৪:00. 16%)1)11955 ৮0018 2021)+এর সঠিত বিবাহ দিতে কৃষ্মোহন অসম্মত 
হইয়াছেন-__মধুষ্ছদন যে ছুইটি আশায় শ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়/ছেন, দুইটিই বিপর্যস্ত 
হইয়া গিয়ছে। 

ইহার পরেই দশম দৃশ্যে মাত্রাজপ্রবাঁসের জীবন__আশাহত মবুস্দনের শাস্তি- 
হীন শ্রাস্তির জীবন। জীবিকার্জনের জন্য কঠোর সংগ্রামের জীবন । 16 
০018217-এ আবদ্ধ অভাব-পীভিত জীবন! এখানে মধুক্দনের ট্র্যাজেডির যে 
রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে তাহা এই যে রাঁজনারায়ণ দত্তের পুত্র 
রাজার দ্বলাল_ম্বভাব-দোষে অভাবের তাড়নায় অস্থির। খপ কয়া সংসার 
চালান। তবে অন্ুভাবের ক্রিয়া তেমন তীব্রভাবে দেখানো হয় নাই। আর 
একটা কথা1। এই দৃশ্ঠেই মাতৃ-বিয়োগের আঘাত লাগিয়ছে, কিন্কু এই আঘাতকে 
ট্র্যাজেডি-রসোদ্দীপক করিয়া তুলিবার জন্য যে আয়োজন আবশ্যক তাহা করা হয 
নাই। অতীত শ্ুখস্থতির চর্বনা! দ্বার! অন্তর্দীহ দেখাইতে পারিলে মায়ের স্থৃতিকে 
সক্রিয় রাখিলে, ট্র্যাজেডি-রসের'সংবেদনা বেশ জোরালো হইত। 

একাদশ দৃশ্তে-_মধুস্ছদন মাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া পিতার কাছে 
গিয়াছেন নিঃসঙ্গ পিতাকে সমবেদনা জানাইতে, নিজের কাছে লইয়া যাইতে, 
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কিন্ধু পিতার মুখের মর্ষাস্তিক আঘাত 'পাইয়া বেদনায় স্তভিত হইয়া! গিয়াছেন। 
এখানে এই 54:10 এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির ধারা রক্ষা কর! হইয়াছে । 

ছাদশ দৃশ্টে--মণপুস্থ্দনের বুকে 'পিতৃবিয়ৌোগের আঁঘাঁত বাজিয়াছে। কিন্ত 
এধাঁনে ও আঁঘ।ত নিছক আঘাত মত্রিই_-্র্যাঙ্জেডি সংবিদের পরিপোষক হয় 
নাই। রেবেকাঁর কন্যা ছার। মপুশ্দনের জীবনের নৃতন ক্ষত ও দাহ দেখাইঘার 
চেষ্টা কর] হইয়াছে বটে, কিন্ত পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। 
ত্রয়োদশ দুশ্ঠা হইতে ধোঁডশ দৃশ্য অবধি-মার্রাজ হইতে কলিকাতা আগমন 
(১৮৫৩) এবং ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলগ্ড গমন (১৮৬২) পর্যস্থ, মপ্স্দনের 
কবি-সত্তা'র পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাল। এই পর্বেমূল রসের ধাঁরা অক্ষুপ্ন রাখা খুবই 
কঠিন কাঁজ। বাহিরের কীতি-খ্যাতির অমাস্তরাঁলে, অস্তদ্বন্ছ, অন্তর্দাহ বা 
ছুঃখ-ছুর্বশার রূপ উপযুক্ত পরিমাঁণে উপস্থাপিত করিতে না! পারিলে রসের 
ধারা ক্সিমিত ও বিচ্ছিন্ন হইতে বাঁধ্য। চরিতের দিকে অধিকতর নেৌঁক 
পড়াঁয় রসে ধারাটি এখানে একটু স্ভিমত বা আচ্ছন হইয়াছে । তাই বলিয়া 
নাট্যকার বুস-লম্পকে ঘে সম্পূর্ণ উদ্াধীন রহিয়াছেন তাহা মে । মপুন্থদনের 
আধিক ঢুষযৌশের প্রি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা ন। করিযাচ্ছেন এমন নহে। 
ত্রয়োদশ দৃশ্টে গোৌরদাসের মুখে জাঁনাইয়াছেন__আঁর সব খবর অতিশয় 
শোচনীয় । “বাবা মারা গেছেন, পিষষসম্পত্তি বেদগল, পকেটে একটি পয়সা নেই 
মাখা গেঁজবার জায়গা নেই”__ একশো! কুড় টাকার মাইনের কথা শুনিষ্না মধুস্থদন 
বলিয়াছেন--«]€ 9001 166] 25 78 ভাল-তাঁত ৪০৪১7” এই পর্যস্তই। 
রসাদ্দীপক উদ্দীপন বিভাব বা অনুভাব কিছু নাই । তথ্য সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
মপুস্দনের পীড়িত অস্তরের রূপটি দেখানো উচিত ছিল। চতুর্দশ দৃষ্ঠ সম্পর্কেও 
একই কথা, রস হইতে “বস্ত' অতি দূরবর্তী । পঞ্চদশ দৃশ্ঠে-“অর্থাভাব ছাড়! 
কোন অভাব নাই” দেখাইবার চেষ্টা আছে-_-পাওনাদারদের নির্বাক বা সবাক 
তাড়নাও অল্লস্ব্প দেখানো হইয়াছে, কিন্তু মুখ্য রস ব্যক্ত হইতে পারে নাই। 

যোঁড়শ দৃশ্বে-_-অভাবগ্রত মধুস্দনের দেন্ত-_-“রাজকীয় 6০5851--লাধ্যের 
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টৈষম্য, আতাষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথ্য-পরিবেষণের প্রবণতাই প্রবল, রূসধাঁর। 
অতি ক্ষীণ- বিচ্ছিন্ন বলাও চলে। 

, সপদণ দৃশ্বে-__ভার্সাই শহরে মধুন্থদনের অক্তাবের তাড়না চরমে পৌছিয়াছে। 
চারদিকে কেবল ধার আর ধার, শোধস্করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্ধ | 
01985 [01019 হইতে “সাস্পেণ্ডেভ' | পাওনাদাঁরের তাগাদায় অস্থির । কডানাড়ার 
শবে ভ'তত্রস্ত অসহায় মধুস্থদনের আত্মরক্ষার করুণ সংগ্রাম। মধুস্দনের দুর্দশা 
ক্রন্দনরভাঁবেই প্রকাশিত হইয়াছে । তবে কৈশোরের শ্বপ্রবিভোর জীবনের সহিত 
বর্তমান জীবনের বৈধম্যকে বদনা-বিক্ষোচের বা ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে 
পারিলে রস-সংবেদনার মাত্রা আরো বৃদ্ধ পাইত। 

. অগ্রাদশ দৃশ্যে কলিকাঁতার স্পেন্পস্‌ হোটেলে ব্যারিষ্টার মধৃস্থদনের সথসজ্জত 
ড্রইংকম, এবং সঙ্গে সঙ্গে মপুস্থদনের অমিতাঁচার এবং নিত্যসঙ্গী অভাব প্রদপ্রিত 
হইয়াছে । পাওনাদারদের তাঁগাদ। এডাইবার জন্য মধুস্থদন পিছনের দরজা! দিয় 
বাহির হই! গিয়াছেন। এখানেও নাট্যকারের চত্রিত-চেতনা রস-চেতনা1 অপেক্ষা 
প্রবল। ূ 

. উনবিংশ দৃ-শ্ট পরোক্ষভাবে ভূদেব- -গোরদাসের কথোপকথন দ্বার! অমিতাঁচারী 
মুস্দনের “আধিক, শারীর ₹, মানিক, সব দিক দিয়ে শোচনীয় অবস্থা” 
মধুস্থদনের দেহ-মনের যন্ত্রণার €6:111216 96672788-এর কূপটি ব্যক্ত করা 
হইয়াছে এবং পৃণমাত্রায়ই. তাহা করা হইয়াছে। নাট্যকার উদ্দীপন-বিতাব 
পরেস্থিত এলং অম্ুভাব- -দ্ধশরিভাবের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন । 

১৮৭৩ খ্ীত্টাবধে মার্চ মাসের _জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার ছুইমাল আগের 
ঘুটনা। নানাবিধ ব্যাপিতে মধুস্থদন আক্রান্ত । গলাগ্ন ঘা, পেটে জল, পিলে- 
লিভার, সঙ্গে রক্তবয়। কত কথাই মুনের মনে, হয়! অতীত স্বুত 
চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুগ দিয়া চলিয়া, যায় মনে পুড়ে সাগর্দাড়িকে, 
যে বটগাছট!ুর তলায়, বসিয়। . ছেলেবেলা রামায়ণ পড়তেন নেই বটগ্াছটিকে, 
সে সঙ্গে মনে হু_খপরূসে টলমল উহ হার, সতেজ সাল 'পাতাগুলি আর 
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তাহাঁরই সঙ্গে নিজের নি:শেধিতপ্রায় শুকিয়ে যাওয়া জীবনকে- মর্মভাঙ্গা আতনাদ 
জাগে_সব ঠিক আছে_-আমি ফুরিয়ে গেলাম । ঞা। 2] 509 010151015.7 
বিষাদবিধুর নির্বেদে মধুন্থ্দন পরিপূর্ণ । আর ভাবিবেন না, যতই মনে করেন-_ 
ভাবনার হাত এডাইতে পারেন না-015 01210 152. ত1001016 1009010106 1 

মনে হয় সংগ্রাম তো জীবনে তিনি কম করেন নাঁই, বিলাস গ্ষাছেন, 
বারিষ্টীর হইয়াছেন, হাইকোর্টে চাকরি লইয়াছেন, আবার খ্যাঁরিষ্রাৰি 
ক.রয়াছেন, পঞ্চকোটে চাকরি লইযা গিয়াছেন--আবার ব্যারিষ্টারি করিতেছেন । 
পিষ্ক সব কেমন যেন গোলমাল হয়! গিয়াছে ! হেনরিয়েটার “সব ঠিক হয়ে 
বাবে আবার'-সান্্না বাক্যে তাহার হাঁসি আসে; তবু জীবনের হিসাব 1নকাশ 
ফুপ্নাইতে চাহে না। হেন'িয়েটাপ জন্য তাহার ছুঃখ হয় কিন্তু, নিজেন দ:খে 
কাদিবার অবসরটুু পধন্ত তাহার ভাগ্যে নাই । বিল লইয়া পাঁওনাদারর! হান! 
দেয়-_গালাগালি দেয়। অপমানে অপমানে মপুস্দন জর্জরিত হন-উত্তেজত 
হইয়। পাঁওনাদারদের সন্মুধে যাইতে চাহেন এবং তাহার্দের বলিতে চাঁহেন-_-এক 
কপ্দকণও আমার কাছে আর নেই-তোমনা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাঁদ, 
মেরে ফেল_-অপমাঁন আব করো না-__আর সহা করতে পারি না আমি ।” 

অস্হাঁয় মধুস্দন, ব্যাধিজঙ্জরিত বেদন।-কাতর মধুক্দন ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়! 
বসয়! থাকেন । যখন মুখ তুলেন অদ্ভূত সঞ্চারিভাব মুখে বিচিত্র হাঁসি, ককণন্ম 
অসহায় হাসি, আত্ম-ধিক্কারের ককণ আঁঙনাদের হাস্তময় রুপ। সহসা ভাবাস্তর 
ঘটে। মধুন্দন রুক্ষ হইয়া উঠেন । ব্রার বোতল এবং দাস্তের ইনধ্ারনো 
( নরক ) দিতে হেনরিয়েটাকে আদেশ করেন । হেনরিফেট! ভয়ে ভয়ে তাহার 
আদেশ পালন করেন এবং গহনা কাপড আসবাবপত্র ক্ক্রয় করিয়া ঝণ শোধ 
করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ শুনিয়া মধুস্দন বিরক্ত, মিনতি করিয়া 
হেনরিয়েটাকে চলিয়া যাইতে বলেন । মধুস্থদন সোডার অভাবে নির্জল] ত্রাণ্তি 
পান করেন এবং ইনফানো খান। খলিয়া উচ্চৈন্বরে পড়িতে থাকেন । নিজল। 
ব্রাণ্ডি এবং ইনফান্ো তাহার আধিক ও আত্মিক উভয় দেন্তকেই সংকেতিন কণে। 

নাটক বিচার (৩য়)--২১ 


৩২২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত যে কথোপকথন তাহা আরও কর্ণ 
রসাআুক | যনোমোহন প্রবেশ করিতেই মধু বলিয়া উঠেন-__] 17006 500. 139৬০ 
0701 00:07 10 10717901106 01 [ও 4205 1 বিগ্ভাসাগর, উমেশ আর 
হ্র্ণময়ীর খণ শোধ করিতে না পারায় তাহার লজ্জ ক্ষোভের অস্ত থাকে না। 
নিলা ব্রাণ্ড খাইয়াই যেন আত্মহত্যা করিতে চেষ্ট। করিতেছেন । গলায় ছুরি 
বসাইয়া না মার বাপি খাইতেছেন-জীনেন 40015 25 2, 0100655 6008]]5 
8176 10710 1695 108111601.” “সব ঠিক হয়ে যাবে"_সাত্বনা বাক্যের অর্থ 
বুঝিতে তাহার বাকী নাই । নে সব যে কত বড 1)015567796 'তাহা তিনি জানেন । 
মরিতে তিনি চাহেন না-_স্ুন্দর পৃথিবী ছাঁডিয়! কোথাও যাইতে চাহেন না, কি 
যাইতে হইবেই--“)6 80015 00616 1500 ৪৮ 006 06 16,” দুর্বক 
জীবনের ভার বঠিয়া, দশ্রে রপ।পার হইয়া কোন রকমে টিকিষ়। থাকার চেয়ে 
অস্থিত্বকে (ন!শ্চহু কারয়া দে পয়াই ভাল । 

কাব্য, ঘশঃ টাকা" সবই মর'চিকা মনে হয়। এই সমশ্ত চাওয়ার পিছনে 
ছিল সুখে থাকিবার কামনা । নিজেই শ্বীক।র করেন_ “আমি তো টাক] চাইনি 
আ'ম সুখে থাকতে চেয়েছিলাম 1” বিস্ত কোথায় সে সুখ? “এ জীবনে এ 
আর হলো না- কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল ” 

আঘাতের পর আঘাত--চরম আঘাত আসে অন্তগ্রহের কপ ধরিয়া সকলেই 
মধুস্থদন দভকে অন্নগ্রহ দেখাইতেছে ! এই জালাই অরে! অসহা। উত্তরপাডাপ 
জয়কেই্ট মুকুজোর সাঁদর আহবান বা অন্নগ্রহ--তবুগ যদ্দিবা সহ কর! যায়ু-- 
পাওনাদার গোব্দ্ধনের অনুগ্রহের চেয়ে অসহা নিগ্রঠ আর কি হইতে পারে? 
শেষ আওনাদ শোনা যায়_- 001, ০ 0175০200018” । মধুল্দনের মৃত্যু সম্পৃ। 

মধু্দন_নিজের কবর নিজেই খুঁড়য়াছেন-তাই স্থতস্তত্ের লেখাটুক ৭ 
নিজেই লিখিয়া াখির।ছেন_-সেই লেখাটি আবৃত্তি করিতে করিতে চেয়ারে 
এল।ইয়] পেন । 


বাকী শুধু স্বত্যু সংবাদ। শেষ দৃশ্বে শুধু সেই সংবাদটি জানাইয়া দেওয় 


শমধুসদন ৩২৩ 


হইয়াছে । যে ভদ্রলোক সংবাদ দিয়াছেন__ভ্রাীহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং 
আযাদে-দ £« _ান্চ বড একজন কবি-_-কি কষ্টেই যে মারা গেছেন, 
শুনলে চোখের জল রাখ বায় না। এই দশ্তাটিতে নাটকের এব" গমের ও 
উপসংহার ঘটিয়াছচে। ।কঙ্থ যে ভাবের “নির্বহনেহছুত্মম_ খাকিলে চমৎ৯।থত্ 
বুদ পায় সেইরূপ চ.২কারত্ব এখানে নাই । বিংশ দৃশ্যে রসেপ যে অভিব্যক্তি 
ঘটিয়।ছে, তাঁহার তীব্রতা এখানে কমিফ়াঁছে বই বাডে নাই । যাহা হউক, রসের 
অভিব্যক্তি দমপারায় না হইলেও 'অর্থ/ৎ দুই একটি দৃ্টে ধারা স্তিমিত বা আচ্ছন্ন 
হইয়! পড়িলেও সাকল্যে ঘে ট্র]াস্ডিরস নিষ্পন্ন তইয়াছে সে বিষয়ে কোন 





লন্দেহ নাই | 

অন্যান্য রসের মধেো- উল্লেখঘোগা জাহ্ুবা ৭ রাসনারায়ণের বাতসলা, 
হেন'প্যয়েটার পতিতক্তি, ব্ছ্য/মাগরের মহত বা দানবাবত এবং জ্ঞানেজ্জমমোহন- 
আশুয়ী কৌতুকরস ও বঙ্কৃবিহারা 451 আশ্রয়ী হাঙগরস। জাহ্ববীর বাৎসণা 
অ।ভঙানহীন সহ ও কোমল । তাচ।প কাছে সব কেছুর উধ্বে পুত্রের মঙ্গল। 
পুর্র- বচ্ছেদের আঘাতে, মায়ের এপ ।ধদীর্ণ হইয়া মায়_-এক শাত্র সন্তান জননার, 
ারুল আগ্রহে সন্তাশকে বুকের পে পুনিয়া রাখিতে চাহেন | ভাহার মপো 
পুত্রের প্রতি অভিমান নাই, ভ২্সন। নাই, কক্ষ আচরণ শাই, শুধু আছে বুকভর! 
নে মার আঘাতের বেদনায় হলে হলে ক্ষ7। বাজনারায়ণ পিতা পুৰুধষের 
মত পুকষ-_আ।ভমানী পক্ষ | তাহার স্সেহ বাপা পাইয়। অভিমানে ফাহয়। 
উঠিগ্লাছে। বঞ্চনার গাঘাতকে বুক পাতিয়। গ্রহণ করে নাই. ঘত আহত হইয়ছে 
হত নষ্টরের মত আঘাত করিয়াছে! রাজনারায়ণ চিত্রে, আভিমানের পাত্রে 
ন্রেং পরিবেষণ কর। হইদাছে এবং ককণাবাতসল্যের শ্রন্দর আলম্বন কি কর] 
হইয়াছে। বাতনল্যের বিগলিত রূপটি দেখ। যায়-__জাহৃবা চবিতে আর এখানে 
দেখ।ষায় অভিমান-রুক্ষ, শুষ্ক বাংসল্যের করুণ বূপটি। অষ্টম দৃশ্যে ও একাদশ 
স্বুশেয এই রূপটিই হন্দ্রভাবে ট্রি উঠিয়াছে | অভিযান ও বাংলোর দন্দে 
রাজনারায়ণ ক্ষতরিক্ষিত হইয়াছেন। ( মধুস্দনের ৪ প্রমান অবস্থ।)। | আষ্ঘ 


৩২৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


দৃশ্যের এেষাংশ--৬৮-৭০ পৃষ্ঠা, এবং একাদশের শেষাংশ-__৯৪ ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ] 
হেনরিয়েটার মধ্যে সেই সর্বংসহ। একানুব্রতা সতী সাধ্বী পতি-পরায়ণা নারীর 
সনাতন মৃত্তি প্রকাশিত! রেবেকা-চরিত্রে ইহারই বিপরীত কোটি প্রদশিত। 
হেনরিয়েট। স্বামীর স্ধে সুখী, স্বামীর হুঃখে ছুথী-াম্বামীর মধ্যে নিজেকে বিলীন 
করিয়া দিয়! সে চরিতার্থ । " 

নাটকে লঘু রস অর্থাৎ হাম্তরস স্থির চেষ্টা করা হইয়াছে মোটামুটিভাবে 
মধুক্দনের বন্ধুবান্ধবদের রূহস্যালাপের দ্বারা । গৌরদাস বসাকের পিতা রাজরুষণ 
বস'ক চরিত্রের উগ্র হিন্ুস*কার এবং সংল+প দ্বার|, কিছুটা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
নাট্যবাতিক দ্বারা, কিছুট। জ্ঞানেজ্জরমোহন ঠাকুরের কমলমণি এবং দেবকীর সহিত 
কৌতুকাল!পের দ্বারা । প্রথম দৃশ্টে- গৌরদাঁসের বচন, বিশেষতঃ বঙ্ধুবহারীর 
বচন, বাচন ভঙ্গী এবং আচরণ বেশ হাস্টোদ্দীপক। বৈষ্ণবের ছেলে গৌরদাসের 
রোজ রোজ মাংস খাওয়া সত্বেও জাত বাঢাইবার ঘৌখিক প্রচেষ্ট। এবং বঙ্গবিহারীর 
_কথাবাতার ফাকে ফাকে “ভ/10 5০০] 02100155701) মধু” বালয়। গ্রামের পর 
গ্রাস খালি করা এবং মদ খাওয়ার ব্যাপারে দু আত্মপ্রত্যয়ঃ সহান্ে 49000 
£681--] রা 13211011181 দু'এক গ্নামষে আমার কিছু হয় না”__বলা, 
চম্ৎকাপ উদ্দীপক । দ্বিতীয় দৃশ্যে__বৈষ্ণব নাঁজকুষ্খ বসাকের- পান্দি আক্রোশ 
এবং ব্রাহ্ম বিরাগ--এক কথায় হিন্দুপর্কে তখা! জাত বাচাইবার জন্য চেষ্টা! 
বাচনিক প্রতিরোধ- _রক্ষণশীলতার নিদর্শন বলিয়াই হাশ্তকর হইয়াছে । তৃতার 
দৃশ্তে-_বন্ধুঃ ভোলানাথ হাঁস্তরসের অবলম্বন হইয়াছে । বস্কুই অবশ্ঠ গধান। মদ, 
মাংস-নিষ্ঠায় চরিত্রটির মজ্জা গঠিত | চাল-চলনে ও বচনে বস্কু লেশ বাশতারী । 
বস্ক যত গম্ভীর তত হাস্টোদ্দীপক | 

সপ্তম দৃশ্বে--জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিক্ষিত-পটু শ্লিষ্ট এবং কৌতুককর-বচন, 
পরিহাসরসের চমতকার উদ্দীপক | নবম দৃশ্বে'ও জ্ঞানেন্্রমোহন রসিক প্ররুতিতেই 
প্রকাশিত । দশম দৃষ্টে-_-মধুস্থদন এবং নটবর ঘোষের উ.ক্তর প্রত্যুক্তরে মধুস্থদনের 
উক্তি হান্তোদ্দীপক হইয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত :--নটবরের-_“মিষ্টার দত্ত বাড়িতেই 
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আছেন দেখছি 1৮--এই কণার উত্তরে মধুস্দন হাসিয়া বলিয়াছেন-_-“087 
[৫], 1৮- মধুক্দ্ন না হাসিলে৩--উত্ত পরিস্থিতিতে-_-08700 10610 10 শুনিয়। 
সকলেই হাঁসিবেন |. 

ত্রয়োদশ দশ্ে-_যতীক্মমোহনের কয়েকটি উক্তি__-বিশেষতঃ ছাঃযঃঠঠে 0: 
09119056 ( নাট্য-বাঁতিক ?) এবং তাহাতে বার বার বাধা হাস্বো দীপক হইয়াছে 
এবং পঞ্চদশ দুখের শেষাণনে_ পণ্ডিতদের আচরণেও সামান্য একটু অ!ভাম আছে। 
অষ্টাদশ দৃশ্যে নিম্নলিখিত অংশটুকু উল্লেখযোগা । 

[ গৌর্দাস। মদট! একটু কমানো দরকার এবার, লিভারে ব্যথা হয়েছে । 

মপু। ( স্মিত মুখে এক চমুক পান করিয়! ) হিশ মরেই গেল ! 

ভোলানাথ। হরিশেব যে শাত্রাজ্ঞান ছিল না। 

মধু । (বেশ বডগোছের একটা চমুক দিয়] ) হ্যা মারাঁজ্ঞান থাঁক1ট! দবকার 
_ বিশেষতঃ গৌরের-দ্বেতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কচি বউ । | 

কথা এ কাঁজের সঙ্গতি ছার] চমহকার হাস্যরস স্া্ট করা হুইয়াছে। 


চরিত্র সমালোচন! 


শ্রীমধুস্দন নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংখ।__বন 1 পুকষের সংগা] ছেোটি বড় 
মিলাইয়া__চৌত্রিশ এবং ক্ীলোকের সংখা _এগাব- মোট (৩৭ +৮) 
পঁয়তাজ্িশ। এই হিসাব দাখিল করায় কেহ যেন মনে না কনেন যে অপ্িক 
সংখ্যক পাত্র-পাত্রী উপস্থারপত করাতেই চরিত্র আটার বড় কতত্ব প্রকাশ পাইয়াছে 
ইহাই আমি বালতে চাই । আই্টাব রুতিজ-ব্যক্তির মধ্যে ব)ক্তি৬ আরোপ 
করায়। এই আরোপের মাথার উপ্রেই ব্যক্তির আকঙণ--*ক্তি বা প্রাণবন্ত 
নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যক্তি যে পরিমাণে ব্যক্কিত্বের অধিকার; হয়ৎ সেই প্রমাণে 
উহা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হধ__ দর্শকের কৌতুহল জা গত রাখিতে 
পারে। পুকষ চ'পত্রের মপ্যে প্রধান জরিহু দ্ুইটি_ মধুক্ন এবং মনৃস্থদনের পিছ, 
রাজনাগায়ণ দত্ত। পারিপান্থিক চরিত্রের মে; মপুহুদনের সহপাঠিগণ, বিশেষন্ঃ 
গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কাবং |রী, কষমোহন বন্দ্যে।পাঁপ্যায় এবং 
জ্ঞানেজ্জমোহন ঠাবুর, ঈশ্বরচন্দ, মইীন্দুমোহন, নটবর ঘোষ প্রভৃহ উল্লেখযোগ্য | 
গৌরদাস চরিত্রের বড বৈশিষ্টাবন্ধু বাৎসল্য। তাহ। ছাঁডা তাহার নিজের 
কোঁন ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। জুদেব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টা লইঠ, যথাসম্ুব 
স্ববাক্ত। বক্ষুবিহারী উপ'স্থতির সঙ্গেই আপন ব্যক্তিত্ব সঞ্জাবিত করতে নমর্থ 
(বঙ্গ পহারর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আগেই আটঠেোচিত হইয়াছে )। কৃষ্ঝচমোহছনের 
চরত্র খুব পারস্ফুটপ্পে অত হয় নাই ; ভিন্নকার মানফ সর তেমন কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় ন।। জ্ঞানেজ্রমৌহন ঠাকুর বাদক চংবতর, সু £রাৎ সহজেই 
চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। উশ্বরচজ্দরের দয়ার সাঁগব এব" একাধারে ককণা- 
কোমল এবং জঙ্কব্ন-দঢ রপটিকে রেখাবকপর আকারে আকা হইয়াছে 
যতীজ্্রমোহনের ব্যক্তিত্ব, সথপারস্ফুট না হইলেও অলক্ষ্য নহে_মাট্যগত প্রাণ, 
সাহিত্য-রসিক যতীজ্রমোহন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ । মাদ্রাজ প্রবাসী বাঙালী 
নটবর ঘৰ মহাশয়ের হাবতাঁবেও বৈশিষ্ট্য আছে। স্্ী চরিত্রের মধ্যে জাহ্নবী 
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ও হেনরিয়েটাই প্রধান ; রেবেকা, দেবকী প্রভৃতি অগ্থান্ত চপ্রিত্র অপরিস্কুট ।-- 
বিশেষতঃ রেবেকা ও দেবকী বেশ একটু উপেক্ষিতাহ বটে। 

প্রধান প্রধান চরিত্র-কষ্টিতে নাট্যকার কতখানি দক্ষত। দেখাইত সমর্থ 
হইয়াছেন- চারত্রশ্ুলি সম্যক বিশ্লেষণ না কারয়া তাহ] পর্রিমাপ কর। সন্ত নহে। 
নায়ক-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা আগেই বসা হইয়াছে। শ্রামপু্থধণের চরিত্রে 
_-প্রপান প্রপান প্রবণত। কি এবং দেই সকল প্রবণতার ক্রিয়া-প্র.কন্নাব ফলে। 
কি ভাবে তাহার জীবন শোষন" পপ্রণ।ত লাভ কবিযাছে তাহ। শবিস্তারে 
আলোচনা কর] হইক়্াছে। এখানে চরিত্রটিকে আরে। একটু [ধগ্রেধণ করা 
হইতেছে । নাট্যক্ষার নাটকের প্রধান দুশ্তেই মধুস্থদনের চারাত্রক বৈশষ্ঠয 
সুন্দরভাবে উপস্থাপত কারয়াছেন | ক্রমানুসারে এব তাঁলিকাকাব সেইগাল 
নিযলাখতভাবে সাজাইয়া দেওয়] যাক । 

১। আলালের ঘরের দুলাল__নিজেক্স হাতে জুতোর ফ্তেচ। পণন্য 

খোলেন ন| | 

২। মণুঙ্ছদন পোষাক-পািচ্ছদ বিলাপী-_- 

৩। বন্ধুবংঞল [ বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতে। জিনিসপত্তর দে ৭21য় আনন্দ | 

৪ | ইংবেজের মেয়ে বিবাহ করবার প্রবল বাসন।-[ দেবক।৭ আনের 


মতো | 
৫ | ভারতায় সংস্কাতর ৭ বাশলা-ভ।ষ।প প্রাত অশ্রকাা রানচন্ত্র অতি 
অপদার্থ লোক 1 


৬। হিন্দু কলেজের নেরা ছেলে-:40171097] 

শ। ভীষণ একগুয়ে--[5৮]) 

৮| খুব মডার্ণ ম-বাপের জ্ঞাতসারেই তাশাঁক ও মদ খান ] 
৯। কবি প্রতিভার অধিকানী [817593 ৪. [১0192] 

১০। প্রবলতম উচ্চাকাক্ষ।--! “মহাকবি হব'_- ] 

১১। ইংলগু যাওয়ার আকাক্ফাও প্রবল 


৩২৮ মাট/সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


১২। মাতৃভক্ত-__ [] 10৮6 20510000106 11) 1705 00 আ৪ড 810 180 
1655] 

১৩। অসহিষ্ণ। 

পারিবারিক প্রশ্রয়ে মধুস্থদনের স্বভাবে যে যে প্রব্ণত। প্রকাশ পায় তাহাদের 
মধ্যে-পপিচ্ছদ বিলাসিতা অন্যতম এবং এই পোষাকম্পরিচ্ছদ্দ বিলাস-__ 
মবৃস্্দনের শেষ অবধি ছিল । তিনটি চারটি পোষাক লইয়া তিনি কলেজে যাইতেন 
এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদলাইতেন | রাজনারায়ণ (৮ম দৃশ্থো ) উচ্ছঙ্খলতার 
অভিযোগ তুলিলে মধৃন্গদনকে ধলিতে দেখা যায়-__“পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে হয়ত 
আমাব একট বাঁডাবাডি আছেঃ [79667 60 05: 0180 11105 2 £613016170910. 
[1 3061) 8. 06125 000 10001) [611)9105 01) 01655.” আত অভাবের 
মপ্যেও দামী পোবাকের অডার দিতে তাঠার কু আমে নাই। বাঁড়ী 
ভাডা বাকী, পাগুতদের দেয় টাক। তিন মাস বাকী, তবু হেনরিষেটার জন্য সুদৃশ্য 
৪ দ্রীমী গাউন বানাইতে ইতন্ততঃ করেন নাই | ব্যাধি-জভ্রিত অবস্থায় জীবনের 
হিসাব নিকাশ করতে করিতে, শগিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসিতেই সহসা ঠাহার মনে 
পড়ে স্বর্ণময়ীর দেওয়াদ্রামী গাউনটার কথ] “মহারাণা স্বণময়ী কি সুন্দর 
গাঁউনট। দিয়ে ছিলেন শমিষ্ঠাকে_]6 25 19৬6]15”--এই পরিচ্ছদ-বিলাম 
তাগার খণের বোঝা ভারীই করিয়াছিল । পিতামাতার অত্যধিক স্নেহের ফলেই 
এই |বলাপিতার জন্ম । 

পারিবারিক প্রশ্রয়ের ছ্িতীয় কুফল__মগ্তপানাসক্তি। পিতার অনুচিত 
প্রশয়ে, মধুস্ছদন পিতার সম্মুখেই তামাক খাইতেন এবং জ্ঞাতসারেই যগ্ধপান 
কংরতেন। মডার্ণ অর্থাৎ সাহেব বানাইবার অভিলাষ এবং মডার্ণ ধা সাহেব 
বর্নিবার চেষ্টা__ছুই ইচ্ছা 'মলিবার ফলে, মধু আঠারে]| বসর বয়সেই-_ নেশাগ্রস্ত । 
এই নেশার খরচ তাহার “রাজকীয় 10606981”র , অনেকখানি দখল করিয়া 
ছিল এবং নেশার চাহিদা মিটাইতে গিয়াই তাহাকে অকালে প্রাণ দিতে 
হইয়াছিল-_.অত শোচনীয়ভাবে শেষ বিদায় লইতে হইয়াছিল। অমিতা- 
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চাপ্পের খেসারৎ দিতে দিতেই মধুস্দন দেহে-মনে দেউলিয়া হইয়া গিয়। 
ছিলেন। মদ খাওয়াকে “মডাণিজমের' সহিত এক করিয়া দেধাতেই এই বিপত্তি 
ঘটিগ্নাছিল। 

পারিবারিক প্রঙায়ের আর একটি কুফল-_অতুযুগ্র-অস্মিতা_একগু য়ে 
স্বভাব । এই শ্বভাবেরই ক্রমপরিণতি__বাদা-অসহিষুুতা_ বিতো হিতা | তাহার 
কোন আবদারই অপুণ থাকে নাই, ঘলে প্রবাত্তর অনুশ্মীলন যে পরিমাণে 
হইয়াঞ্িল নিবাতর মগ্শীলন সে পরিমাণে হয় নাই। 

প্রবৃর্তিই তীহাপ একমাত্র পথপ্রদশক হইয়াছিল। যেখানেই অস্মিতা 
বাধ পাইয়াছিল সেখানেই মধুস্থদন অসহিষ্ণু হইয়া বাঁধার বিরুদ্ধে রুখিনা। 
দ্াভাইয়াছিলেন । বিবাহে বাঁধা পাইতেই--4092:58018 1 735 03091) 1” 
বলিয়া মধু (বিদ্রোহ করিয়া ছিলেন_ খুঈধ্ধ গ্রহণ কপিয়াছিলেন। অশ্মিতার 
জগ্যই প্রায়শ্চিন্তের দরজ! দিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে চাছেন নাই, [বশ্প 
কলেজের অধ্যক্ষের মুখের উপর বালতে পারিয়াছিলেন_ 461610675০0. 
৪1107 106 10 70000910006 00119019062 50095001706 01] 51211 1000 012 
০00: 77901017981 01955) 1 ০010 06 0691০ 5159001]15. 70915100916 
101 00০ 70165 01 0015 13191901015 0911286৮ . মদ দেণ্য়ার ব্যাপারে কালো” 
চাঁমড়। সাদা1-চামডার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করায় -খ|বার টেবিলে গ্রাম চুরমাপ 
করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন । পেভারেগ ক্ুক্মমোহন তাহাকে “উচ্ছৃঙ্খল 
মাতাল" বলিলে (নম দৃশ্ঠ)_ মধুস্তদন ঠবু হবু শ্বশ্তব মহাশয়ের মুখেগ উপর 
বলিষছিলেন--]$ 16120021806 0081 5০0 50:8156]£ 01:91, 206 
9661, 2130. 7616 00101000206 046 ৮০৩1: 01) 7)0006” এবং “জীবনে আর 
মদ স্পর্শ করবে ন|”__এই প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন 
_] 200 10909 86661 ৪. (01/065081) 56০6 00103106500) ৪. (9156 
0070156” | এই অন্মিতাই বারবার ঘধুর ব্বন্তি কাডিয়া লইয়াছিল বটে 
তবে মধুকে যেমন ইহা উদ্ধত তেমন অকপট করিয়। তুলিয়াছিল। এই 
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40006], বা 46509146191 201 00110? মধুর ট্র্যাজেডির জন্য _নাটকেরও 
বটে__অনেকখানি দায়ী 
কিন্তু মধুস্থদনের ভোগবাসনা এবং আত্মাভিমীন ও মেজো যত প্রবলই 
থাকুক, মধুস্দনের জদয় ছিল স্পর্শকাঁতব | ০৫1১8 60088 06 561301- 
106705 130 000৮৮ গৌরদালের এই কথাই সত্য | মধুসূদন ৭ শ্বীকার করিয়াছেন 
1৮ 56101006005 215 235 07570010168 । এই সেটিমেন্টের এক ধাপ _বন্ধু 
সাঁসল্য রূপে প্রকাহিত হইয়াছে) এক ধাঁর।-মাতৃ-অন্গবাগের পপ লইয়াছে, 
একধারা--মহাঁক'দ হ দয়ার 085$101) ব| উচ্চাকাজ্ষার (8091600) কপ পরিগ্রহ 
চারয়াছে | মধুস্থদনেগ হায় ছিল যেমন স্পশকাতর তেমনি মন্তিফ ছিল কল্পন। 
প্রবণ । 4[011596 £5৩117165"এপ হাত এডাইবেন তিনি কি কগয়া? কল্পনার 
চোঁধের সম্মুখে মায়ের করুণ মৃত্তি বার বার আসিয়। হানা দিয়া'ছল। গোৌরদাসের 
কাছে মধু স্বীকার করিয়াছিলেন 7০9 500 1000 91)0 179117203 1/5৮ এই 
স্পর্শকাতর চিন্তই মায়ের মুক্রুর পবে পিতাকে নিজের কাছে লইস। যাইতে ছুটিয়া 
আসিয়াছিল এব আহত হইয়। ফিরিয়! গিয়াছিল। এই স্পর্শকাতর চিত্তই 
পেবেকার ছেলে মেয়ে হিমাইয। অইয়া রেবেকাকে নিষ্টর আঘাত দিতে কাতর 
হইয়া পড়িয়াছল, “40101005000 1906 56219070072-কে দেখিয়া ০1530 
121121--051919804” ভইয়ছল। একদিকে ভোগ-বিলা সতাঃ অমিতা- 
চাঁরিতা, আঁজ্মাভিহানিতা অল্মতা সমবেদনশীল চিত্তের স্পর্শক(তরত। (বন্ধুবংসলতা 
মাতৃতক্তি 'পিতৃভ'ক্ত? সন্তানবাতসল্য প্রভৃতি ব্যক্ত) অন্যদিকে মপুস্থদনের মেধা 
বা! মনম্বিত। ২ ব্ন।-শক্ত ও সহৃদয়! | শেযোক্ত- হযে, ও মস্তিষ্কের 
ক্ষমতাই (3515113) ম্ধৃস্ছদনের উচ্চাকাত্ফার প্রকৃতি গঠন করিয়াঙিল। মধু 
কলেজে ৪1080 & 201১9 পিন । এই কবি শক্তিণ আবিভাবধই তাহার মধ্যে 
ক্রমে মহাকবি হওয়ার উচ্চাকাক্ষার প্রবল আবেগে পরিণত হইয়াছিল। ইংলগ্ে 
যাওয়া -ইংরেজ-মেয়ে বিয়ে কর!-_এই উচ্চ! কাজ্ষারই অন্তপাঁন বিশেষ । ইহাগই 
উর্বচাঁপে মধুস্দন উৎকেন্দ্রিক হইয়। কক্ষচ্যত হইয়াছিলেন। 


শমধুশদন ৩৩১ 


এতথানি তোগবিলাসিত৷ অমিতাচারিতা এবং অস্মিত! যাহার বাসনা, 
'এতধাঁনি স্পর্শকাতরত্ত। ও ভাবাবেগ যাহার হৃদয়ে এবং এত বড় কল্পনাশক্তি 
৪ মেধ। ধাহাঁর মন্ডিফে-_-আর সব কিছুর উপরে উদগ্র উচ্চাকাজ্জ। যাহার প্রাণে, 
তাহার জীবনে ট্র্যাজেডির অবকাশ যথেই্টই আছে। 

এইরূপ ব্যক্তির জীবনে বৃত্তির সামশ্রস্ত-জনিত ভারসাম্যের অভাব্‌ অনিবার্ধ ; 
স্বস্তি শাস্তি-_স্খের সহত ইহাদের বিবাদ ন| ঘটিয়াই পারে না। অশ্মিহ 
মধুন্দনকে বারবার আশ্রয়চুত কারয়াছে, ভোগবিলাসিত! অভাবের ও গণের . 
চাপে বস্তির নিশ্বাস লইতে দেয় নাই, অমিতাঁচায়ে- দেহ রোগ-জজারত করিয়াছে, 
স্পর্শকাতর চির ৫0 পলে পলে আঘাত পাইযাছে, উচ্চাকাজ্ষ! অপৃণ রহিষা 

১তাশ] জাগাইয়। রাখয়াছে, প্রতিভা স্বস্তিতে স্ফুত হইতে পারে নাই 
আঁত্মাতিমান মর্মংস্তক আঘাতে চঁবিচর্ণ হইয়াছে-এই ভাবেই সনের দুংখ- 
এদশাঁর পাত্র নানা দিক দিষা পূণ হইয়াছে । 

নাট্যকার মপুস্দনের সমস্ত সভ্ভাই কম-বেশ' ব্যক্ত করিবার চেষ্ট! করিয়াছে ন, 
এবং অন্মিত।, উচ্চাকাঁজ্ষ। এবং স্পর্শকাতর চি:ত্তর পাপস্পারক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
রগ দখাইবাগ চেষ্টাও মন্দ করেন নাই । হবে এই চেছ। মবব্র সমান সকল 
হয় নাই। 

অক্ুভাব-সঞ্চারিভাব সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায প্রমৌগ করা হয় নাই। একট! 
ষ্টাস্ত দেওয়া]! যাঁক। অইম দৃশ্যের শ্যে_রঘূ প্রবেশ করিয়া জানাইয়!ছে 
-_-“মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন ।” এই সংবাদের পর, মধুর টি 
"2 হয়েছে মাঁয়ের 2৮ যথেষ্ট গ্রততিক্রিয়। বলা যায় না। ভারপর-__রাজনারাঃণ 
পথ রোধ করিধার পরে মধুর মধ্যে যে বাচনিক ও সাত্বিক অভিব্যক্ভি' দেখ'নো 
হইয়াছে তাহাঁও যথেষ্ট বল! যায় না । 

একটি ক্রি বেশী করিয়! চোখে পড়ে এবং তাহা এই যে--মধুস্দনকে আবে! 
সচেতন, আরো! মননশীল (16095060616) আবো ভাবুক (:901726) করিবার 
যে সযোগ ছিল, তাহ] নাট্যকার গ্রহণ করেন নাই । ভাবে ও ভাবশ?য় মধুস্থদনকে 


৩৩২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


আরো সমুদ্ধ করার স্যোগ আছে। মাতাঁপিতাঁর শ্থৃতি, মপুস্দশের পিতৃস্তা, 
অপৃথ উচ্চাকা ক্ষার জন্ হা-হুতাশ গুভৃতি ছার! মান্দরাজ প্রবাসী মধুস্দনকে আরে 
রসভাবসমুজ্খল করা যাইভ। পরবর্তী জীবনে, কবি-মধুস্থদনে বা ব্যারিষ্টার 
মর্ধদনে শুধু অভাবেন তাভনাই দেখানো হইয়াছে__গভীপ কোনি ছন্দ ফুটিয়া উঠে 
নাই। অবশ্য 1বংশ দু্টে নাট্যকার চক্রবৃদ্ধি হারে এই ঘন্দের অভাব পূরণ করিতে 
চেষ্টা করিয়'ছেন এবং অনেকথানি কৃতকাধও হইয়াছেন ॥ 


রাজনারায়ণ 

অস্তদ্ধন্দের গভীরতার এব* তীত্রতার [দক দিয়! দেখিতে গেলে, সমগ্র নাটকের 
মণ্যে 'বাজনারায়ণ চরিত্রটিই সং প্রথম উল্লেখযে।গ্য। 'মুন্সী"রাজনারায়ণ, 
“পিভা-রাজনারায়ণ' 'পত্বী-অনুর।গী রাজনারায়ণ'_এই তিনটি সভার 
সমবায়ে রাজনারায়ণ চ:রব্রচি গঠিত হইঘাচ্ছে এবং মুন্সী-রা নারায়ণ এব" 'পতী- 
রাজনারায়ণের তীব্র ছন্দই চ'রতটিকে প্রাণবন্ত করিয়। তুলিয়াছে । পত্রী-মন্রাগী 
পাজনারায়ণকে একটি পৃশ্টে (একাদশ দৃশ্তে) পিতা-পুত্র ছন্দের পটভূৃঁঘ কর! 
হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব প্রস্ত তির অভাবে পটভূমিটুবু জোরালো উদ্দীপক হইতে 
পারে নাই । পত্বী-অঙ্গরাগ এবং আরো তিনবার বিয়ে__এই দুইটি ব!পারকে 
মূল রসের সহিত সমন্বিত করিতে হইলে রাঁজনারায়ণ-কে যেভাবে গাঁথিয়া তুল! 
দরকার, সেভাবে গাথিয়! তুল] হয় নাই । নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন বটে, কিন্তু 
খুব সতর্ক হন নাই। সতর্ক হইলে ষষ্ঠ দৃশ্টে -বংশরক্ষার আবেগকে আরে তীব্র 
রূপে প্রকাশ করিতেন এবং জাহবীর মুখে “ঠিকই বলেছি-_তোমার মনের কথা 
আমি বুঝতে পারি”__-এই উক্ভিটি বসাইতেন না। উক্তিটি গান্তীর্ষের হানি 
ঘটাইয়াছে। তারপর জাহবীর প্রায়শ্চিত্ত করাইবার প্রস্তাবে রাজনারায়ণ যাহ 
বলিয়াছেন উল্লিখিত উক্তির পরে তাহাকেও শুধু ন্পেহাতিমানের প্রতিক্রিয়! বলিয়। 
উপলব্ধি হয় না । পিতা-রাজনারায়ণ এবং পত্রী-অনুরাগী রাজনারায়ণের লতা অক্ষ 
রাখিতে আরে! সতর্কতা আবশ্কক । বংশ রক্ষার জন্য বিয়ের পর বিয়ে অকৃত্রিম 
শত্রী-জঙগরাগের (জাহ্নবী অন্ররাগের ) পটভূমিতে এবং বংশ রক্ষার জীত্রাস্ত 
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আবেগের সহিত দেখাইতে না পারলে, পিতা-রাক্তনারায়ণের গুরুত্বও সম্পূর্ণ রক্ষা 
করা লম্ভব নহ্বে। 

মুন্সী-রাজনারায়ণ-__শ্বভাবে--দচচেতা এবং খব অহংপুষ্ট ব্যক্তি, আধিক 
অবস্থায়_ধনী, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়_সম্ত্রান্ত এবং অভিজাত এবং রুচিতে_- 
প্রগতিপন্থী । মধুর সাহেবিয়ান!-_ (পোষাকে এবং আচারে৪ বটে) তামাক 
খাওয়া, বদ খাওয়া প্রভৃতি 002209018 00)0011105” তিনি কালের ধর্ম বালয়া 
মানিয়! লইয়াছেন,__কেন্টবন্য্যো, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উংরেজী শিশিতদের 
রক্ষণণীলরা “আচার ভ্ঈ কুলার্গীর” “মান্ত্ব তো নম্র মদের পিপে এক একটি” বলিয়া 
পিকার দিলেও ভিন তাহাদের “শিশ্চিত বলিয়া দেশের হিতাঁকাজ্ষী” বালয়াই মনে 
করেন । পিতা-রাজনারায়ণ এক মাত্র পংশধর- ছেলের মতো ছেলের হন্দু 
কলেছের সেরা ডেলে_-মধুর, সব আবদীরই পূরণ করেনঃ কিন্ছ তাই বলিক্া পত্র 
পিতাকে “অমাঙ্কা কঙ্গিবে-রাজনারায়ণের মাথা ভিঙ্াইয়া যাইত 'মুন্স- 
রাঁজনারায়ণ' তাত! বরদাস্ত করিছ্ছে নারাজ । মপূর 'ধবাহ-_'বাজনাপায়ণ ঘখন 
ঠিক করেছে, তখন আর “ষদি'র স্তন নেই" | তাহার কথার দাম ধোল আন; 
সেখানে পাই পয়সা এদিক ওদিক হইতে পারবে ন|। তাহার কথার ও মতের 
ক1ছে--“ওসব চল্বে টলবে না””ত"" 1 মুন্পী-রাভনারায়ণ শক্ত মাভষ। 

এই , শক্ত-মাতিষটির সন্ত নধুর প্রথম সংঘাত বাদে এব বাধে লয়র 
ব্যাপারে । মধু বলে পারব না মুন্সী রাজনারায়ণ বলেন 400 20050 
“আমি কাল ভোমার জবাব চাই 451116515. দুই গৌয়ে ঠোকাঠুকি সাদিয়া 
যায়। বাপংকা-বেট| মধ শাহান হইবার ছগ্য গৃহত্যাগ করে| রাজকু্ণ বসাকের 
বান তে এই মুনসী-রাজনারায়ণের উগ্র মৃতি দেখা যায়, তীহার প্রেণধ জলিয়া ওঠে 
_-“আঘার ছেলেকে **৭ খ্রীষ্টান করবে |" খন করে ফেলব মব-__রাঁজনারায়ণ 
মুন্সীকে চেনেনা ব্যাটারাঁ। লেঠেল আর শদ্রকিপয়াল! এনে আগ্বন ছুটিঙ্গে 
দেয়” রর 

পিতা-রাজনারায়ণ আতনাদ করেন-_“'সবনাশ হয়ে গেল আমার” । কিস 


২৩৩৪ নাট্যলাহিত্যের আলোচন। 'ও নাটক বিচার 


তিন মুন্পী-রাঁজনারায়ণ_-যত আঘাত পাইয়াছেন হত তীব্র তাহার উত্তেজন। 
__পেই উত্তেজনায় তিনি রীতিমত অপ্ররুতিস্থ__পুত্রের প্রাতি দারুণ শ্রভিযান সেই 
উত্তেঞ্জনার সঙ্গে মিশিয়া আছে । ভিতরকার জাণায় বাহিরে আঘাত হামিতেছেন, 
জাহবীকে আঘাত দিয় বলেন--“আদুর 1দয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে- লে 
এখন দেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল ।" একটি “উ” এবং উচ্চৈংস্বরে প্য।রিকে 
আহ্বানে তাহার অন্তর্দাহ উদ্পঙ্গপু হর | উত্তেজনার মুখ “বেগ ্রদের সবে 

__তর্জন গজনের রূপে বাহির হয়_-“শালাদের দেখাচ্ছি আখ 1”"*-*বাঘের বাচ্চা 
কেডে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, 'বন্ত আমার ছেলেকে কেডে 'নরে যাওয়া শক্ত? 
কষ্ক জাহুবীর ভস--"চটাচট করণে 511 ঘধি বাহার কোন আনু করে তস্ব 
অমুপক নহে । কারণ ওর! সস পারে। পুডাইয়া 'মারতেও তাহারা পারে। 
এহ পর্নণের কথা শুনিয়! পিতা বাস্নারারণের মধ্যে ছুশ্চন্তাই খাভারিক প্রতিক্রিস। 
_রাগতকণ্ে বলিণেও তিনি জাহুখর কাছেই যেন আত্মনম্পণ করেন__জিজ্ঞাস। 
করেন “কি করতে বল তুমি! বুজিখে হ।জয়ে' ফি রয়ে আনার প্রত্ত।বে 
মুন্পী-রাজনারায়পের উত্তেজন1! 4য়! যায়* | যাওয়। ম্বাভাবকই কিন্ত 
আর্কডিকন 'ডপট্ি এবং |ব্রগোভিয়ার গাঁভানকে পদিপিসি ও শাস্তমাীর স.২ও 
তুলনা করিয়া রাজনারায়ণ গাভ'ষের হান ঘটাইয়্াছেন বলিয়। মনে ভয়, কারণ এ 
দুইটি শক উচ্চারণের পঙ্গেই হস্ত উত্রিক্ক হুদার সন্তাঁবনাই বেশী; এখানে 
আভনয়ের ্বাগ। গাম্তীষের গাঁর। রক্ষ। কাঁরতে পারিধেন__এমন অভিনেত। স্দুণভ | 
বুঁজিয়ে সুজিয়ের মধ্যে মুন্সা-নাভনারাক়ণ নাই । তাহার ঈস্পষ্ট জবাব--“সে 
আমি পারব না। এই ফিপ্রিঙ্দি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজ্েেড় করে আ'ম 
বলতে পারব না ষে আমার ছেলেকে তোমপা কিরিয়ে দাও দয়া করে। এ অসন্তব 
আনার পক্ষে” কিন্ত জাহ্বা পায়ে ধরিয়া! কাদেন-_“গ্রপন্নকে হারিয়ে ছ, 
মহেন্্রকে হাঁপিয়েছি-*শেষকালে কি মধুকেও হারাবো।।” বাজনারায়ণ সহস! 
দ্রবীভূত হন-__জাহ্ুবীকে তুলেন--পিভা-রাজনারায়ণ' একমাত্র বংশধরের ভগ্যু 
ব্যাকুলত। প্রকাশ করেন। মধুকি তাহারও সন্ত।ন নয়। একদিকে জাঞব:র 
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অন্রোধ, পুত্রেব নিরাপত্ত1_মন্ত দিকে পুত্রের উদ্ধারের জন্য লাঠিম্ন'ল জমায়েৎ। 
মহ। মুসকিলেই তিনি পডেন 
সমন্যাই বটে । বাঁজনারাঈণের একমান্র বংশধর চপ হীগান হইয়াছে শহরময় 
টি পিছ গয়াঁছে | মুনসী-রাজনারায়ণের মাথা এন বারে তেউ হইরা গিগ্কাছে। 
মধু ফিরিয়ে আঁনাব প্রাণপণ চেষ্ট! ব্যর্থ হইযাঁজে | অগা বিলাত খিক খ্রীষান 
ফ্রুুখার জন্য যে তালার খানেক টাকা পাতইস।চতন হাহা মধু ফিগাইয়। 
দনাভে! “একমাত্র হেলে হলেও বীষ্টান ৫ লে ঘরে নেওয়া যায় না|” জাহবীর 
পায়ে পড়িয়া অধিপাধ কানা । নহাঁলদল। গাজনাগিমণের | সভিমানে বুক 
ক্র ব্রয়া উঠে । এতবড গ।ঘাত যে ছেল দিতে পাপে হাহীন্ে শপ করিবেন 
ঢোন? পুত্রের কশিব্য বলিয়। কি কিছু নাই ? জা তই দক ঘছই বলুক 
পাত্রের পাষে পাবয়া ক্ষমা চাচিবেন নে লোক টিনি নভেশ। কত বড আঘাত 
এমস্বন তাহাকে দনাহেন। একমাত্র বংশধর অলপি:দ্র একমাঙ আশা আগ 
৮েই আাশারউ “দ হাউ দিযে । “এ ফেলে খাঙ্ান তাধহেধ্গভং তার মুভা 
কে |” ক্ষত মন ওমানে বাজনারায়ণ ৮'২কার করিয়। বলেন “মাপ তাকে 
ম,এ করতে পারি ন1। শ্রীগ্টান হজে সে আমার ইহুকালের মধাদা নই 
করেছে পরকালের সদগ.৩র পথ বন্ধ করেছে-সে আমার পুত্র নয়" শিক্র । 
«বর মুখদশন করতে চাই না আম" এ অন্ভমান এই ব্খভাবক | 
কিন্ত জাহবীর 'বধাহের প্রস্তাবে-_তাহ।র পরেও-_বাজনারাধণ বে প্রথিক্রিসা 
দেখাইয়াছেন «২ পুষ্ঠ।--9৪ পৃষ্ঠ। | তাহা সমু'চত হয় লাই। জ্গাহুবীর প্রতি 
অন্পরাগ, মুর প্রতি লে এবং বংশ রক্ষার বা[কুনছাব মধ্যে যে ছন্দ প্রত্যাশিত, 
তাহ] নাট্যক|র ব্যক্ত করতে পারেন নাই | সব দিক বজায় পাখিয়, আরে! 
দুইবার [বধাহ দিতে হইলে যাহা কর! দরকাব--ববাহ ব্যাপাটিকে যেভাবে 
হতাশ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্তের ক্রিয়া! কপে দেখানে। দরকার, তাহ। দেখানে! হয় নাই। 
যাহা হউক রাঁজনারায়ণ আরো ছুইবার “বিবাহ করেন, কিন্ধ ঘে আশায় 
করেন তাহ] সম্পূণ হয় না। আঘাতে--“কেমন ঘেন হয়ে গেছেন ।” মদের 


৩৩৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


মাত্রা বাঁড়িয়াছে। ঘন ঘন বাইনাঁচ করাইয়া ভিতরের দূর্বলতা ঢাকিবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করেন। কিন্তু মপুর মতে! ছেলেকে মন হইতে মুছিয়া ফেল অসম্ভব . 
আত্মীয়ের অভিযোগের উত্তরে এই দুবলত। বাহির হইয়া পড়ে-__“যদি পাঁচ জনে 
এমে আমাকে বিরক্ত করতে থক, তাহলে পাগল হয়ে যাব আমি ।” এ 
কথোঁপকথনে নান! সঞ্চারিভাবের মধ্যদিয়া শ্লেহাত হৃদয় ব্যক্ত হয়। এখনও ৫ 
রাজনারায়ণ মধুকে কতখানি ভালরাঁসেন__বাহিরের রুক্ষ আচরণের অন্তবাঁলে 
আজ সেই পুত্রস্সেহাতুর পিতা! বপিয়! চোখের জল ফেলেন তাহ। দেখ। যায় 

অথচ সেই বহুধাঞ্থি'ত পুত্র সম্মুখে আসিতেই ক্ষব্ধ পিতৃ-অভিমাঁন দপ. করিস 
জলিয়া উঠে_-ছোটখাটে। ছুই একটি শকের ক্ফুলিঙ্গের স্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটিয়া 
যয়। অষ্টম ও একাদশ দশে রাজনারায়ণের পুত্রন্নেহকাঁতর অভিমান, 
ক্ষু্ধ রূপটিকে ব্যাতিচারিভাবের সাহ।যেউি সঞ্চারিত করা হইয়াছে । স্যবেদনার 
দক দিয়। এই দুইটি দুশ্ঠ-_খুবই উল্লেখযোগা । এখানে রাঁজনারানণ চরিত্ের 
ট্যটাজেডি খুব তীব্রভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছে । তবে অন্ুভাব্সঞ্চারি ভাবের-- 
তথ! ভাঁবদ্বন্দের আরো উৎকর্ষ দেখানোর অবকাশ যে আছে--সে বিষয়েও কোন 
সন্দেহ নাই । 

এইবার আলোচনার উপসংহার | নাট্যকার, নাটকের জাত এবং 
নাটকের গঠন, রস ও চরিত্র সম্বন্ধে অল্লবিস্তারে যতখানি বল। সম্ভব, আশ। কৰি 
বলি. পারিয়াছি। নাটকখানি ষে মার্ক একখানি ট্র্যাজেডি-বূসাতক 
চরত-নাটক-_এ সিদ্ধান্তে স্থিন থাকিয়াই আ।ম তিলতওুল ন্যায় অনুনরণে গুণ 
অপেক্ষ। দোষের উল্লেখ বেশী করিয়াচি--অর্থাৎ বেশী পরিমাণ তও্‌ল হইতে 
অল্পসংখ্যক তিল বাঁছিয় শ্রম লাঘব করিয়াছি । এই কারণে দোষের উল্লেখ 
গুণের উল্লেখের অপেক্ষা বেশী থাকায় কেহ যদি মনে করেন নাটকে গুণ অপেক্ষ। 
দোঁষের মাত্রাই বেশী, তাহ হইলে নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক উতয্বেরই প্রত 
অবিচার করা হইবে । আশ করি কোন সহদয় পাঁঠক তাহা করিবেন না। 

(. অমাপ্ত 9) 
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পরিশিঃ 


মধুসূদন সম্পকিত তথ্য-_ 


দন্ম--১২ই মাঘ ১২৩০ ইং ১৮২০ ২৫শে জানযষার'। শানবান।' 

তিন্কু কলেজে শিক্ষ।-__১৮১২-১৮৪২ 'খ্ীঃ। 

পঠদশায় কবিতা রছচন। (জ্ঞানান্বেষণ। 0৩62] ১০০০০০৭ 17106- 
121 (315771215 05100021,1601095 (32,52006511021515 
[319559010+ 09209 গ্রভৃতি পিক) 

১৮৪৩, শ্রী: ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই -_শ্রীষ্ট ধন গ্রহণ কাপবার জন্থ 
হন্দু কলেজ হইতে অন্তঠিত। এই সময় তিনি 'দ্বতাস অনার ছাত্র । 
৯ই ফেব্রুয়ারী শ্ীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন 

১৮৭3 খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বিশপকলেজের 9০০০] 10010৮00626 
প্রবেশ (পিত। ১২০০০ টাঁকা পাগাইতেন ) 

১৮৭৭ [খাষভাগে রাজনারায়ণ টাক? দেওয়া বন্ধ কানন । 

১৮৪৮ খ্রীঃ প্রথমেই মান্রাজজ গমন ! 

/1941951%1312 0010192১551 ইতরেজ্ট শিক্ষব ( রেবেক। 
বালিক। বিভাগের চু'ত্রী ছিলেন ) 

রেবেকার সহিত বিবাহ_( ২ পুত্র+২ কন্যা ) 

11211725 05711501860] 01: ড502101 00170011010 ১10০062001: 
£06085010- সংবাদ পত্রের সম্পাদকীম বিভ।গেব সহিত সংঙ্লিট | 
* এথেনিউম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন এব “হন্দু ক্রনিকেল” 
পাঞ্চাহিক পত্রের সম্পাঁদন। করেন । 

মাদ্রাজ মহাবিগ্ালয়ের হাইস্কুল বিভাগে দ্বিত'য় শিক্ষক । 


ন'টক বিচার (৩য় )--২২ 


১৫। 
১৬ | 


১৭। 


১০ 


পরিশিষ্ট রং 


(১৮৪৮-৪ ৯) 1৬190795 (011:০0129007-4 "4৯ উ 15101017080] ৬- 
[,8৪75"- প্রকাশিত হয়_-711000105 72210190610 550. ছদ্ম নাখে 
মাতৃবিয়োগ--১৮৫১ 

১৮৫১ ঘী: কাধানুরোধে কলিকাতা আগমন এবং প্রচ্ছন্নভাবে কিছু 
দিন অবস্থান করিয়৷ মাদ্রাজ প্রত্যাগমন 


পিতৃবিয়োগ-- ১৮৫৫ খরা: 
রেবেকার সহিত বিচ্ছেদ-_ ১৮৫৫ ১১ 
বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন ১৮৫৬ 


__-পুলিশকোঁটে কারগ্রহণ 
__দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত 
_-৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে 'অবস্থান 


রত্রাবলী নাটকের অ্বাদ__ ১৮৫৮ ১, 
এ নু নাচ নর ১৪ ঁ 
€ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ) 

শমিষ্ঠা_১৮৫৯ 


একেই কি বলে সভ্যতা 
বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রে। 
পল্মাবতী নাটক 
তিলোতমাসম্ভব কাব্য 
মেঘনাদ বধ কাব্য 
ব্ললাঙ্গন। কাব্য 

রুষ্ণকুমারী নাটক 
বীরাঙ্গনা কাব্য 
চতুদ্দশপদী কবিতাবলী 
হেক্টুর বধ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6. 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


পরিশিষ্ট ৩৩৯ 


অলম্পুর্ণ বাংল! রচন। 
বারাঙ্গন! (২য় ভাগ) 
ব্রজাঙ্গন। 82 
সিংহল বিজয় কাব্য 
পাণ্ডব বিজয় কাব্য 
ত্রৌপদী শ্বয়স্থর কাব্য 
সুতদ্রাহরণ কাবা 
মৎসগন্ধ। ( কাব্য ) 
বিষ না ধনুগ্ুণ নাটক 
নীতিমূলক কবিতাবলী 
রিজিয়! ( নাট্যকাব্য ) 
বিবিধ কবিতাবলী 


ইংরাজী রচনাবলী 
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পরিশিঙ্গ 


মুরোপ গমন--১৮৬২ 

ফুরোপ-প্রবাস_] ১৮৬২-৬৫ ] 
[ ১৮৬৫__ভার্পাই নগরে “চতুর্দঘশপাদী কবিতাবলী”-বচনা । 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর-_-১৮৬৬ 
ত্বদেশ-যাত্রা__-১৮৬৭ ৫ই জান্ুয়ার" 

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়--১৮৬৭ 

হেনরিয়েটার কলিকাতা আগমন--১৮৬৯৪ মে মাস 

৬ নং লাউডন ট্র'টে দ্বিতল-ভবনে গমন | ৩ বসব অসম্থান 

| ভাঁভা ৪০০০] 

-৮৭২ খ্রীঃ বেনিয়াপুকুর রোডে অবস্থান 

আট মাস পঞ্চকোঁটে চাকরী-_ 

ঢাকা গমন [ সেপ্টেম্বর ১৮৭১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২] 
১৮৭৩ শ্রী:- এপ্রিল, উত্তরপাঁভায় [ দেভ মাস] 
.বনিয়াপুকুরের বাসাক্স প্রত্যাগমন_- 

জেনারেল হাসপাতাল গমন-_মত্যু, ২৯শে জুন রবি লি 


